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। কৃত্তিবাসের জন্মাশক 
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*২/ চ-বৰ্গীয় বৰ্ণসমূহেব উচ্চাবণ 
১। চান্দৰ 
২। চিনিব শ্ফুটন হইতে সবার উংপত্তি 
' সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতেব বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান হু 
ছোট চান্দবেব উপক্ষাব 
৪ । তর্কেব পবিভায়! 
৫1 তাঁড়িতবিজ্ঞানেব পরিভাষা 
৬। রত 
দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষাব 
আকাব-ভেদ 
পাবদশোধন-প্রণালী 
প্রাচীন বৈছ্থক পুথিব বিববণ 
প্রাচীন পদাবলী ও পদ-বর্তৃগণ 
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শ্রীজীবেন্দ্রকুমাব দত্ত 

গ্ৰীবসন্তকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
শরীপন্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বিদ্ধাবিনোদ এম্‌ এ ৩৭ 
্রীমণীন্্রমোহন বহু বিএ, শ্রীহবিদীস পালিত 
ও শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ ১৬১ 
শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 


৩৬৩ 


১৫৩ 


জীযোগেশচন্দ্ৰ বায় বিস্যানিধি এম্‌ এ ৩১৫ 
শ্রীহাবাণচন্দ্র বনন্দ্যাপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল্‌ ১৭ 
শপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ ১৩৫ 
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌এ ৩১৯ 
শ্রীবসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ "২৯৫ 
গীহুৰ্গানাবায়ণ সেন শান্তী ২৩ 
শ্রজিতেন্ত্রনাথ বক্ষিত ৩৪ 

শ্রীহুরয্যনাবাযণ সেন এম্এ ২৫ 
জীবনমালী বেদ্বান্ততীৰ্থ এম্‌ এ * ১৪৩ 
ন্ৰীঙ্ববেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ ২২১ 
গীকালীকান্ত স্থৃতিবেদান্ততীৰ্থ - ২৩১ 
শ্রীকুপতকিশ্ট্ে চৌধুবী ২৪৯ 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ ৪৭ 
শরীহূর্গীনাবায়ণ সেন শাস্ত্ৰী ৫১ 
শ্রীসতীশচন্দ্র বায় এম্‌ এ ৮১ 


শ্ীপন্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিগ্ভাবিনোদ এম্‌ এ ১৮৯ 


৩১৩ 


্ীপিবট্ত শীল * ... 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
২৩৬৫/ৰীঙ্গাল| ভাষায়ংদ্ৰবিড়ী উপাদান = শুবিজয়চন্দ্ৰ মজুমদাব বিএল্‌ *** ১১ 
২৪। বাণী-কণ্ঠেব মোহমোচন নামক ৰ | 
প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীব্যোমকেশ যুস্তফী 
২৫। বৃন্দাবনদ্বাদ ঠাকুব ও 
তদ্রচিত শ্রীচৈতন্ত-ভাগব্ত গীঅম্বিকাচবণ ব্ৰহাচাবী 
২৬। বেদেব সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ  শ্রীকৈলাসচন্্র চক্রবর্তী এম্‌ এ, বিএল্‌ 
২৭। ম্নয়মনসিংহেব গীতিবামায়ণ - শ্্রীযোগেন্্রন্ত্র ভৌমিক 
২৮। শঙ্কবর্কৃত পাঁষওমর্দদন ‘ শ্রীশিবচন্ত্র শীল ৰু 
২৯। জীহট্ৰেব পই | শরদ্ধাবকানাথ চৌধুৰী বিএ *** 
৩০ | সভাপতির অভিভাষণ -্রীসাবদাচবণ মিত্র এম্‌এ, বিএল্‌ 
৩১। সবিফপুবেব লৌহমল গ্ৰীস্থবেশচন্দ্ৰ দত্ত এমএ 
১৩১০ সাঁলেব কাৰ্য্য-বিৰবণী এলি 





|. এথা ১০৫ ০৩৪০ 
| , ৰজ এখান 
সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা _ 


, (বিংশ ভাঁগ) রি 


তে 


| সভাপতির অভিভাষণ 


' ১৩১২ সাল হইতে আট বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির আমন অধিকার 
য়াছি। ৮ বৎসর দীর্ঘকাল,_অনেক সমযই আমার মনে হইয়াছে যে, এই গৌরবের 
সন আমি অনলঙ্কৃত কবিতেছি। আমার কর্তব্য পালন কবিতে আমি ঈদ্সিত মত সমৰ্থ 
নাই। বস্তুতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবিদিগের অগ্রণী না হুইয়া এ আসনে উপবেশন করা ডু 
মাত্ৰ৷ সুখের বিষয় যে, আমাৰ অযোগ্য ভাঁনিবন্ধন পবিষদের কোন ক্ষতি হয় নাই। 
দক, সহকাবী সম্পাদকগণ ও সবস্তগণের আত্তবিক যত্ন, পরিশ্রম ও আগ্রহে পরিষদের 
যকাব্তি ও যশঃ-সৌরভ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়াছে) ১৩২০ সালে পরিষদেব সদনুগুঃ 
র্ব্নে বলিতে পাবেন যে, তাঁহাদের সভা পৃথিবীৰ সভ্যসমাজমাত্ৰেই আঁদৃত, সাহিত্যালোচনায় 
রতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদৰ্শ-স্বৰপ হইয়াছে। আজ আপনাদের ব্তস্ত-ভার আপনাদিগকে 
ত্যৰ্পণ কবিতেছি, পবন্ত এই আট বৎসরের পুষ্টির বিবরণ আপনাদিগকে সংক্ষেপে... 
নাইতেছি। 7 
















পৰিষং-মন্দিব 


১৩০১ সালে ১৭ই বৈশাখে বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন 'পবিষদের 
মন্দিব ছিল ন| ৷ মহারাঁজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেৰ বাহাদুরের কলিকাঁতাস্থ ২২ নম্বর 
| নবকৃষণস্রীটস্থ প্রাসাদে, তাহাবই বিশেষ যত্নে, আগ্রহে এবং বিশিষ্ট-সাহায্যে ইহা সংস্থাপিত 
ছিল। তৎপরে বাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাঁদুরেব ১০৬1১ নম্বব গ্রে-ষ্টীটের প্রাসাদে 
ত কিছুকাল সঞ্চালিত হইয়াছিল । অনন্তর কলিকাতাঁর কর্ণওয়াঁলিস্‌ ষ্্রীটের ১৩৭১ 
ক্ষুদ্ৰ ভাড়াটীয়! ঘরে কিছুদিন থাকিয়া, পরিষং ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শুভ গুরলা- টি 
তিথিতে ইহাব বর্তমান সুপ্রশস্ত, স্্ৃশ্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় পাঁচ 
পরিষৎ এই মন্দিরে সগৌরৰে বঙ্গ-সাহিত্যেব আলোচনা ব্ররিয়। আসিতেছে। আঁমাব 


bl সা হিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখা] 


সভাপতিত্বকাঁলে এই স্থুঘটন| সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমিও: গৌববান্বিত হইয়াছি। 
তৎপবে স্বর্গীয় রমেশচন্ৰেৰ স্মৃতিবক্ষার্থ ভবন-নির্ম্মাণেৰ জন্য বদান্তবর মাননীয় মহারাজ 
শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রন্দ্র নন্দী পব্ষিত-মন্দিবের পূর্বদিকে প্রা ॥০ দশ কাঠ! জমি দান করিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং তজ্জন্ত দানপত্র ও নৃতুন মন্দিবের নক্মাদ্বি প্ৰস্তুত হইয়াছে । পরিষৎ 
মন্দিরের সহিত রমেশচন্ত্র-স্থৃতিভবন একত্রিত হওয়ায় পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে | রমে 
ভবন নির্মাণের নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ টাঁদাও আদায় হইতেছে । 


























সভ্য-সংখ্যা 


১৩১১ সালের শেষে পরিষদেব সভ্যসংখ্যা ৭০৬ ছিল! তৎপববর্ষে অর্থাৎ আঁ 
৷ সভাপতিত্বের প্রথম বর্ষে সভ্যসংখ্যা গোট ৭৬৪ জন হইয়াছিল। অতঃপব ক্রমশঃ সভ্যমং 
| বন্ধিত হইয়া ১৩১৮ সালের বর্ষশেষে উহ! ১৮৪২ হইয়াছিল এবং গত বর্ষে মহাবি 

সংক্রান্তির দিন সভ্যসংখ্যা ১৯০৬ ছিল। এই আট বংসবের মধ্যে সভ্যসংখ্যা ও 
= ত্রিগুণ হইয়াছে। ইহা! বডই আনন্দের বিষয় যে, আঁট. বৎসরে সভ্যসংখ্যার এত 
|  হুইয়াছে। আবও আনন্দের বিষয় যে, এখন স্থধী ও সজ্জনগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পৰি 
.* সত্যশ্রেণীতুক্ত হইতেছেন। 

এ 
আয়-ব্যয় ৰ 

সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত পরিষদের আয়-ব্যয়ের পবিমাণও ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া 
ঠত%১ সালেব মোট আয় ৪৪৪৮%১৫ ও মোট ব্যয--৪১৩৭৮% স্থলে, ১৩১২ * 
৪০২০৮/১০ আয় ও ৪০০১॥১৫ ব্যয় হইয়াছিল। তৎপরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১৭ স 
মোট আয় ৯৫৭৮/৫, মোট ব্যয় ৯১৩৮৮%৭], ১৩১৮ সালে মোট আয় ১০৫৬৮৮৮৭৷৷ ও: 
== ১০৪১৪৮৮১২৷৷ হইযাছিল। গতবর্ষে মোট আয় সর্বাপেক্ষা বেশী--৩১,২২৯৪৮২॥ পাই- 
= মোট বায় ১৯,২১০%৩ পাই টাকা হইয়াছিল। এবপ উন্নতি বড়ই আশাঁজনক। 


শাখা-সভা 


ব্ষদেশের সর্বপ্রদেশে বঙ্গ-সাহিত্যেব সৰ্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই পথিযদেব সৰ্ব্বপ্ৰধান উদে 

এই সুমহৎ উদ্দেপ্ত কেবল একটী মূলদভা দ্বারা সাধিত হইতে পাবে না। শাখা-প্ৰ 
না থাকিলে, মহীকহের আদর নাই। তজ্ন্ত পবিষৎ এুথমাবধিই শীখাসভা-সংস্থীপ 
চোষ্টত। প্রথম শাখা-সভ! বরেন্দ্ৰভূমিতে বঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাখাসভার সথা 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবেন্দ্ৰচন্দ্ৰ রাঁরচৌধুরীব যড়ে ও অকাতৰ পরিশ্রমে এবং সভ্যগণের বি 
সাহিতায় বঙ্গদাহিত্যেব সমূহ উপকার হইয়াছে এবং তজ্জন্ত এ শাখাসভাব সম্পঃ 
সদস্তাগণ  1মাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ ক্রমশঃ অঙ্গদেশে ( ভাগলপুরে 
, (বরিশালে ), যক্ষদবেশে (চট্টগ্রামে ), রাঢ়ে মুবশিদাঁবাদে), প্রাগ্জ্যোতিষে ( গৌহাট, 
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রাণসীতে শাখাসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুবে ও বীরভূমিতেও সাহিত্য-সভা 
সংস্থাপিত হইয়াছে। মূল-সভাঁব সহিত শাখা সভাব কিরূপ সম্বন্ধ থুকিবে, তত্সম্বন্ধে নিয়মাবলি 
প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত, অন্তাত্র শাখানভা সংস্থাপনেব ব্যাঘাত হইয়াছিল । এখন নিয়মা- 
বলি প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কৃতকগুলি আলোচ্য-বিষয় এখনও বিদ্যমান আঁছে। 
ঈপুব-শাঁখাসভাব সহিত কতকগুলি বিশেষ আলোচ্য-ব্ষিয় থাকায় মূল ও শাখা-সভাব 
তিনিধি উপস্থিত হইয়| তাহা মীমাংসাৰ জন্তু প্রস্তাব কবিয়াছি। আশা কবি, সত্বরই 
কল শাখা-সভাব সহিত স্থুষত্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যেব সম্যক্‌ উন্নতির নরল ও বিস্তৃত 
সাপান নির্মিত হইবে। শাখা-দভাব সংখ্যা ও গৌবব বৃদ্ধিব উপবেই বঙ্গমাহিত্যের উন্নতি 
নর্ভর কবে; তবে আমার এ কথাও বলা মাবধ্যক যে, কেবল প্রত্বতত্ব এবং শিলালিপি ও 
তাফলক আবিষ্কারদ্বারা ও পুরাতন গ্রন্থপ্রকাঁশদ্বাবাই সাহিত্যেব বিস্তাঁব হইবে ন|। শাখাদভা- 
মুহের সাহায্যে দেশের সর্বত্র জ্ঞান ও বিদ্যার বহুল প্রচাবদার! সাহিত্যক্ষেত্রেব সর্ববিধ কার্য্য- 
বস্তাব জন্য সময়ে সময়ে উৎসাহ প্রদান আবশ্যক এবং কাৰ্য্যের ও কাধ্যপ্রণালীর পরিদর্শনও 
বিশ্যক। মূল-সভার এই বিষয়ে ক্রমশঃ অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে। 

যতদিন ন! সাহিত্য-পরিষৎ দেশেব বিদ্বজ্জন-সমাগের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সকল 
হাব নিকটস্থ করিতে পারিবেন, যতদিন সাহিত্যালোচনায় পবিষদের সাহায্য অপরিহার্য *. 
ইয়া না উঠিবে, যতৰিন ইহাব সানন্তশ্রেণীভুক্ত হওয়াকে দেশের ক্বতবিদ্ধ সম্প্রদায় গৌরবের * 
যয় বিয়া অনুভব কবিতে না পারিবেন, ততদিন সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্বের সার্থকতা! 
বেনা। সাহিত্য-সম্বন্ধে যে কোন সন্ধান, যে কোন উপদেশ, যে কোন গবেষণা আক 
ইবে, তাহাই যখন সাহিত্য-পরিষৎ প্রার্থনামাত্র পূরণ, করিতে পাঁবিবেন, তখনই বুঝা 
1ইবে, সাহিত্য পরিষদেব জন্ম সার্থক হইয়াছে । দেশের বিদ্তাশিক্ষাব ব্যবস্থায়, পাঠ্যপুস্তক 


পরিষদের সাহায্য লোকে উপেক্ষা কব! দূবে থাকুক, যখন না লইয়া চলিতে পারিবে না, 
তখনই বুঝ। যাইবে, সাহিত্য-পব্ষদের জন্ম সফল, অস্তিত্ব সার্থক। , 

এই উচ্চ আশায় লক্ষ্য বাখিয়া সাহিত্য-পবিষতকে কাৰ্য্য কৰিতে হইলে, ইহাকে দেশের 
ভ্যম্ভরে, প্রতি সভ্যসমাজকেন্ছরে প্রবেশ কবিয়া দৃঢ়ভাবে উপবেশন করিতে হইবে এবং 
দশের লোককে নিজ গপ্রতিভাদ্বাবা আকর্ষণ কবিয়া াপনাব উদ্দেগ্ত-পরিচাঁলনে ব্যাপৃত 
তে হইবে । জেলায় জেলায়, বিভাগে বিভাগে, শাখাপরিষৎ সংস্থাপন এই সুমহৎ 
দ্বেগ্ত-সাধনের একটি বিশেষ উপায় বলিয়া বিবেচনা কবি। যাহারা মনে করেন, 
খা-গ্রশীখা অত্যন্ত বর্ধিত হইলে, মূলের বস শু হইবে, তীহাবা সামান্ত শুল্মের সহিত 
ষদের তুলন| কবিয়| অমূলক শঙ্কায় শঙ্কিত হন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বর্ণিত মহান্‌ বটবৃক্ষের 
মহান্‌ মহীকহের স্বধৰ্ম্ম এই যে, যেমন শাখাপ্ৰশাখা প্রভৃতিব বুদ্ধি ও বিস্তৃতি হইতে 


1 


ততই তাঁহার মূলে বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে এবং দে সঙ্গে সেই সকল মূল, 


| 
পর 


রচনায়, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে, সাহিত্যের সমালোচনায়, সাহিত্যের গতিনিৰ্দেশে সাহিত্য= = 






















৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম সংখ্যা 


মৃত্তিকার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া: সকল বঞ্ধাবাত সহ করিবাব উপযোগী শক্তিসম্প: 
করিয়া থাকে। সাহিতচপবিষৎ বনঙ্গদেশের প্রতি সঙ্জনকেন্দ্রে আপনার উপকারিত 
যদি অনুভব করাইয়া দিতে পাবে তাহা হইলে, তাঃরি শৃক্তিবিবীশের সুযোগ বাঁড়িবে বৈ 
কমিবে না। যে দিন বুঝিব, দেশের সর্বত্র শাখীপ্রশাখা ছড়াইয়া মূল-পরিষৎ ফলফুল < 
ছায়াদানে নিজের কেন্দ্রগত শক্তি-পরিচালনে সমর্থ হইযাঁছেন, সে দিন বুঝিব, আমাদে। 
এই পরিশ্রম, এই আকিঞ্চন, এই অধ্যবসায় প্রকৃত সফলতা লাভ করিয়াছে। ইহাও মঃ 
রাখিতে হইবে যে, স্বাধীন চেষ্টার দোহাই দিয়া একক্রিয়তা হারাইলে, উচ্ছ আলতাঁরই বৃ 
হয়; ভেদ্ব-জ্ঞান বাড়িয়া যায়, কর্ণ্মকুশলতার মাদকতায় আত্মন্তরিতা ও অন্ায় স্বাতন্তয 
প্রিয়তা আবিভূর্ত হয়। একে ত আমবা একক্ৰিয়হায়, পরস্পরের সহকারিতাঁয় অপ 
তাহাতে আঁধার স্বাধীনচেষ্টার মোহকব প্রলোভন সন্মুখে ধরিলে, হয় ত আমাদের এই 
“বার রোজপুত তের হাড়ীৰ” দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রসভা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীন বিভাগী 
সভা, মহকুম! সভা, থানা সভা, গ্রাম-সভা জন্সিতে বড বিলম্ব হইবে না। শেষে বঙ্গী 
'_ সাঁহিত্য-পবিষদেব সংশ্রব বা সাহায্য কাটাইতে গিয়া স্বাধীনতাব দোহাই দিযা গ্রামের বিভি 
পল্লীতে গল্লী-পরিষদের কল্পনাও যে উত্থিত হইবে না, তাহা কে অঙ্গীকাৰ করিতে পারে 
= সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ভাঁষাবও প্রভেদ হইবে ৷- 

এই বিপদ্‌ নিবারণের জন্তু সূল-পরিষৎ হইতে দেশের সর্বত্র কিকপে সাহিত্য- -প্রিচালন 
সুব্যবস্থা করিতে পারা বায়, কিরূপে দেশেব সর্বত্র শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়া ৫ 
অন্ততঃ সাহিত্যেব শত্তিপবিচালনে একক্রিয়তা আনিতে পারে, কিবপে নবীন শী 
গুলিকে কর্ণক্ষম এবং স্বচ্ছন্দে (মূল-পবিষদের নেতৃত্বের তিক্তাস্বাদ অনুভব ন! কবিয়া 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে পরিষদের পবিচালকবর্গের অবহিত হইবাব সম 
== আসিয়া পড়িয়ছে। | 


গ্রন্থ-প্রকাশ 


প্রবিষদের ঘশঃ ও উপকারিতা! অনেকটা গ্রন্থ-গ্রকাশেব উপব নির্ভব করে। গ্রস্থ-প্রকাঁ 
সমিতির কার্ধ্ক্ষেত্রও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইযাছে। লালগোলাব বদান্তবব রাজ! শ্রীযুক্ত যো 
নাৰায়ণ বায় বাহাঁদুরেব বাধিক দান 4০০২ টাকাই গ্রন্থ-প্রকাশের ভিত্তি এবং পবিষদের সদ 
গণ ও বঙ্গদাহিত্য-সেবিগণ স্তাহাৰ নিকট চিবৎণী। অন্তান্ত মহোদয়গণ, বিশেষতঃ দি 
পিয়ার কুমাব শ্রীযুক্ত শরৎকুমাঁব রান গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ আমুকুল্য কবিয়াছেন। গতৰ 
বাঙ্গালার গভমেন্ট গ্রস্থপ্রকা শার্থ ১২০০২ টাকা বাধিক দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
স্থতবাঁং গঁত আট বৎসরের অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও অধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকা 
হইবার সম্ভাবনা। গত ৮ বৎসরে কৃষ্প্রেমতর্গিণী, ছুটাখীর মহাভাবত, ব্রজপরি 

_ বিদ্তাপতির পদাবলী, মাণিক গীক্কুলির ধর্মম্গল, শীযুক্ত-প্রফুলচন্দ্ৰ রায়ের নব্য-রসায়নু 
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যুক্ত নিখিলনা থেব প্রতাপাদিত্য, রমাই পণ্ডিতেৰ শূষ্তপুবাণ, এতবেয়-বাহ্মণের অনুবাদ, রায়" 
বাহাছব শরচচন্দ্র দাসের বোঁধিসত্বাবদানকল্সলতাব অনুবাদ, শতপথক্জন্ষণেব অন্তবাদ, শ্রীভাষ্যেব 
43, প্রথমাংশের অনুবাদ, মিলিন্দপঞ্ হো, শ্রীযুত যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্তের বিক্রমপুবেব প্রাচীন ও 
। ৭ আধুনিক বৃত্তান্ত ও শ্ৰীযুত সতীশচন্দ্ৰ ঘোষের চট্টগ্রামের পার্বত্য চাঁক্‌মাজাতিব বিববণ ক্রমশঃ 
' প্রকাশিত হইয়াছে। গত বর্ষে পবিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীব সংখ্যা ৪০ হইয়াছে। এই 
| স্থসমূহেব পর্য্যালোচনাদ্বাবা সম্যক্‌ প্রতীতি হইবে, পরিষৎ নিজ-প্রবর্তিত কাঁ্য্যে কিছুমাত্র 
শৃথিল নহেন ; গ্রস্ব-প্রকাশ-সমিতির সদস্তগণ অতিষত্র ও আগ্রহেব সহিত প্রকাশকা্য্যে 
সাহায্য কবিতেছেন। তাঁহাদের নিকট সকলেই থনী। 
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-_ গ্রন্থপ্রকাশ অপেক্ষা পত্রিকাৰ কাৰ্য্য গুকতব। পুরাতন গ্রন্থের প্রকাশ বা অনুবাদ 
অপেক্ষা মৌলিক প্রবন্ধ যে অধিক আয়াদ ও চিন্তাঁসাধ্য এবং সাহিত্যের পরিপোষক, তাহা 
সকলেই বুঝিতে পারেন ; সুতরাং পত্রিকার উপব পরিষদের গৌবব বিশিষ্টবপে ন্যস্ত । প্রত্যেক 
মালিক সভায় প্রবন্ধ পঠিত ও সময়ে সময়ে আলোচিত হয়, কিন্তু সকল প্রবন্ধ বিশেষ কারণে 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ন|। তাঁহাদের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া মৌলিক প্রবন্ধগুলিই পত্তিকায় * 
ন পায়। এক্ষণে ইউরোপে ও আমেরিকায় পবিষৎ-পত্রিকাঁয় প্রকাণিত প্রবন্ধসমূহেব আদর * 
যাছে এবং আমার আশা আছে যে, অচিবে পরিষং-পত্ৰিক| সাহিত্যজগতের ‘জানেল্‌'মমূহের . « 
ধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইবে। ইহাব বর্তমান অবস্থাতেই আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গদেশীয় গভূমেেণ্ট 
ধিক ২০০ সংখ্যা লইবাঁর জন্য ৬০০১ টাকা প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। এই আট বৎসরে 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধদমূহকে ভাষাতত্ব, প্রত্বতত্, ইতিহাস, কাব্য ও বিজ্ঞান এই পাঁচ 
শ্রেণীতে বিভক্ত কৰা যাইতে পাবে। প্রথম কয়েক বৎসর ভাষাতত্বেব আলোচনাই অধিকৃ, _ 
ইয়াছিল। বলদেশেব বিবিধ প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষ| ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দাদির প্রচুর 
ঙ্কলন হইয়াছে। রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, নদীষা, বগুড়া, চাঁক্মাদেশ, রাডপ্রদেশ 
প্রভৃতিব গ্রাম্য বা প্রচলিত শব্দ ও সাহিত্যের ভাষায় বিদেশী-শব্-সম্কলনে শ্রীযুত সুরেন্্রনাথ 
" বায়চৌধুবী, শ্রীযুত নরেশচন্দর সিংহ, শরীযুত্ত বাজেন্দরকুমাব মজুমদার, ভ্রীযুত যোগেশচন্দর বায়, 
গীযুত কৃষ্ণনাথ সেন বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকাঁযে শব চয়ন কবিয়াছেন। বাগালাব 
ক্বণ সম্বন্ধেও আমাদের সুযোগ্য খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্রস্ুন্দর ত্ৰিবেদী ও 
চী সম্পাদক শ্রীুত বোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গম৷হিত্যের পুষ্টসাধন 
ন। প্রত্বভত্ব সম্বন্ধীয় মৌলিক আনকগুলি প্রবন্ধ শেষের কয়েক বৎসৰ প্রকাশিত 
তাম্ৰশাসন ও খোদিতলিপি, বৌদ্ধ মূৰ্তি ও দ্বেবমূৰ্ত্তি এই সকলে আমাদের সুযোগ্য 
1 সম্পাদক গীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুত 
বিহাধী বিদ্ঠাবিনোদ প্রভৃতি মজ্জনগণ বিশেষ মনোযোগ'প্রদানদ্বাব| পুরাতন ওঁতিহাসিক, 
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রহস্তের আবিষ্কার করিয়া পবিষদের নাম জগদ্বিধ্যাত কবিয়াছেন। আমর! তাহাদের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । এ্রতিহামিক শ্রেণীব প্রবন্ধ এবং গ্রন্থও অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। 
অনেকগুলি প্রদেশের ও জাতির ইতিহাদ হইতে সাবসংগ্রহ কবিলে, বঙ্গৰাসীদ্বের প্রকৃত 
ইতিহাম লিখিত হইতে পারে। রাজাদের জন্মমুত্যু, সন্ধিবিগ্রহ, বাজ্যাধিকাব বা বাজত্ব- 
লোপের বিবরণ প্রকৃত জাতীয় ইতিহাসের একমাত্র উপকরণ নহে ; দেশবাঁসীদের সভ্যতার ও ২ 
সাহিত্যের ইতিহাসই বঙ্গের ইতিহাদ । বাঙ্গালাঁর বীরপুকষগণের জীবন চরিত বাঁদালাব পুর 
বৃত্তের অন্ধ । শ্রীযুত আননাচন্ত রায়, শ্রীযুত যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত প্ৰভৃতি মনীষিগণ পুরা বৃত্তক্ষে 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। | 
কাব্যক্েত্রেও আমাদের কৃতিত্ব সগৌরবে উল্লেখযোগ্য। 'পুবাতন লুপ্তপ্ৰায় অনেক 
' সুকবির লেখার উদ্ধার হইয়াছে। কাব্যগ্ৰন্থ প্রকাশের কথ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। চট্টগ্রামের 
' ছেলে-ঠকান ধাধা ও ছড়া, নারায়ণদেবের পাঁচালী, নিরক্ষর করি মাণিকগাঙ্গুলীব ধৰ্ম্মম্গল 
হইতে আর্ত কবিয়া, নান! প্রদেশেব গ্রাম্য গীতি, সুপ্রসিদ্ধ পুবাতন কবিদিগের কাব্যমমালোচনা- 
বিষয়ক প্রবন্ধে এই আঁট বৎসরের পত্রিকা সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত দুইশত বৎসরের পূর্বের বাঙ্গালা 
| কবিদের গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই গভীর কালসণিলগর্ভে নিহিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুবে 
১ *মিসনাদী কেরী প্রভৃতি কৃতিবাঁসের বামায়ণ ও কাশীদাসেব মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশি 
করিয়া বাঙ্গালা! ভাষার মান্তবক্ষ! করিয়। আমাদেব ক্কতজ্ঞতাতাজন হইয়াছিলেন। বটতলা 
»_-কবিকদ্কণের “চণ্ডী” প্রথম এক বকমে প্রকাঁণিত হয়; পরে স্থকৰি স্বৰ্গীয় বঙ্গলাল 
| পাখসয় মহাশয় কবিকঙ্কণেব গ্রন্থ প্রকাশ কবিয়া তীহাব কচির পৰিচয় দিয়াছিলেন। বটতল 
| মুদ্রীষন্ত্রের অধিকারিগণ বৈষ্ণবকবিদিগের গ্রন্থ ও পদ, চৈতন্তভাগবত, চৈতন্তচরিতামৃত 
'_ টৈতন্তমঙ্গল এবং পদ্কল্পতক ও পদকল্পপতিকা প্রকাশ, বৈষ্ণব-কবিদ্লিগের রসাত্মক বচন 
= প্রকাশ কবিয়া এক শ্ৰেণীৰ বঙ্গীয় কবির গৌববেব সোপান দেখাইয়াছেন। পব্ষিদের প্র 
লেখকগণ সকল প্রদেশের, সর্বশ্রেণীর কাব্য ও রচনা! সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গসাহিতে 
আদব বৃদ্ধি কবিয়| বা্গালীমাত্রেরই ধন্তবাদাৰ্হ হইয়াছেন। লেখকগণেব নামের তালি 
সুদীর্ঘ, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সুকচির ও অপ্যবসায়েব যথেষ্ট পৰিচয় দিয়াছেন । 
বিজ্ঞানাধিকাঁবে অধ্যাপক শ্রীযুতু এফুল্লন্দ্ৰ বায়, শ্রীবুত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ও শ্ৰীযুত 
দুর্গানাবায়ণ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । - দার্শনিক শব্বচয়ন ও শব্দ স্থষ্টি-সম্বন্ধে আম 
সহিত মতভেদ থাকিলেও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচনদ্ৰ আমাদেৰ একটা অত্যুজ্জল 
তিনি জগদ্বিখ্যাত ও বাঙ্গালীর গৌরবেব স্থল। হেমচন্দ্ৰও বৈজ্ঞানিক-কৃতিত্ব দেখা 
জীযুত দুৰ্গ্‌ন|বায়ণ সেন মহাশয় অ যিৰ্ব্েদক্ষেত্ অনুসন্ধান করিয়া! আবিধ্ধারেব ফ 
করিয়াছেন। 
বিবিধ বিষয়েব প্রবন্ধ অনেক প্রকাশিত হইযাছে। তাঁহাব তালিকা প 
_* আপনাদের মুলাবান্‌ সময় নষ্ট কৰিব না। 
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আপনাদের নিকট বিদায় লওয়ার পূৰ্ব্বে শোক-সুচক কথাও না বলিয়া থাকিতে পাৰিনা। 
এই আট বৎসরের মধ্যে অনেক গণ্যমন্ত সাহিতাসেবী আমাদিগকে কাঁদাইয়। ইহলোক 
ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদের মাঁন্বদেহ-ত্যাগে বঙ্গদেশেৱ ও ব্ঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি 
হইয়াছে। কতকালে সে ক্ষতির'পুরণ হইবে, বলা! যায় না। কখন হইবে কি না, তাহাও বলা 
যায় না। তাঁহাদের অক্ষয় কীর্তির সমকক্ষ কীর্তিমান্‌ পুকষ নিশ্চয়ই ছুলভ হইবে। যাহা 
যায, তাহা! প্রায়ই ফেরে না; বিশেষতঃ বাঁজনৈতিক ঘটনা-পরম্পরায় কবিত্বেব নির্ঝর গুষ্ক 
প্রায়। কেবল তাহাই নহে, লোকের অর্থের প্রয়োজন ক্রমশঃ বেশী হইতেছে, সুতরাং অর্থ- 
লিগ্মাও ঝাডিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী বিগ্কারই আদর বাভিতেছে; বর্গের নিঃর্বার্থ উপ- 
কায়াৰ্থ স্বার্থহীনতার হাঁস হইতেছে। চরক ও স্ুশ্রুতের প্রচাবক আমার বন্ধুবব অবিনাশ 
চন্দ্রের অথবা বদান্তবর মহাচিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ ও বিজয়রত্বের ন্যায় স্বনাম- 
ধন্ত পুৰুষ কি আর বঙ্গে জন্মগ্রহণ কবিবে; আবাধ্য মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্্র সার, 
, চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কাৰ ও কৃষ্ণনাথ ন্যাঁষপঞ্চাননের স্যায আব দার্শনিক পণ্ডিত কি বঙ্গদেশ 
অলঙ্কৃত কবিবে ? মহাঁবাঁজ স্তাব্‌ যতীন্দ্রমোহন ও ৮কালীকুষ্ণ ঠাকুরের ন্যায় মহাত্মাগণ ও 
আনন্দমোহন বনুর স্তায় স্বদেশহিতৈষী ফিরিয়া পাওয়া আশাতীত ৷ বঙ্গবাদীর স্বত্বাধিকাবী 
যোগেক্দরনাথের স্তায় পুকষেব অকাল-মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূৰণ সহজ নহে। রর 
সদ্ভাব-শতক-রচয়িত| কবিবব কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদাব, উপন্যাস-রচয়িতাঁগ্রগণ্য দামোদর মুখোপাধ্যায়, 
খ্যাতনামা কবিকুলতিলক নবীনচন্দ্র সেন, সুলেখক স্ব্দেশহিতৈষী বমেশচদ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বস্তু, 
বায় কালী প্রদন্ন ঘোষ বিগ্লাসাগব, অদ্বিতীয় পবিহাঁস-বপিক ইন্দ্রনাথ, কবিবর বজনীকাস্ত সেন, 
চিন্তাশীল বীবেশ্বর পাড়ে, ভক্তশ্রেষ্ঠ শিশিবকুমাব, কবিশ্রে্ঠ গিবীশচন্দ্র, কবিবর মনোমোহন 
বহু, অস্কশান্ত্রবিশাবদ গৌরীশঙ্কর, কবিকুলতিলক দ্বিজেন্্রলালেব সমকক্ষ ব্যক্তিৰ শীঘ্ৰ 
পুনরভ্যুদয়-প্রতাশীব অবকাশ নিতান্তই কম। এই সাহিত্য ও কর্মমবীবগণের মধ্যে অনেকেই, 
অকালে আমাদিগকে ছাড়িয়া এবং বঙ্দদেশকে তমসাবৃত করিয়া গিয়াছেন। আমর! যথাসাধ্য 
এই মহাত্মাদিগের স্থতিবক্ষাৰ্থ উদ্যোগ করিয়াছি, তবে তাঁহারা তাহাদের স্মৃতিরক্ষাব কাধ্য 
নিজেরাই কবিয়| গিয়াছেন ; আমাদের কাজ কেবল শ্রদ্ধ!। প্রদর্শন কব|। তৈলচিত্র ও » 
বাৎনবিক বৃত্তি এবং পারিতোধিকের এবই ব্যবস্থা হইয়াছে। 

পবিষদেব ছাত্রপভ্যগণ বেশ কাজ কবিতেছেন। ন্রসভ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং 
তাঁহারা অনতিপরেই শীহাদের যোগ্যস্থান অধিকাঁৰ করিয়া বঙ্গদাহিত্যের সম্যক্‌ পুষ্টিসাঁধনে 
যোগ দিবেন। তীহাঁরাই দেশেব ভরসা । , 

সাহিত্যকলা' এবং সুস্মশিল্পই ভারতবর্ষের অতীত জ্যোতির মুল-কাঁবণ। সেকেন্দর, 
হাঁনিবল বা নেপৌনিয়ানের ন্যায় দিগ্বিজয়ীদিগের নরশোণিতারক্ত প্রতিভা ভারতবর্ষীয় কোন 
মহারথীর অনৃষ্টে ছিল কি না, জানি না ও এক্ষণে জানিবাঁৰ উপায়ও নাই, আবপ্তকতাও নাই । 
চেদিজ বা তাইমব-লঙ্গের সদৃশ মানবকধিবাপক্ত ব্যাক্তি যত কণ হয়, ততই ভাল। অশোকাদি 


- শ্বাপপ্ৰশ্বাস-বিরহিত হইয়| ভূগর্ডে নিহিত ছিলেন, প্রাচ্য আধ্যদস্তানগণও সেইবপ . 


৮- ন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সখা! 


বিজয়িগণ ধৰ্ম্মবিস্তাব কবিয়াছিলেন মাত্র ' কেবল অধিকাব-বিস্তার তাহাদের উদ্দেগ্য ছিল 


না। পরন্ত বেদ, উপন্ষিং, কাব্য ও পুরাণাদিতে এবং আধুৰ্ব্বেদ- ও দর্শনাদিতে ভাবতবর্ষ 
সভ্যজগতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল । আমরা স্থানভ্ৰষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও 
সেই পূর্বস্থান অধিকারের উপায় আঁছে। যে মহাকবি "মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী” ও “প্রাংগুলভ্যে 


ফলে লোভাুদ্বাহুরিব বামনঃ” মনে করিয়া! “বঘুবংশ” মহাকাব্য রচনা করিয়া উপহাস্ততা প্রাপ্ত, 


হইবেন, আশঙ্কা করিয়াছিলেন) তীহারই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌” জৰ্ম্মান্‌ দেশীয় মহাপণ্ডিত গ্লেগেল 


ভ্ৰাতৃদ্বয়ের মনোযোগ মহাবলে-এথম আকৰ্ষণ করায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য জগদবিখ্যাত ত. ' 


হইয়াছে।, “মহাদেবাদ্নিদেবাদ্‌ অধিগত” অ ই উ খম ৯ কৃ প্রভৃতি- মহাস্থত্রই বর্তমান ভাযা 
বিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি। কিরূপ জ্ঞানমম্পন্ন হইয়া মহধি পাণিনি এই মহাস্থত্র আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তার অতীত | বেদই এখুন পৃথিবীব আদিগ্রন্থ বলিয়া অনুমিত -হুই- 
তেছে। ন্তায়দর্শন ও বেদান্ত-দর্শন এখন সর্ব আদৃত ৷. 'আধুর্ধেদেব প্রভাব পাশ্চাত্য 
আসিয়ায় খলিফাঁদিগেব বাঁজধানীতে. আটৃত- হইয়া” ইউনানি চিকিতসা-শাস্ত্ৰকে পরাভূত করিয়া- 


ছিল। দশমিক অঙ্ক প্রণালী আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও, উহ! অঙ্কশান্তৰের আদি এবং . 
উহাও ভাঁরতবর্ষমভূত | কলাবিদ্বায় ভারতবর্ষের গৌবব- স্বদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।- 
* অবফিয়াদ (01819) নিশ্চয়ই গীতিবিগ্ঠাব শিক্ষা ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ কবিতে পারিতেন। 


ঢাকাৰ স্বন্মবস্ৰ এককালে রোমেব রাজধানীতে বিশেষ আদৃত ছিল। প্রধানতঃ 
কার্পাসই ইউবোপীয় বণিকৃদ্দিগকে ভারতবর্ষে আকর্ষণ করিয়| মোগলসাম্রাজ্ের উচ্ছেদের 
কাঁবশীভূত হইয়াছিন। পুর্বে লাল ও নীল রং আর কোথাও হইত না বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। আমাৰ বিশ্বাস, আমাদেব পুর্বপুকষদিগের সেই অদ্ভুত কীন্ডিজ্যোতিঃ “ন 
পুনবাৰ্বত্তযে” অন্তৰ্হিত হয় নাই। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার সত্বরই দূরীভূত হইবে; অকণোদয় 
দুববর্তী নহে। সাবিত্রীদেবী পুৰ্ব্বদিক্‌ হইতে আমাদিগকে ঘন ঘন উৎসাহিত কবিতেছেন। 


-বদগীয়-দাহিত্য-পবিষৎ ভারতবর্ষের সাহিত্যের পুনকজ্জীবনের, প্রথম শ্বীসপ্রশ্থাস। পাঞ্জাব- 


কেশরী রণজিৎপিংহের রাজত্বকালে সন্ন্যাসী মহাযেগী- হরিদাঁপ যেরুপ দশমাস কাল 


দশ শত বর্ষকাল প্রকৃত মনুয্যোচিত মানসিক বৃত্তিদমূহ হইতে স্থলিত হইয়া মৃতপ্রায় নিহিত 
ছিলেন।. এই তমসাধৃত যুগে নিৰ্ত্নীভঙ্গেব সময়ে সময়ে উদ্যোগ হইযাছিল বটে, কিন্তু 
সে চৈতন্ত গণস্থায়ী ছিল। পবিষৎ সেই ক্ষণস্থায়ী চৈতন্তোড্রেক কালের ( Renaisance ) 
বৃগ্সসাহিত্যসম্বন্ধীয় মহুয্যলীবনোচিত কার্য্যের আবিষ্কার করিতে অনেকটা! -সমর্থ হইয়াছে বটে, 
কিন্তু পবিষদের প্রধান-উদদেপ্ঠ প্রাচ্য আধ্যগাতির অনন্ত কীর্তি ধারাবাহিকর্ূপে অনন্তকাল- 


- ব্যাপী করা, সভ্যজগতে ভারতবর্ষ য়াহাতে ইহার পুরাতনস্থান পুনরধিকার করিতে পারে, 


তাহাবই চেষ্টা করা । সেই চেষ্টাই বলবতী হওয়! আবশ্যক । 
অতীত গৌরবের স্বৃতি, প্চ্তা-পিতামহাঁদিব চিন্তাশীলতা ও চিন্তার ফলস্বরূপ কীত্তিকলাপ, 


চি 


সন ১৩২০ ] | সভাপতির অভিভাঁষণ ৰু 


আমাদের অনুকবণ-স্পৃহাৰ উৎসাহবর্ধক। “বড ‘বাপের বেটাব” পিতৃসদৃশ বড হইবার 
ইচ্ছা প্রায়ই স্বভাবসিদ্ধ ; যদিও হতভাগ্য ভারতে সেপ ইচ্ছা থাকিলেও প্রকৃত আগ্রহ বড 
একট! দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু স্বতি ও উৎসাহ থাকিলেই কাজ হইবে ন|; কেবল 
পুবাঁকালেব  বিস্থৃততি-মাগরে নিমজ্জিতপ্রাঁয় অতীত কীন্ডির চিহ্ন-আবিষ্কারদ্বারা বৰ্ত্তমান 
ভারতবর্ষের প্রতিভা সভ্যঞজগতে পুনৰ্ব্বাব উঁ্তানিত হইবে ন|। বর্তমান পুকষের কীন্তি 
আবশ্তক- পুর্ব্পুক্ষগণের নাম ও নিশান রক্ষার উপযোগী আমাদেবও ক্রিয়াকলাপ 
আবশ্তক। আমরা প্রফুল্লচন্দ্র এবং জগনীশের ন্যায় আবও জগছিখ্যাত বঙ্গদেশীয় বৈজ্ঞানিক 
চাই। আমরা আবার সরস্বতীর ববপুজ্র কালিদাস ও শ্রীক্ঠ ভবভূতির ন্যায় কবিব আবির্ভাব 
চাই। বাল্মীকি ও ব্যাস্‌ প্রকৃত পূর্বস্থবী। তাহাদের ন্যায় কবির বর্তমাঁনকালে আবির্ভাব 
আশাতীত হইলেও হোঁমার, দান্তে, গেট্‌হেব ন্যায় কবিগণের আমব! এখনও ভাঁবতভূমিতে 
আবির্ভাব চাই । ভাববি, মাঘ বাঁ শ্রীহ্ষের কেনই বা পুনরাবির্ভাব হইবে না? আমরা নিউটন 
ও লাগ্লাসেব স্টায় বৈজ্ঞানিক বৰ্ত্তমানকালে চাই; আৰ্য্যভট্ট ও ভাস্কবাঁচাধ্যের পুনর্জন্ম বর্তমান- 
কালে চাই। ডারউইন প্রভৃতি অজ্ঞানতিগিবনাশক দার্শনিকের সমকক্ষ মহাপুকষ বিরল 
হইলেও, নব্যভারতে নুতন অবস্থায় ভাঁবতবর্ষীয় ডারউইনের আবির্ভাবের প্রার্থনা অসঙ্গত 
নয়। সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য-ক্ষেত্রের এই সকল মহাবথীদিগেব স্মৃতি সম্মুখে পথপ্রদর্শক- 
স্বৰূপ বাখিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে প্রস্তত। আহ্থন, সকলে সাহিত্যসংসারে আর্য্যভূমিব 
নুপ্তপ্রায়-প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য এই বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষংকেই অবলম্বন কবিয়া আগ্রহ সহকারে 
চেষ্টা কবি । 


৭, জীসারদাচরণ মিত্ৰ । 


বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান 


প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামালিক বীতি-নীতি প্রভৃতির উৎপত্তিব এবং বিকাশের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভাবতবর্ষের সঁভ্যতা আর্য্য এবং দ্রবিড- 
সভ্যতাব মিশ্রণে বিকাশলাভ করিয়াছে। বাঁঞ্গালার ইতিহাসে এই দ্রবিড-প্রভাব কতখানি, 
তাহা বুঝিয়া লইতে হইলে, বাঙ্গালা-ভাঁষার উপর দ্ৰবিভ় জাতীয়দিগেব ভাষাব প্রভাব কতখানি, 
তাহা দেখিয়া লইবাব প্রযোজন। কেবলমাত্র বঙ্গভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের জ্জন্তও এই 
অনুসন্ধানেৰ প্রয়োগন আছে । ইতিপূর্বে “সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক।”্য় “দেশী শব্দ” (একাদশ 
ভাগ, ৩৯ পৃঃ) এবং “পালি ও বাঙ্গালা” ( পঞ্চদশ ভাগ, ১ পৃঃ ) প্রবন্ধদয়ে এ কালেৰ ভাষাব 
উৎপত্তির দুইটি দিকেব কথা সংক্ষেপে সুচিত করিতে চেষ্টা কবিয়াছিলাম। ওঁ ছুইটি দিক্‌ 
হইতেই যে আনেক অনুসন্ধান কবিবাঁর আছে, এইটুকু বুঝানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য-পরিষদের একটি সভায় এ বাবের বক্তব্য বিষয়ে কিছু বপিবাঁর স্থবিধা 
পাইয়াছিলাঁম। ভাষাব উৎপত্তি-বিচাবসংকল্লে এ দিকেও স্থধীগণের বিশেষ দৃষ্টি পড়িবে, 
আশা করি। 928 

আৰ্য্য সভ্যতা -বিস্তারেব পূৰ্কে বঙ্গদেশে যে সকল, দ্রবিড়জাতীয়েবা বাস কবিত, তাহাদেব 

ভাষা এখন বাঙ্গাল'। কাজেই পূৰ্ব্বকালে কোন্‌ জাতিব কি ভাষ! ছিল, তাহা বলিতে পাবা 
যায় না। অন্ধ, দেশের রাজারা এক সমযে সমগ্র ভারতবর্ষের রাঁজাধিবাঁজ -বলিয়! স্কীকৃত 
হুইয়াছিলেন এবং তখন নিশ্চয়ই সমগ্র আধ্যভাষাৰ উপর তাঁহাদেব ভাষার প্রভাব বিস্তৃত 
_হইয়াছিল। অন্ক,দিগেব বাঁজত্বকাঁলে সম্ভবতঃ আন্ধ,ভাষায় যে “বৃহত কথা|” রচিত -হইয়াছিল, 

তাঁহা লুপ্ত না হইলে, হয় ত এ বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়| যাইতে পাঁবিত। কালিদাঁদ-ব্ণিত- 
ইন্দুমতীর স্বয়ংববে দ্রবিডকুলেব পাঙুরাজকে আধ্যকুমাবীর পাণিগ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া 

_ দেখিতে পাই। তামিল ভাষা এখন মান্দ্রাজ সহর এবং উহাব দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগে 
প্রচলিত আছে; কিন্ত এক সময়ে তাঁমিল-ভাষীরা তমলু'ক ছিলেন বলিয়া, একটি মতবাদ 
প্রচলিত আছে। যাহাই হউক, ভাষার বিচার করিয়া প্রেখিতে হইবে যে, এক সময়ে তেলেগু, 

তামিল প্রভৃতি আধ্যেতর ভাষা বঙ্দদেশে কিবূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । । 

অনেক সময়ে একপ ঘটিয়াছে যে, যে সকল আর্যেতব প্রচলিত শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে 
-পারি নাই, চেষ্টা কবিয়া সে সকল শব্দের অর্থ দিবার জন্য আমরা আদিম শব্বগুণিকে বিকৃত 
-কবিয়া, সংস্কৃত শব্দের কাছাকাছি করিয়া তুলিয়াছি। ওড়িশায় সকল শ্রেণীর -অনাধ্যজাতি 
আপনাদের প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করে নাই; অনেক ভৌগোলিক নামও সম্পূৰ্ণৰূপে 
- গ্রাচীনতা-রক্ষা করিয়া প্রাচীন কালের অনাধ্য-গ্রভাবেব ইতিহাস বক্ষা কবিতেছে। বদ্গদেশে 
৬৮৯৬ গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যাহা একালে আমাদেৰ কাছে সম্পূর্ণ অর্থশূন্ত। সকল, 


১২ ‘  সীহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৰ [১ম সংখ্য 


নামেরই যে অর্থ ছিল, তাঁহা নিশ্চিত; কিন্তু যে সকল ভাষা হইতে প্র নাঁমগুলির উৎপত্তি, 
এখন তাহার সন্ধান পাঁওযা সহজ নয়। 
দ্রবিড় জাতিৰ সহিত অত্যধিক পরিচযেব পব সংস্কৃত ভাঁষাঁতেও উহাদের অনেক শব্দ 
কথঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে গৃহীত হইযাঁছিল। দৃষ্টান্স্থর্লে, J. R. A. 8. (Bombay Branch) - 
পত্রে এ বিষষে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহ! হইতে কয়েকটি শব্দেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। 
(১) প্রাচীন সংস্কৃতে অশ্বেব “ঘোটক” নাম ছিল ন| । তেলেগু ভাষার “গুব্রা-মু” (প্মু” 
সকল বিশেষ্য শব্দেই প্রায় লাগে ) সম্ভবতঃ অন্ধ, বাজাদের আমলে “ঘোঁডো» হইয়াছিল; 
কেন না, গুজরাটে সংগৃহীত “দেশী নামমাল|”য় “ঘোডে|” পাওয়া যায়। দেশী শব্দকে সংস্কৃত 
করিতে হইলে, একটু অতিবিক্ত ব্যঞ্জন সমাবেশ কবিতে হয়; তাই অনাধ্যের তৃণমাত্রভোজী _ 
"ঘোডে” আধ্র মন্দুবায় আসিয়া, অতিরিক্ত ব্যঞ্জন ও দানার জোবে “ঘোটক” হইয়| উঠিয়া! 
ছিল। এখনও ব্বিশাল-অঞ্চলে “ঘোডা”র উচ্চারণ তেলেগুর “গুব্বা’ব অন্গবূপ। (২) মলয়ালম্‌ 
এবং তামিল ভাষায় পাহাঁড়ের নাম হইল “মলৈ '। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ 
দেশের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয়ের পৰ আমব! যখন আধ্যের দেশে মলয়-সমীবণ প্রবাহিত 
, করাইয়াছিলাম, তখন দক্ষিণ প্রদেশেব একটা অনির্দি “মলৈ”কে (উহার “গিবি” অর্থ থাকা 
» সত্বেও) “গিরি” শব্দেব যোগে “মলযগিবি” কবিযা তুপিযাছিলাম। (৩) “মীন” পাণ্্যজাতি- 
দিগেব কুলদেবত|। বৈদিক যুগেরও বহু পরবর্তী সময়পধ্যন্ত মৎস্তের “মীন” নাম পাওয়া যায় 
না, তাহার পব কিন্তু মৎস্ত-অবতাঁরের নাম একেবারে “মীন অবতাব’, এ স্থানে সে ইতিহাঁদ 
অপ্রযুক্ত। ওড়িশার কদ্ধদিগের ভাষাতেও মাছেব নাম “মীন, এবং কানাডাব ভাষাতেও এ 
অর্থে ‘মীনু*রূপ পাওয়া যায় । (৪) "কপুর্বং জিনিসটা যে দঙ্গিণ দেশে উৎপন্ন এবং 
সেখান হইতে আর্ধ্যাবর্তে আসিয়াছিল, তাহা সকলেই জাঁনেন। তামিলের “করপ্‌পু” সংস্কৃতে 
““্কপুব” হইয়াছে । খৃষ্টপূৰ্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে } (6818৪ ভাবতবর্ষ হইতে আমদানি এই পদার্থকে 
ঠিক “করপ্পু* রলিয়াই লিখিয়াছিলেন। 
আৰ্য্যাবৰ্ত্তের প্ৰায় মকল প্রদেশের ভাষাতেই তামিলের “কু” প্রত্যয় “কা,” “কে,” “কু’ 
প্রভৃতিকপে হিন্দি, বাঙ্গালা এবং ওডিয়ায় প্রচলিত হইয়াছে। এ স্থলে কেবল শব্দকোষেব 
কথায় নয়, ভাষাব বিশেষত্ব যে ব্যাঢন্রণে, তাহাতেও দ্রবিভী প্রভাব দেখিতে পাইতেছি। 
ওড়িয়া এবং বাঙ্গালায় এই প্রভাব যত অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, এমন অন্ত কোন 
ভাষায় নয়। ৷ 
এ প্রবন্ধে আমার উদ্দিষ্ট বিষয়ের পরিপূর্ণ অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ কবিতেছি না; কেবল 
অনুসন্ধানপদ্ধতি সুচিত করিতেছি।, কাজেই এখানে বিষয়টিব সহজ বিবৃতির জন্তু বর্ষভাঁধায় 
প্রচলিত অন্পসংখ্যক কতকগুলি আধ্যেতঘ শব্দেব একটি তালিকা দিব। 
১। আকালি (তাঁমিল)-ক্ষুধা-মাকাল (বাঙ্গাল!) =হু্ভিক্ষ (শব্দটির) “কাল” কথাব 


, "১ সহিত কোনুই সম্পর্ক নাই। * 
[] 


ঈন্‌ ১৩২০ ] বাঙ্গাল! ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান ১৬, 


২। কোঁকা ও কোঁকি (ওবঁও )--ছোট ছেলে ও মেয়েকে বলে, যথ!|--কোকাই- 


৩ 


১০ 


হাঁছু, কুক্কি-হাছু-খোকা ও খুকী (বাঙ্গালা); পূৰ্ব্ববঙ্গে কোক! ও কুকি ঠিক্‌ 
অবিকল প্রচলিত আছে। 

গোঁড়া (তেলেগু )=ঘরেব ভিত ও দেওয়াল-_বাঙ্গালায় ঘবের ভিত অর্থে ব্যবহার 
না থাকিলেও ভিত্তি বা মুল অর্থে ‘গোড়া’ কথাব ব্যবহার আছে, যথ।-_আগা- 
গোডা ১ দ্বিতীয় অর্থাৎ দেওযাঁগ অর্থেব “গোঁড।”, ”গোড| ডিঙ্গিয়ে ঘাস খায়” কথায় 
পাওয়া যায। 

চাঁপা (তেলেগু)--তেলেণু এবং তামিল ভাষাতে “চ” এবং "শ”এর এক উচ্চারণ ; 
তাহা ছাড়া “চপ” লিখিলে “চাঁপা” উচ্চারণ করিতে হয়। বাঙ্গালায় উহা “শপ” উচ্চা- 
রিত হইবে, ইহার অর্থ “মাঁহুব”। ঠিক্‌ এই অর্থে বাঙ্গালাঁষ "শপ” প্রচপিত। 
চকৃকনি (তেলেগু )_-নুন্দব অর্থে, যেমন, সুন্দৰী স্ত্রী তেলগুতে হইবে প্চকৃকনি ' 
স্ত্ৰী। এই “চকৃকনি” হইতে বাঙ্গালাব চিকণ; দৃষ্ান্ত-_-"চিকণ কাল।”। সুন্দর অর্থে 
“চিকণ” বাঙ্গালা খুব ব্যবহৃত । 

৭ঝিন্গা” (যুণ1)--এই তরকাবিব ফলের সংস্কৃত নাম “জ্যোৎসী”; বাঙ্গালা ঠিক বিন্ধা । 
তা লা ( তেলেগু )--তালৈ ( তামিল )-মাথা , বাঙ্গালায় “মাথার তেলোঁ'তে এই 
“তা-লা* রহিয়াছে। এতদিন সংস্কৃত ‘তালু’ হইতে ‘তোলা’ আসিয়াছে, মনে হইত। 
‘তালু’ কিন্তু বদনবিবর মধ্যগত ‘টাক্বা’ নামক স্থান৷ ৷ 
তাল্‌্লি (তেলেগু )_ তান ( তামিল )-মা) বাঙ্গাগাৰ ‘তালই” ( প্তাওযই”) 
সম্পর্কে এই পিতৃ-মাতৃবৎ শব্দের চিহ্ন আছে। 

তোটা (তেলে)-_-তোট্রম্‌ ( তামিল )-বাগান; অনেক গছ একসঙ্গে থাকিলে, 


ওডিয়াতে “তোটা” বলে, যেমন “আমতোটা”। এই "তোটা” শব্দ প্রণচীন্‌ বাঙ্গালায় - 


পাওয়া যাঁয়। 

নালু, নালুকা ( তামিল )- জিত, ১ বাঙ্গালায় “নোল|” কথায় রহিয়া গিয়াছে। 
নি-ছ (তামিল )-সত্য বাঙ্গাল! নিজ্জন্‌ (সত্য ও ঠিক্‌ )। মালদহের 'নিচ্চোড়” 
ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতেও পারে । ॥ 

পানু ( তেলেগু )_-পাঁল্‌ (তামিল )- দুধ; বাঙ্গালার “পালান” কথায উহাব চিহ্ন 
বহিয়াছে ৷ 

পট টু ( তেলেগু ও তামিল )-বেশম ও বেশমেব কাপড়। আমাদের “পাট” এবং 
সংস্কতের :পষ্টবস্ত্র” এই পট টু হইতে । ঢা 
পিল্লই ( তামিল )--পিল্লা (তেলে )= ছেলে ; ওড়িয়াতে ঠিক্‌ “পিলাই” 
আছে; পূৰ্বববঙ্গে “পোল!” ব্যবহৃত ; ঝঙ্গালায় “ছেলে-পিলে” শব্দে উহার অস্তিত্ব 
হ্যা গিয়াছে। 


ক 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সত 


১৫। পুলই বাঁ বুলই (তামিল )_-বিল্লি ( তেঁলেণ্ড )--বিলেই ( ওড়িয়া )__ প্রাচীন 
পালিতে, বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতেব “মার্জীরকে* “বিলার” এবং “বিড়াল"কপে 
পাই, “বিড়াল” শব্দ অৰ্ব্বাচীন সংস্কৃতেই ব্যবহৃত ৷ 
১৬। পৈয়ন্‌ (তামিল )- পৈয় ( তেলেগু )--পুঅ ( ওড়িয়া ) = পো ( বাঙ্গালা ) 
১৭। বানা (তেলেগু )=বৃষ্টি; ইহা হইতে আমাদের বৃষ্টি বা বৃষ্টিজনিত জলবৃদ্ধি বা ¥ 
“বান” হইয়াছে । NN 
১৮ | বা-না (তামিস )= ধ্বজা ; ওড়িয়াতে ঠিক এই অর্থেই ব্যবহৃত, চণ্ডীদাসেও এই 
* অর্থের ব্যবহার পাই। = | 
১৯। বেছুক (তেলেগু )= বাঁশ ; এই বাঁশের রঙ্গ হইতে সংস্কৃত “বৈহ্ধ্য”। ৰু 
২০। বঁটি (যুণ্ডা)--মুণ্ডাদেব কেবল এই দ্রব্য নামটি বাঙ্গাল| দেশে গৃহৃকর্শেব অন্ত্রবিশেষে 4 
পাওয়া যায়। == | 
২১। বিটি (তামিল )--অন্তস্থ “ব”এর উচ্চাবণ করিতে হইবে; ইহার অর্থ ঘর”) ইহা 
হইতে আমাদের “ভিটে” । | 
২২ | মাখন্‌ ( তামিল )-পুজ্রের আদবের ডাক; বাঙ্গালাব আদরের ‘মাখনলাল” প্রভৃতি 
কথায় ও অর্থই মনে পড়ে। 


বদ 


২৩। মো-ট (তামিল )--উচ্চাবণ ‘মোট।”= বোৰা| বা তল্‌পি ; ঠিক্‌ এই ছৰ্থে ও শব্দটি 
'_ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত । সঙ্বলপুর অঞ্চলে ঠিক্‌ তামিল ধরণের “মোটা” উচ্চাবিত হয়। 
২৪ | গ্নিটু (তামিল )--ইটু-- _ঠিঠু= বাজ.) পূৰ্ব্ববঙ্ে “বাজ” শব্দে কোথাও কোথাও 
“ঠা-ঠাঁ” ব্যবহাব আছে (৭পধবার একাদশী” )। 7" i 
২৫। - গুল্‌ (তামিল )--এটি শৰ্দ নহে; এই "গুল্‌* বহুবচন বুঝাইবাব জন্য প্ৰযুক্ত হয়। 


, যে'বাঙ্গাশ! এবং ওড়িয়া ভাষায় অনেক দ্রবিড় শবেব ব্যবহাৰ আছে, সেই দুইটি 
ভাষাতেই তামিলের গুল্‌ ( গুলি ) বহুবচন বুৰাইবাব জন্য “গুলি* “গুলা” গ্রতৃতি 
পে ব্যবহৃত হয়। এটা শব্বকোষের কথা নয়; ব্যাকবণেব কথ৷। কাজেই বিশেষ 
মনোযোগ দিবার প্রয়োজন ; বাঙ্গালার উত্তব-পূর্বব প্রান্তে অর্থাৎ আমামের সীমানার + 
কাছে এই “গুলা” গিলা॥রূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ববঙ্গের কাছাকাছি আসামের 
ভিতধে এই “গিল|” আবাব "গিলাক* হইয়াছে। খাঁটি আদামে “গিলাক* পাওয়া 
যায় না) কিন্তু “বিলাক্‌” পাওয়া যাঁয়। আসাম এবং তন্নিকটবর্ত্তা স্থানেৰ এই 
প্রত্যয়ব্যবহারেব কথা শীযু ্গীনাবার বেজ-বড়ূক্স! মহাশয়ের নিকট অবগত 
= হইয়াছি। পৃ 
উপরের তালিকায় যে সকল উদাহরণ দিলাম, তাহাতে আর্যেতব শব্দের উৎপত্তির একটা 
মূল নির্দেশ করিতে পাব! গেল কিন্তু এমন অনেক দেশী বা আর্ধ্যেতব শর বাঞ্গালায় এবং 
, ওড়িস্ায় তুল্যরূপে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া! যায়, যাহাদের উৎপত্তিস্থান নির্দেশ কয়া হুসাধ্য। 


সন ১৩২৭ ] বাঙ্গাল! ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান ১৫ 
শব্দগুলি কেবল গড়িশ। এবং বাঙ্গালায় ব্যবহৃত বলিয়া এ আৰ্যোতর শব্দ গুলিব প্রতি বিশেষ 


লক্ষ্য কবিবাব প্ৰয়োজন প্রথমতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এমন সকল শব্দ তুলিৰ, 
যেগুলি বাঙ্গালায় বড বেশি ব্যবহৃত নাই, কিন্তু ওড়িয়ায় সম্পূর্ণ ব্যবহৃত আছে। 


( চণ্ডীদাসের গ্রন্থ হইতে ) 


১। উসাস্ হাল্কা ১*। টাঁবা-লেবুবিশেষ 

-২। ওলা--নামা ১১। নেউটিয়া--ফিরিয়| - 

৩। কাঁড়ে--বাহিব করে ১২। পাছুড!--উত্তৰীয় 

৪। কীথ--দেওয়াল ১৩। বাট--পথ টা 

৫। কেবোয়াল- বৈঠা, দাঁড় ১৪। বুলা--বেড়াঁন 

৬) কোয়ালি--গান চি ১৫। বানা ধ্বজী 

৭। খুরি-ছোঁট বাটী ১৬। বাহুডা-_ফেরা 

৮ । গোহাবি -দৌহাই দেওয়া ১৭ । ব্যাজ--সুদ 

৯। ছেলি--ছাগল ১৮। লাদা--বোৰ৷ই করা 
( সাঁহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “ধর্ম্মমঙ্গল” হইতে ) 

১। উছর---বিলম্ব ৩। থাড়া-াটা 


২। কাছাঁড-- এখনকার আছাড অর্থে ; ৪। জোহাঁব-লপ্রণাঁম 
ওভিয়াতে “কচাবি হেবা” রূপে আছে। ৫1 পেলাপেলি-ঠেলাঠেলি-__- 

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি উভয় ভাষায চলিত দেশী বা অনার্ধ্য শব্দেব উল্লেখ কব! 
যাইতে পারে, যথা--( ১) আটকুডিয়া- বাদালা আটকুডে) (২) কিরিয়া-_বাঙ্গালা দিব্যি, 
শপথ, কিরা , (৩) ও--প্রত্যুত্ববজ্ঞাপক ; € ৪ ) ওগো, গো--সপ্বোধনজ্ঞাপক ; ( ৫.) খবা 
(সুর্যের তাপ)--এই অর্থে প্রাচীন বা্গালাঁয় ব্যবহৃত ছিল; এখনও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত,আছে; 
(৮ গছ--বাঙ্গালা, গাছ; (৭) গড্‌-বাঙ্গালা গা; (৮৮) গুণ্া-_বাঁগালা, গুঁডা) (৯) - 
গোটা--এক ; বাঙ্গালা, অখণ্ড এক ; (১০) কছার--যেখাঁনে বন বেশি নাই, কিন্তু অল্প অল্প 
আছে, অথচ চাব আবাদ আঁরম্ভ হইয়াছে, মেই স্থানের নাম, অনেক স্থলে উদ্ভিদ বিশেষের 
ঝোপ জঙ্গলকে 'কসাঁড় বন’ বলে। এই অর্থে আমামেন্ব্ব প্রান্তস্থিত “কছার»” বা কাছাড় 
দেশেব নামেব উৎপত্তি ; (১১) পাতিল--ছোট হাঁড়ি ; (১২) পিণ্ডা--পিঁডে, দাওয়া, (১৩) 
বেঁওৎ--সাঁবধান কবিয়া ধরাব নাম) পল্লীগ্রামে স্ীলোকেব ভাষায় বাঙ্গালায় ব্যবহৃত আছে; 
(১৪) পেঠি--পাঠাৰ জী; কিন্তু “পাঠা” শব্দ ওড়িয়ায় নাই; (১৫) পোক্‌--বাঙ্গালা পোকা ; 
কিন্তু পূৰ্ব্ববঙ্গে ঠিক “পোক্‌” ব্যবহৃত ; (১৬) হুডুহ-_বাঙ্গালায় বাঁ অঞ্চলে এক শ্ৰেণীৰু চা’ল- 
ভাজাকেই “হুড,ম” বলে। ইহাব আদিম অর্থও তাই। শব্দটি অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। 
পূৰ্ব্ববঙ্গে “মুড়িকেই" ‘‘হুডম” বলে। * 


১৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 ১ম সংখ্য! 


আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবাব জিনিস আছে। কতকগুলি অত্যন্ত ত্রীভাব্যগ্রক অশ্লীল 
শব্দ ওডিশাষ এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই । কোন কোন এঁবপ অশ্লীল ওডিয়া শব্দ 
নিকটবর্তী বঙ্গদেশ ডিঙ্গা ইয়া মালদহে অথবা পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত আছে। পবিষদেব সভ্যেরা 
কেহ প্রয়োঁজনেব জন্তু পর লিখিলে, আমি ও শব্দগুলি লিখিয়া দিতে পাঁরি। অত অশ্লীল শব্দ 
কোন পত্রিকায় প্রকাশ কর! চলে না ৷ অত্যন্ত ‘নিকট প্রতিবেশী না হইলে, যে সকল শব্দ 
কেহ কাহাকে সহসা বলে না, ভাষায় সেবপ শব্দেব এ প্রকার তুলাক্ল্প ব্যবহাৰ প্রচলিত 
হইতে পারে না । 

যে সকল দেশী বা অনার্ধ্য শব্দ একদিকে ওভিশায় প্রচলিত আছে এবং অন্যদিকে আবাব 
একেবারে আসামে প্রচশিত দেখিতে পাওয়া যায়, এবপ শবের দৃষ্টান্ত পূৰ্ব্বে অন্তর দিয়াছি। - 
আউ চোলদা), জু ই (আগুন) প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । শুনিয়াছি, জুই কথাটি নাকি কাশ্মীবেণ্ 
ব্যবহৃত হয়। 

বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেশী শব্দগুণির কাল্পনিক সংস্কৃত বুৎপত্তি গড়িয়া না লইয়া, যদি 
সযত্বে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয়, এবং প্রতিবেশী জাতিব ভাষা শিক্ষা কৰিয়া যথার্থ 
ব্যুৎপত্তি স্থির করা যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার সাধিত হইবে। 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার 


১ 


গণিত-পরিভাষা 


নিয়ে এই তালিকাব অন্তৰ্গত পাটীগণিত, বীঞগণিত ও জ্যামিতি-সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ 
নকল ভাস্করাচাৰ্য্য-বিবচিত লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায়, ব্রন্মগুপ্ত-প্রণীত ব্রহ্ম'ফুট- 
সিদ্ধান্ত এবং চতুর্বেদ পৃথৃদক স্বামি-বিরচিত ব্ৰহ্মিদ্ধান্ত-ভাষ্য হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। যে 
শব্দটি যে গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে,-তাহা প্রত্যেক শব্দের পার্খে বন্ধনীর মধ্যে প্রতি গ্রন্থেব 
নামের প্রতীকদারা সুচিত হইয়াছে; যথা-_লী- লীলাবতী, বী-্বীজগণিত, গে|-= 


গোলাধ্যায়, ব্ৰম্ব্ৰহ্মকফুটসিদ্ধান্ত, চ= চতুর বিরচিত ব্ৰহ্মসিদ্ধান্তভাষ্য। | 
Addivion সঙ্কলিত, সঙ্কলন, যুক্তি, ( লী) 
Algebra বীণ বৌ) 
Alligation সুবৰ্ণগগণিত (লী) 
Arc of 8 01016 চাপ, ধন্ুঃ (লী) 
Arc, chord of জীবা, জ্যা( লী) 
Arc, height of শের, বাণ (লী) 
Arca ফল, সমকোষ্ঠমিতি, গণিত (লী) 
80000008019 পাটী (লী) ১ 
Barter or Exchange ভাত্তপগ্রতিভান্তক (লী) 
Base ভূমি, ভূ, কু, মহী (লী) 
Base, segments of অববাধা, আবাধা, অবধা (লী) 
Billion মহাপদ্ম (লী) 
Billions, ten শঙ্কু( লী ) 19 
Billions, hundred জলধি (লী) < 
Billions, thousand অন্ত্য (লী) 
Billions, ten thousand মধ্য (লী) 
Billions, hundred thousand , পরা্দ্ধ্জলী) 
Centre কেন্দ্ৰ (গো) 
Circle বৃত্ত (লী) 
Circumference = * পরিধি (লী) 
90929001906 (in general ) অঙ্ক (বী) = 


Coefficient of square of unknown টি 


quantity প্রকৃতি বৌ ১, 


* Combination ব্যক্তি (লী) 


১৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ১ম সংখ্যা 

Cone - স্ুচীথাঁত (লী) | 
Cosine কোটিজ্য| (গো) 
Cross-multiplication ঢ -_ বজ্ঞাভ্যাস (বী), বজ্ৰবধ (বর) 
Cube ( third power ) ১ ঘন (লী) 
Cube 100% - ঘনমূল, ঘনপদ (লী) 
Cyclic order = চক্রবাঁল (বী)- 
Demonstration উপপত্তি (বী) 
Diagonal চু কর্ণ, শ্ৰুতি (লী) 
Diameter ব্যাস, বি্কন্ত ( লী) 
Difference | অন্তৰ (লী) 
Difference between an integer 

and a fraction ভাগাঁপবাহ (লী ) 
Dividend ভাষ্য (লী) 
Division i ভাগহাঁর, হবণ (লী) 
Divisor ভাজক, হার (লী) 
Equation সমীকবণ (বী) 
Equation, side of পক্ষ (বী) 
Equation, 1600 of মান, মিতি, উন্মিতি (বী) 
Equation, simple, involving one | 

unknown quantity একবর্গ-সমীকবণ (বী) 
Equation, quadratic অব্যক্তবৰ্গ-সমীকরণ, মধ্যমাহবণ (বী) 


Equations, simultaneous, 
ৰ 


involving two or more unknown 


quantities চ অনেকবর্-সমীকরণ (বী) 
Expression, binomial @ দ্বিপদ (চ) 
Expression, trinomial ত্ৰিপদ (চ) 
Factor ভেদ (ব্ৰ) ৰ 
Fraction i ভিন্ন (লী) ‘ 
Fraction, numerator of লব, অংশ (লী) 
Fraction, denominator of হব, হার (লী) 


Fraction, reduction to lowest 
| 
terms of অপবর্তন (লী) হি 


বত 
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Fraction, compound "প্রভাগ (লী) 
Fraction, compound, reduction to - 

simple fraction of এভাগলাতি (লী) - , 
Fraction, reduction of mixed | | bj 

number to improper " ভাগান্বন্ধ (লী) 
Fraction, reduction to common না 

denominator of ,. ভাগজাতি, অংশসবর্ণন (লী ) 
Geometry ক্ষেত্রব্যবহার (লী) ৰু 
Hypotenuse কর্ণ, শ্রুতি (লী) 
Intersect কলান্তর (লী) 
Intersection of two_lines পাত, সন্পাত (বর) 

_ Intersection of two circles সম্পর্ক (বু) 

Million = প্রযুত (লী) 
Millions, ten কোটি (লী) 
][]]]}0718, hundred অৰু (লী) 
Millions, thousand অন্স, পদ্ম (লী) 
Millions, ten thousand খৰ্ব্ব (লী), - 
Millions, hundred thousand নিখব (লী) 
Multiplicand ৷ গুণ্য (লী) 
Multiplication গুণন, হনন (লী); প্রত্যুৎপন্ন (ব্ৰ ) 
Multipher --_ গুণক (লী) ঢ় 


Multiplier by which & given number 
being multiplied and the product 
added to another given number, 


the sum is exactly divisible by, খ 


a given number কুট্টক 
Number বাশি (লী) 
Number, Whole | কপ (লী) 
Permutation প্রস্তার ( লী) 
Permntation of digits ৰ অঙ্কপাশ (লী) i 
Perpendicular বনজ কোটি, লঘ (লী) 


Power, fourth চতুৰ্গত জ্বরে) 


4 


২০ 
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/ $ ৰ ৰ 
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Power, fifth ৷ পঞ্চগত (ত্র) 
Power, sixth - ষড় গত (ব্ৰ) 
Prime to each other নিচ্ছেদ, নিবপবর্ত বরে) 
Principal টি মূল ( লী) 
Product * ৩ ঘাত (লী) 
Product of two or more unlike quantities ভাবিত (বী) 
Product, continued তদ্‌গত (ব্ৰ) 
Pregression শ্রেটী (লী) ” 
Progression, geometrical গুণোত্তর (লী) 
Progression, first term of মুখ, আদি (লী) 
Progression, number of terms of পদ, গচ্ছ (লী) 
-Progression, common difference of চয়, উত্তৰ (লী) 
Progression, common ratio of চয়োগুণ (লী) 
Quadrant তুধ্য (গো) ং 
Quadrilateral hb চতুবস্ৰ (লী) 
Quadrilateral having two equal sides দ্বিসমচতুর্র (চ) 
Quadrilateral having thiee equal 81095 প্ৰিসমচতুবস্ৰ (চ) . 
Quadrilateral, projection of side of, 
on adjacent side সন্ধি (লী) 
Quadrilateral, diagonal of, on base পীঠ (লী); স্বযুতি (ব্র) 
Quadrilateral, cireumsoribed 01716 of কোণপ্পৃগৰৃত্ত, বহিবৃ্ত (বৰ) 
Qundnilateral, radius of circumscribed 
circle of হৃদয়বজ্জু (বৰ) 
Quantity, positive . নন, স্ব (বী) 
Hy wepative নি খণ, ক্ষয় (বী) 
Quantity, known ৰূপ (বী) 
Quantity, unknown” অব্যক্ত, যাঁবৎ তাঁবৎ (বী) 
Quantity, infinite অনন্তরাশি (বী) 
Radius ব্যাসার্ধ (গো) 
Rectan gle আয়ত চতুরম্ন (লী), - 
Regular solid, cavity in the form of সমখাঁত (লী) | 
Rule of Three, ৫1060}; বৈবাশিক (লী) 


লে 


কই 


লা 


5 
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Rule of Three, inverse 
Rule of Thres; double ২ 
Semicircle 

_ 2106 of a 88016 
Sides, opposite 
Sine টু 
Sine of sum of two angles, rule 

for finding 
Sine of difference of two an gles, 
rules for finding 

Sphere be 
Sphere, sm face of 
Sphere, volume of 
Square ( second power ) 
Square root 
Square 
Substitution 
Subtraction 
Subtrabend 
Summand 
Surd 
Surd, binomial 
Terms, like 
Terms, unlike 
Thousand, ten 
Thousand, hundred 
Transposition 
Trapezium 
Triangle 
Triangle, 21206802160 
Triangle, equilateral 
Tiiangle, isosceles 


নি 


ব্যস্ত ব্রৈরাশিক (লী) 
পঞ্চরাশিক (লী) 
চাপ গো) 

ভূজ, বাহু, দোষ. (লী) 


বাভ্প্রতিবাহ, ভূ প্রতিভূজ (ব্র) 


জ্য| (গে) 
সমাসভ।বনা (গো) 


অন্তবভাবনা (গো) 
গোল (লী, গো) 


- পৃষ্ঠফল (লী, গো) 


ঘনফল (লী, গো) 
বর্গ, কৃতি (লী) 
বর্মমূল, বর্থপদ (লী) 


২১ 


/সমচতুভূজি, সমচতুব্ৰ, (লী) _, 


উত্থাপন (বী) 


ব্যবকলিত, ব্যবকলন, শোধন (লী) 


শোধক (বৰ) 

কেপ (বু) ঢ় ন 
করণী (বী) 

মহতী করণী (বী.) 
সমানজাতি (বী) 
বিভিন্ন জাতি (বী) 


« 


ত্ুুত (লী) 2794৮. 


লক্ষ (লী) 

সমশোধন, তুল্যগুদ্ধি (বী) 
সমানলম্বচতুভু জগ (লী) 
তত্র (লী) 

জাত্য ত্রা (লী) 
সমন্ৰিভুজ (চ) 
দ্বিসম-ভ্রিভুজ (চ ) 


২২ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা { ১ম সংখা 
‘Triangle, Scalene ₹. i বিষম ত্ৰিভুজ (চ ) 
TY: !-_ _ “কপ (লী, বী) 


_ উৎক্ৰমজ্য| ( গো.) 
+: * , জীহারাণচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


Versed sine 


=~ 


fl নামান্তর, ছোট, চান্দর - 


কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কোনও আধৰ্ক্বেদীষ গ্রন্থে এই উদ্ভিদেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। বক্স্বাৰ্গ ইহার যে সকল সংস্কৃত পৰ্য্যায় দিযাছেন, সেগুলি ঠিক নহে। চন্ৰ্ৰিক, 
পশুমেহনকারিকা প্রভৃতি পর্য্যায়গুলি হালিমের। চান্দরেৰ গুণ ও ক্রিয়া এবং চন্ত্ৰিকাব দ্রব্য- 
গুণোক্ত গুণ তুল্য নহে। স্ৃতবাং বকৃস্বার্গেব মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পাবি না। 

আযুৰ্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ না থাকিলেও প্রচার বড় কম নহে। বঙ্গদেশেব অনেক 
কবিরাজ মহাশয় ইহার ব্যবহার করেন এবং ইহাৰ গুণবন্তাও 
বিশেষভাবে স্বীকাৰ করেন। 

ছোট চাদরের প্রথম অনুসন্ধান পাই ভাঁগলপুরে। সেখানে একজন বাবাজী উন্মাদের 
গুধধরূপে ইহা প্রয়োগ কবিতেন এবং চিকিৎসকগণের নিকট মূল বিক্রয় কবিতেন। 
এ আল প্রায় ১৬ বৎসরের কথা। এই সংবাদ পাইয়াছিলাঁম . 
বরাঁরি হরিমোহন-স্কুলের তাঁৎকালিক প্রধান শিক্ষক ব্ৰজেন্ত্র বাবুব * 
নিকট ৷ এই ওঁষধের গুণব্যাখ্যায় উক্ত ভদ্রলোক বলেন-_মাথায় রক্ত উঠিয়| যাহাবা উন্মাদ- 
গ্রস্ত হয়, তাঁহাদেব জন্ত এই ওঁষধটি অত্যন্ত উপাদেয় । ইহা অত্যন্ত নিদ্রাকব, ও উত্তেজনা 
নাশক) এই ওষধ-সেবনে পাগলের স্ননিদ্ৰা হয় এবং উন্মত্ততাব হ্রাস হয়। 

তৎপর আরও অনুসন্ধান কবিষা জাঁনিলাম, কতকগুলি প্রসিদ্ধ উন্মাদেব ওষধের এইটি 
প্রধান উপাদান। অনেকে অনেক প্রকার নামকরণ কবিয়| ইহাৰ 
প্রয়োগ কবিয়া আসিতেছেন। আমি হুই এক স্থল হইতে 
আনিয়া মিগাইয়া দেখিলাম, ভাগলপুৰ হইতে আনীত মূল হইতে উহ! অভিন্ন। 

এইবপে ৫৬ বৎসর গত-হইল, মূল সংগ্রহ হইত। কিন্তু কি. গাছের মূল, তাহা এ পর্য্যন্ত 
জানিতে পারি নাই । একদিন এক ভদ্রলোকের সন্ধিত প্রসগক্রমে জানিলাম, রাঢ়দেশে চান্দর 
ও ছোট চান্দর নামে এক প্রকার উদ্ভিদ আছে, তাঁহার গুণও এইবপ। তাঁহার কথামতে উল্ত 
উদ্ভিদ সংগ্রহ কবিয়া দেখিলাম, মূলের বাহ্দৃশ্য তুল্য তখন কতকগুলি মূল চূর্ণ করিয়! 
প্রয়োগ করিলাম। ফলেও মিলিয়া গেল। 

ছোট চাদরের ক্ৰিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রায়ই রুবিতাঁম। এক ব্যক্তিব নিকট জানিলাম, 
ইহার চূর্ণ প্রবল জবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রবল-্জর, চক্ষু 
রক্তবর্ণ, মোহ, ৬১ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এইটি প্রয়োগ 
করিয়া বিশেষ ফল পাঁওয়া যায়। ও 

/ 


প্রচাব 


ভাগলপুরে প্রথমানুসন্ধীন 


চিকিৎসক্-সমাজে নামকরণ 


জ্বরে ছোট চান্দব 


ই ২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ‘___ [১মসংখ্যা 


আমার একজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক বন্ধুব নিকট জানিলাম, ইহা কাঁমৌত্রেজনা-নাশক। 
তিনি নানাস্থগে প্রয়োগ করিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কামজ 
কামোতেধনা সে চানর উউ্মাদগ্রন্ত বোগীকে এই ওঁষধ-দেবনে আঁবোগ্য লাভ কবিতে 
দেখিয়াছি । | 
চান্দব একজাতীয় ক্ষুপ। সচরাচৰ দুইটি গাছ এক স্থানে জন্মে ; এইজন্য দুইটি মূল জড়ান- 
ভাবে থাকে। গাছ প্রায়শঃ ১ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ব্র্মযষ্টিব পাতার মত পাতা, 
কিন্তু আকারে ছোট। পুপ্প গুচ্ছাকারে হয়। ফুল এক ইঞ্চি 
অপেক্ষা বড় হয় ন|। ফুলেব বাহিবের বর্ণ ঈষৎ বেগুনে। 
পুষ্প ও পুষ্প গুচ্ছেব আকাঁব অশোকেব মত। ফল ফল্দার মত, পাঁকিলে 'কাল হয়। 
পুর্পকাঁল শীতে শেষ ও বসস্তেব প্রাবম্ভ। মূল কাও অপেক্ষা স্থূল, ভঙ্গপ্রবণ, দীর্ঘ, জটা- 
বর্জিত, কোমল-কাষ্ঠগর্ভ। ইহ! প্রায়ণঃ সরল হয় ন| | ধুইলে পাওুবর্ণ হয়। ভাঙ্গিলে 
অভ্যন্তব পাওুবর্ণ দেখায়। অহন্তগন্ধযুক্ত ও তিক্তরস-বিশিষ্ট। 
-.. প্রয়োগবিধি--ব্যবহারার্থ মূলের চূর্ণ লওয়া হয়। মাত্রা ২০ হইতে ৮০ রতি। অনুপান 
ব্যবহার-বিধি ও মাত্রা শৃত শীত ছুগ্ধ ও চিনিসহ চুৰ্ণ মিলাইয়া সেবন কৰিতে দেওয়া হয়। 
ৰি জরে শীতল জল ও চিনি। সময়, প্রায়শঃ কেবল প্রাতে একবার 
* দেওয়া হয। রোগের অত্যন্ত প্রাবল্যে দিনে ২ বারও দেওয়া যাঁয়। 
গুণ--ইহার গুণ তিক্তবদ, বিকাশী, শীতবীৰ্যা, বাতপিত্ধাস্লোমক, অবসাদক, নিদ্ৰাকাবক, 
শারীর ও মানয় উত্তেজনানাশক । 
ক্রিয়া_ প্রয়োগের পর ইহার ক্রিয়া প্রথমতঃ মন্তিফে প্রকাশ পায়। পরে জ্ঞান ও চেষ্টা. 
বহনাড়ীতে ক্রিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমে ইহা প্রধানতঃ হৃদয়যন্ত্রের চেষ্টাবহ নাড়ীসমূহকে 
দুর্বল করে। ইহাব ফলে রক্তসঞ্চার ক্রমে মৃদু হইয়া আসে। উদ্বন বায়ু ও উদ্বন পিত্ত 
প্রশমিত হয়। অতিমাত্র সেবিত হইলে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হয়, নাড়ীর গতি শিথিল 
ও মৃদু হুইয়া থাকে, এবং রোগীব করুণায়তনসমূহ নিশ্চেষ্ট ও নিশ্রিয় থাকে। 
উন্মাদ--অকাঁবণে হাস্ত, বোদন, ক্রোধ, অস্থিরতা ও কথা বলা, অনিদ্রা, অগুচি-জ্ঞান- 
* হীনতা, সতত চিন্তাণীলতা, স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ প্রভৃতি উন্মাদলক্ষণে 
এই ওঁষধটি পঁয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। লক্ষণ যত 
তীব্ৰ হয়, ওষধের ক্রিয়াও তত শীঘ্র প্রকাশ পায়। পরিমাণ ঠিক হইলে এই ওঁষধ প্রথম মাত্রা 
সেবনের পরই ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ওঁষধের ক্রিয়াপ্রকাশের প্রথম লক্ষণ রোগীর চাঞ্চল্য 
কমিয়া আসে এবং গাঢ নিদ্রায় অভিভূত হয়। নিদ্ৰাৰ পর চাঞ্চল্য-ভাব থাকে না। এমনও 
দেখিয়াছি মে, যে রোগী সর্বদা চীৎকার করিয়া গান কবিত, গালাগালি দিত ও মারিতে চাহিত, 


মূল ও গাছেব ধর্ণন। 


বোগে প্রযোগ 


"মে একমাত্রা ওষধ সেবনের পর ৭৮ দিন পধ্যস্ত নিষ্ক্ৰিয় অবস্থায় ছিল। জ্ঞান ছিল; চেষ্টা | 


কিছুই ছিল ন!। এই অবস্থাটা ব্লুমে তিরোহিত হইয়া রোগী নিরাময় হয়। অপর একৃটী 
\ 


২০শ ভাগ ] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী [ ১ম সংখ্যা 





ছোট চান্দরের গাছ ও মূল 
গাছের পত্র ও পুষ্পগুচ্ছ দেখ! যাইতেছে। কাণ্ডের মধ্যাংশ 
শিশিটীর মধ্যে আছে। পার্শ্বে মূলটীর সৰ্ব্বাবয়ব দেখা যাইতেছে। 


সন ১৩২০ ]  চান্দর . । ২৫ 


রোগীর এই নিষ্ক্ৰিত্ন ভাবটা প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল । ওধধ সেবনের পর হঠাৎ 
অবস্থাব বৈপরীত্য দেখিয়া রোগীর জীবন সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। দুই একটি বাঁতব্যাধির লক্ষণও 
‘দেখা গিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে সৰ্ব্মানগত কম্প আৰম্ভ হইলেই বি কাৰ্ধ্যকর হইল, বুঝিতে 
পাবা যায়। 

ওঁষ্ধটির এইরূপ তীক্ষত্ববশাৎ মানৰ স্থির-কর| বড় কষ্টকর। এজন্য ‘মাৱ 
ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। শারীর বলেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই ওধধের মাত্রা কল্পন! 
কবিতে গেলে, অনেক সময় ৰিশেষ ভুল হয়। ৰ ৰখি 

জরে ইহার মাত্রা ৫ হইতে ১৫ রতি। জরে এই ওঁষধ সেবন কবিলে, প্রথমতঃ- রোগীর 
অশান্তভাব দুর হয়। বিকল করণায়তনসমূহ ক্রমে স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোহ বব 
হইয়| স্ুনিদ্ৰা হয় এবং প্রলাপ তিবোহিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জরের বেগ বগ কমিয় আমসে।” নর 
বর্ণ স্বাভাবিক হয়। - 

অকারণে প্রহ্ষবশতঃ যাহাদের নিদ্ৰার ব্যাঘাত ও শিরঃপীডা হয়, যাহাদের পুয়মেহের 
পরিণামে অত্যন্ত প্রহ্্যবশতঃ শিশ্ন বক্র হয়, তাহাদেব জন্য এইটি উপাদেয় ওঁষধ। এইরূপ 
অবস্থায় ইহাব প্রথম ক্ৰিয়া সুনিদ্রানয়ন ৷ স্ত্ৰী ও পুৰুষে ইহার ক্রিয়া! তুল্য । মাত্রা ৫--২রতি। 

-এ পর্য্যন্ত যে গুণ বৰ্ণিত হইল, তাহা মূলচূর্ণের। অগ্কাঁর আলোচ্য বিষয়--মূলের ক্ষার- 
'_ সন্ব। এই ক্ষারস্বত্ব এখনও সম্যক্‌ পরীক্ষিত হয়-নাই; "সুতরাং 
ইহার উপকারিতাঁও অপরিজ্ঞাত। ইহা পরীক্ষাব অ জন্য অমি 
আমার চিকিৎসক বন্ধুগণকে আহ্বান করিতেছি।  -  - ০১ 


রা উনার সেন। 


"ক্ষাবন্বত্বের প্রযৌজন ও ক্রিষ| 


ছোট, চান্দরের উপক্ষার 


ৰামায়নিক গবেষণার ফল বাউলা ভাষাষ ব্যক্ত করা কষ্টকর। অনেকেই সহজ ও সরল. 
ভাষায় সাধারণের বুবিবাব উপযোগী রাসায়নিক, প্রবন্ধ এবং পুল্তকাদি লিখিয়া, রসায়নের" 
* সহজ ও সরল তত্বগুলি ব'উলাঁয় ব্যক্ত করিবার উপায় করিয়া! দিয়াছেন; কিন্তু -জটিল- 
- রাসায়নিক গবেষণা! সুচারুরপে ব্যক্ত করিবার উপযোগী, ভাষ! বঙ্গজননী এখন ‘পধ্যস্তঞ্ত 
আমাদিগকে শিখিবার অবসর দেন. নাঁই। অদূর-ভবিষ্যতে দিবেন কি না, বলিতে- গাঁরি- 
না। তবে ইহাই সুখের বিষয় যে, তীহার স্থসস্তানগণ -ভাষুর -এই .অভাব-পুরণেব-জম্থ 
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বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। আমি যে আঁজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাঁও ভাঁহার! টানিয়া 
আনিয়াছেন বলিয়া, আমার এই প্রথম চেষ্টা । 

বিজ্ঞানেৰ সাঁঙ্কেতিকতায় প্রবন্ধ সাধাবণেব হুৰ্ব্বোধ্য হইতে পারে। এজন্তা বক্তব্য 
ব্ষিয়টিকে বলিবার পূৰ্ব্বে উপক্রমুণিকাস্বর্ূপে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। এই 
প্রবন্ধে যে সকল নুতন পাৰিভাষিক শৰ ব্যবহার কবিতে হইবে, তাহাদেবও বিশদ ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন, : অপিচ এতৎসহ ভেষজরসায়নের আলোচনাপ্রপঙ্গে কয়েকটি. অপ্রাসঙ্গিক 
কথার অবতারণা কবিতে হইবে। এই জন্তু আমি বিশেষজ্ঞ মহাশয়গণের নিকট তাহাদেব 
ষূল্যবান্‌ সময়ের একটু মাত্ৰ অংশ প্রার্থনা করিতেছি। আশা ববি, তাহার আমাৰ এই 
প্রার্থনা পূৰ্ণ করিবেন। 

যে কোন বনৌষধি নানাপ্রকার উপাদানে গঠিত এবং নানাগ্রকাব ভৈষজাগুণবিশিষ্ট। 
ইহা প্রায়শঃ দেখা যায় যে, কোনও একটি বিশিষ্ট উপাদানের অস্তিত্ব-বশতই বনৌষধি বিশিষ্ট- 
গুণের অধিকাবী হইয়া থাঁকে। 

ইহার উদাহরণস্বরূপ অহিফেণের নাম করা যাইতে পারে । অহিফেণ অবসাদক, বেদনা- 
নিবারক, মুত্রাতিসাৰ ও অতিমারনাখক ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকেরা অহিফেণের উপাদান 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইয়াছেন যে, উহাব যে অংশ অবসাদক ও বেদনানিবারক, তাহা মূৱ- 
রোধক নহে। অহিফেণেব একতম উপাদান 25০:1015 যেমন অবসাদক ও _বেদনানিবারক, 
তেমনই অন্যতম উপাদান 0০৭1০ মৃত্ররোধক। 

অসার অংশ সর্বথ। পরিত্যজ্য। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে স্থলে বেদনা-নিবারক 
আবশ্যক, সেখানে এই অসার অংশ ও মুত্ররৌধক অংশ সেবনেব আবশ্যক কি? এজন্য 
তাহাবা ভেষজ-স্বত্ব ব্যবহার সঙ্গত মনে কবেন। 

বনৌষধির যে অংশে ভৈষ্যগুণ নিহিত আছে, তাহাকে ভেষজ-্বত্ব বলা যাইতে পারে। 
এই সকল*এক প্রকার নহে। এতন্মধ্যে কতকগুলি স্বত্বে এমন একটি বিশেষ ধৰ্ম্ম দেখা যায়: 
যে, ও ধর্মবশতঃ এঁগুলিকে ক্ষারবর্থেব অস্তভূক্তি করা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আমি সুশ্ৰুতোক্ত ক্ষাববৰ্ম্মেব উল্লেখ করিতেছি। ভগবান্‌ ধন্বস্তবি বলিয়াছেন, 
“ক্ষরণাৎ ক্ষণনাঁৎ বা ক্ষাবঃ।* যাহা ক্ষবণ অর্থাং'মলিনতা দূৰ করে এবং ক্ষণৎ অর্থাৎ ক্ষত 
উৎপাদন করে, তাহাই ক্ষার। উহা! তীক্ষাদি ভেদে তিন প্রকাব। এই ক্ষাব উদ্ভিদের ভস্ম 
হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্রদত্ত ক্ষাব-পৰীক্ষায় বলিয়াছেন যে, ক্ষাবমধ্যে এবগু-নাল দিলে 
একশতটি কথা বল! পর্য্যন্ত যদি তাহ! গলিত হয, তবে তীক্ষ ক্ষার প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। 

আমি অন্ত যে স্বত্বের কথা বলিব, উহাব প্রস্তত-বিধি পূর্বোক্তমত নহে এবং পূর্বোক্ত পরীক্ষা 
দ্বাবাও আমরা আলোচ্য বিষযেব ক্ষাবত্ব প্রমাণ করিতে পারি না। এই ক্ষার অত্যন্ত মৃদু । _ 

. আধুনিক বৈভ্ঞানিকের! ক্ষাবের অন্তবিধ পৰীক্ষা স্বীকাব কবিয়| গিয়াছেন। এই সকল 
পরীক্ষা্থাবা অত্যন্ত মৃতু ক্ষারও পরীক্ষিত হইতে পারে। 


cn 
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সন ১৩২০] ছোট চান্দরের উপক্ষার ২৭ 


7 ১ম। ক্ষৰ (Alk&]৷ ) যে কোনও অম্নের (1০1৭ ) সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্রবণীয় 
লবণে ( 9618) পরিণত হয়। আমাদের আলোচা ভৈষজ্যস্বত্বগুলি অস্নের সহিত মিলিত 
হইয়া লবণসাকপ্য প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ ওঁ স্বত্বগুলি ক্ষার-ধৰ্ম্মবিশিষ্ট না হইলে একপ হইত না । 


২য়। বর্ণের বপান্তর দ্বারাও ক্ষাবের সন্ত পৰীক্ষিত হইতে পারে। এই বিষয়ে একটি 
প্রচলিত উদাহরণ দিতেছি । 


জবাফুল একটি ছুরির ফলাঁয় ঘষিলে উহ! ঈষৎ নীলাভ হয়। এই ছুবি দিয়া একটি লেবু 
কাটিলে লেবুব অম্নরসের সহিত উক্ত বর্ণ মিলিত হইয়! রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপে লেবু 
কাঢ়িয়া রক্ত বাহির করিবার বালী অনেকে দেখাইয়া থাকে । উহা! পুনরায় ক্ষারোদকে দিলে, 
রুক্তবর্ণ পদাৰ্থ পুনবায় নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি বৰ্ণ আছে, যাহারা অগ্নের 
সহিত মিশ্রিত হইলে একবপ হয় এবং ক্ষাবেব সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্তরূপ ধারণ করে। 
কতকগুলি ভেষজস্বত্বের সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, এইকপ বর্ণ-পবীক্ষায় উহারা ক্ষাবধর্ম্ম 
প্রকাশ করে। ইহারা &৮0008 বা গন্ধক্ষারের ( বা বায়বীয় ক্ষাবের) মত মৃদুক্ষাব। পবস্ত 


ইহারা! বায়বীয় ক্ষারের প্রাতিবোপিত পদার্থ। বায়বীয় ক্ষাব একটি যবক্ষাব্যান-পরমাণু ও 


দা তিনটি জলযান পরমাণুর সমষ্টি ব| যৌগিক । ইহাব গঠন 

N ম | পাৰ্শ্বোক্ত উপায়ে প্রদর্শিত হইতে পাবে এবং জৈবী রদায়নেব 

hn _ টি 
একটি মৌলিক নিয়মানুমারে, বায়বীয় ক্ষারের -মূলীভূত প্রত্যেক 





. জলযান-পবমাণুটিই একটা অঙ্গাবকমূলক যৌগিক তন্মাত্ৰ বা Compound radical দাবা 


গ্রতিবোপিত হইতে পাঁবে। এই প্রব্ণর প্রতিবোগিত-গন্ধ-ক্ষাবের গুণ অনেকটা গন্ধক্মাবেব 
মত। বিশেষতঃ যখন এই তন্মাত্ৰ অপেক্ষাকৃত সুগঠিত হয়, তখন উহা গন্বক্ষাবেব অধিকাংশ 
ধর্মগুলিই বেশী বা কম পবিমাঁথে পাইয়া থাকে । এই প্রতিবোঁপিত তন্মাত্রের গঠন যতই 
জটিল হয়, ততই প্রতিবোপিত গন্ধক্ষাব, মূল গন্ধক্ষাবের অপেক্ষা বিসদৃশ হইয়| থাকে। এই 
সকল ভেষজস্বত্ব মৃদু ক্ষাবের সমানধৰ্ম্মী বলিয়াই ইংবাঁজিতে ইহাকে 91910? বলে, সেই, 
বূপ’ বাঁউলায় আমব! ইহাদিগকে উপক্ষার বলিতে পাবি। এতদর্থে উপক্ষাব শব্দটিব 
ব্যবহার আমি প্রথম ডাক্তীর করেব ভৈষজাবত্বাবলীতে দেখিতে পাই। এই শ্রেণীর ভেষজ- 
স্বত্বকে যবক্ষারের প্রতিবোপিত যৌগিক হইতেই হইবে। তবে সমস্ত প্রতিরোপিত যব- 
ক্ষারই উপক্ষাব নহে। উপক্ষাবগুলির কতকগুলি সাধারণ ধৰ্ম্ম আছে। কোন ভেষজ+, 
স্বত্বে এই ধৰ্ম্মগুলি সাধারণ ভাবে প্রকাশিত থাকিলে এবং উহ্‌! গন্ধক্ষাবের প্রতিবোপিত 
পদাৰ্থ বলিষা প্রমাণিত কবিতে পাঁরিলেই, আমব! উহাকে উপক্ষার বলিয়া গ্রহণ কয়িব। । এই 
সকল ধৰ্ম্মেব ছুই একটির কথা আপনাঁদেব সন্মুখে উপস্থিত করিতেছি । 

" Mayerএর পরীক্ষাজলের সহিত উপক্ষারেব লবণের জল মিশ্রিত হইলে গৌরবর্ণে 


(ছক্ব]েক্বা) সিকৃথ অধংস্থ হইতে থাকে। )৮৪৪৪০০৭০৷৮-এধ পবীক্ষণোঁদ ক, [০৭179 এর 


২৮ . - সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


জল, ৮০7০ ৪০3-এব জলেও নানা প্রকাব বর্ণেব দানাদাব এবং সিক্থসদৃশ পদার্থ 
অধঃস্থিত হয়। & 

'_ Draggendorf-এব দ্রব, উপক্ষাবের দ্ৰবেব সহিত মিশ্রিত হইয়া টি পাঁটলবর্ণের পদার্থ 
অধঃস্থ করে। ]08:06-এর দ্রবের সহিত গাঢ় খদির বর্ণেব- সিকৃথ অধঃস্থ হয়। 1071৩ 
দ্রবের সহিত দানাদাব পীতাভ সিকৃথ অধঃস্থ হয়। যে সকল ভেষজ-স্বত্ব এই সকল 
পরীক্ষা-দ্রবের সহিত মিশ্রিত হইলে, অদ্ররণীয় পদার্থ অধঃস্থ কবে এবং যাহার! গন্ধক্ষাবেব 
গ্রতিরোগিত পদার্থ, তাহাদিগকেই আমরা উপক্ষার বলিতে পাঁবি। এই বিষয়টা প্রমাণ 
করিবার জন্য সাধাবণতঃ দুইটি পবীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। 

(১) প্রথম পৰীক্ষণীয় দ্রব্যের সহিত ক্ষারন্ধা (3088 11006) মিশ্রিত কবিয়া একটি 
গরীক্ষা-নলেব ভিতর স্থাপন করিতে হয়। উহার উপরিভাগে পুনবায় পবিশুদ্ধ 3088 
1170০ স্তরীভূত করিয়া! এই পবীক্ষানলটি অত্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়।  ক্ষাবন্থধাৰ (5০08 
1159) স্তরের উপবিভাগ হইতে আরম্ভ কবিয়া ক্ৰমশঃ নিম্নভাগে উত্তাপ দিতে হয়) এই- 
কূপে উত্তপ্ত হইয়া জটিল যৌগিক পদাৰ্থ টি বিশ্লিষ্ট হইয়া উহার সুগঠিত যৌগিক উপাদানে 
গরিণত হয়। এইবপে বিশ্লিষ্ট হইয়া উপক্ষাবগুলিও উহাব যৌগিক উপাদানে পরিণত 
_ হয়। তন্মধ্যে গন্ধক্ষার একটি। ক্ষার অবস্থায় গন্ধক্ষার বায়বীয়; সৈন্ধবক্ষার এবং চুণেব 
সহিত থাকিলে, উহা ক্ষার অবস্থায় থাকে বলিয়াই এই বায়বীয গন্ধক্ষার অন্তান্ত বায়বীয় 
উপাদানের সহিত পবীক্ষানলেব উত্তপ্ত নিয়ভাগ হইতে অনুতপ্ত মুখেব দিকে আসিয়া উহার 
বিশিষ্ট গন্ধ এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ধৰ্ম্ম দ্বার| নিজের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয় এবং ইহাব অস্তিত্ব 
হইতেই আমাদেব জ্ঞাতব্য উপক্ষাব যে গন্ধক্ষাবের গ্রতিবোগিত, তাঁহা বুঝিতে পাবি। 

২য় পৰীক্ষা--অঙ্গারকমূলক যবক্ষাব্যাঁনেব যৌগিক পদার্থ সৈদ্ধবীনের ( Sodium ) 
সহিত উত্তপ্ত করিলে উহা! যবক্ষাবযান ও অঙ্গাবকের সহিত যুক্ত হইযা। Sodium eyanidea 
পৰিণত হয়। উহা ক্রমে স্বাসাঁব জলে দ্রব করিয়া লৌহক ( [79:০৪ ) এবং লৌহিক 
( ferric ) লাবিণের সহিত মিশাইয়া তাহাতে সৈন্ধব দ্রাবক ঢালিলে অতি সুন্দর Prussian 
নীল অধঃস্থ হয়। এইরূপ হইলেই বুঝিতে পাব| যায় যে, জিজ্ঞান্ত যৌগিকের মৌলিক উপা- 
দানের মধ্যে যবক্ষাবযানও একটি | , 


এক্ষণে উপক্ষাবের সাধাবণ ধৰ্ম্মেব বিষয়ে আরও ছুই একটি কথা বলিয়া প্রকৃত বিষধেৰ 


অবতারণা কবিব। উপক্ষারগুলি সাধারণতঃ জলে অত্যন্ত কম দ্রবণীয়, উহাব| 0886৮ বা 


amyl 819080]1এ দরবণীয় হয়। কোনও উপক্ষারেব লাবণের সহিত সৈন্ধব ক্ষাবোদক 
মিশ্রিত. করিলে উহা বিমুক্ত হইয়া অধঃস্থ হয়। উহাতে 710৩: ঢালিয়া ভালবপে ঝাকিলে 


Ether বিমুক্ত উপক্ষাঁরকে দ্রবে পবিণত করিয়া নেয় এবং 7:৮০" দ্ৰব স্বতন্ত্ৰভাবে ক্ষারোদকেব 
উপবে ভাসিতে থাকে । এইবপে আমুরা উপক্ষাবের 78১৩: দ্রব পাইতে পারি? কিন্ত 
- দেখ! যায়, উপক্ষারেব লবণগুলি 70১9:এ অদ্রবণীয় এবং জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় |-উাতএব 


i 
পাকি 


Ax 
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যখন উপরোক্ত উপক্ষারের 72৮8: দ্রব কোনও অম্নোগকেব সহিত 
যায়, তখনই উহা! লবণকূপে পরিণত হইয়া, [095০ হইতে পৃথক্‌ হইয়| জলে দ্রব হয় । 

উপক্ষাবেব পরীক্ষার সময় এই ধৰ্ম্ম হুইটি বিশেষভাবে আমাদেৰ প্রত্যক্ষীভূত হয়। এজন্ত 
পূৰ্ব্বেই ইহার উল্লেখ কবা গেল ৷ 

এখন প্রস্তুত বিষয়েব অবতারণা কবিব। টীন্দবের মূল অনেক চিকিৎসকই প্রকাহ্ঠভাবে 
বা গোপন কবিয়া নানাপ্রকাব রোগে ব্যবহাব কবিয়া অত্যন্ত সুফল পাইয়া থাকেন। 
পূজনীয় মধামাগ্রজ মহাশয় উন্মাদ-রোগে ব্যবহাব কবিয়| এই ফল প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন। আমি 
তাহারই বিশেষ আদেশে বিগত নভেম্বর মাসে ইহার বিশ্লেষণে নিযুক্ত হই এবং অতি অন্ন 
সমযের মধ্যেই ইহাব উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট করি) কিন্তু অন্ত নানা কার্ধ্যে বিশেষ ব্যস্ত 
হইয়া পড়ায় মাসেকেব মধ্যেও বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পাবি নাই। পরে বিগত 
জানুয়ারী মাসে এ কাৰ্য্যে প্ৰবৃত্ত হইয়া যতদুর কৃতকার্য্য হইতে পাবিয়াছি, তাহাই আজ 
আপনাদের নিকটে উপস্থিত কবিলাম । | 

চান্দবের মূল, পত্র ও গাছ পরীক্ষা করিয়া 70695 ০০11০৪০ এব উদ্ভিদ্বিদ্যাগরের 
( Botanical Laboratory ) কর্তৃপক্ষগণ ইহাকে 90070198510. ৪৪700660010 সংজ্ঞায় 
পবিচিত কবিয়াছেন। Roxburgh-এব Flora 1[00108তেও উহা ওঁ সংজ্ঞায়ই পরিচিত। 
আধূর্বেদ-ব্যবসাঁধিগণ ইহার শুঞ্মূলচূর্ণ ই ব্যবহাব করিয়া থাকেন। 

চান্দরের মূলেব ৪০্নং চূর্ণ শতকবা ৯৪ ভাগ স্ুরায় ভিজাইয়| অকিষ্ প্রস্তুত করা হয, উহা 
দেখিতে ঈষৎ বন্তুবর্ণ। উহাতে জল মিশাইলে একটি রজনজাতীয় পদার্থ অধংস্থ হয়। ইহা 
হইতেই অবশ্য বুঝিতে পাঁবিবেন যে, এই অরিষ্টের মধ্যে চান্দবের মূলেব উপক্ষাব ছাড়া আরও 
অনেক উপাদান আকৃষ্ট হইয়া আমিয়াছে। 

- উপাদানগুলিব গ্রত্যেকটির সম্যক্‌ পরীক্ষা করিতে হইলে, অন্তোন্ত হইতে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া 
আবশ্যক। যাহা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, বজনজাতীয় উপাদানটি" 
সুরাসারে দ্রব হইলেও জলে অদ্রবণীয়। যতক্ষণ ন সমস্ত হ্থবাঁসার বাযুভূত হইবা যায়, ততক্ষণ 
এই অরিষ্ট জলযন্ত্ৰে উত্তপ্ত করা হয়। উহা জুবাঁদারযুক্ত হইলে, একটু জল দিয়া গবম করিয়া 
ছকিয়া নিলে, জলে দ্রবণীয় উপাদানগুণি জলে অদ্রবণীয় রজনজাতীয় উপাদান হইতে পৃথক্‌ 
হইয়া যাইতে থাকে । এই প্রকাবে যে দ্রব পাওয়া যায়, উহা পূৰ্ব্ববৎ গাঢ় বক্তবর্ণ। উহা হইতে 
কতটুকু [০৪৭ 8০০০০ উদকে মিশ্ৰিত করিলে কোনও প্রকার পদাৰ্থ ই অধ্ঃস্থ হয় না। এই পরী- 
ক্ষায় বেশ বুঝা যাঁয় যে, পূৰ্ব্বোক্ত জলে (৪0107 জাতীয় কোনও পদাৰ্থ নাই, (8701010 জাতীয় 
পদাৰ্থ 18886962693 উদকের সহিত মিশ্রিত করিলে এক প্রকাৰ সিক্থকের স্ুঠি হইয়া থাকে। 
Mayer’s reagent,Draggendorf’s reagent, iodine solution, picric acid solution 
প্রভৃতি উপক্ষারজ্ঞাপক উদ্বকদ্বারা উপরোক্ত রক্তবর্ণ দ্রবটি পরীক্ষিত হইলে, নানাবর্ণের 
মিক্থ অধঃস্থ হইয়া উহাতে উপক্ষাবের সত্তা "বুঝাই ছ্েয়। সাধারণতঃ দেখা! যায়, 


৬০ সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিক। ' [১ম সংখ্যা" 


উপক্ষার ও তাঁহাদেব লাঁবণ সকল বাঁহীন। উপবোক্ত উদকটির বিশিষ্ট বর্ণ উহাতে 


উপক্ষাব ব্যতীত অন্ত প্রকাব উপাদানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। এই অবস্থায় Ether 
Benzoic এবং chloroform দিয় ঝাঁকাইয়া দেখা যায় যে, উহাবা উপক্ষার বা বর্ণযুগ উপা- 


দানেব কোনটিকেই আর্ট করিয়া নিতে পাবে না। পরস্ত আৰও দেখা যায়, এতদ্ব্যতীত 


অন্ত কোনও প্রকাব উপাদানও এই তিনটি দ্রবে আকৃষ্ট হয় নাই । কোনও প্রকার 
ক্ষার মিশ্রিত কবিয়| লাবণ হইতে উপক্ষারটকে বিযুক্ত করিলে, উহ! আর জলে দ্রব হইয়া! না 
থাকিয়া সিকৃথরূপে অধঃস্থ হইয়া পড়িবে, ইহ! পূর্বেই আভাস দিয়াছি। আলোচ্য দ্রব্যেও 
ক্ষার-জল মিশ্রিত কর! মাত্র একট! বক্তাভ গীতবর্ণের সিকৃথ অধুঃস্থ হয। এই পিকৃথাটি 
অন্ত উপক্ষাবের ন্যায় ০৮০০৮এ দ্রবণীয়। এই সিক্থযুক্ত ক্ষারোদক ০৩: দিয়া ঝাকাইয়! 
নিলে eter সিকৃথটিকে দ্রব করিয়া জলেৰ উপবে ভাসিতে থাঁকে। ইহা দেখিতে গীত- 
বর্ণ ও নিয়স্থ জল বক্তবর্ণ। উপক্ষারে ইথাবোঁদকেব ন্যায় এই ৪6১৮ উদ্কও সৈন্ধবদ্রাবকেব 


উদকেব সহিত ঝাঁকাইলে ৪৮৮০: দ্রব সিকৃথটি লাবণকপে পবিণত হইয়া 9৮০ হইতে. 


বিশ্লিষ্ট হইয়া জলে দ্রব হইয়া যায় এবং এই সময়ে নিয়স্থ জলের বর্ণ ঈষৎ পীত হয়। উপদাঁব- 
জ্ঞাপক পরীক্ষণোদক দ্বার! ইহাঁতেও উপক্ষাবেব সত্তা প্রমাণিত হয়। এই উপক্ষাবের ether 
উদক, ক্ষার-জলের সহিত মিশ্রিত কবিলে দেখা যায় যে, উপক্ষারের কতক অংশ এই ক্ষাব-জল 


আকর্ষণ করিয়া নিয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে, বিযুক্ত উপক্ষারটি জলে দ্রবণীয় না হইলেও" 


ক্ষাব-জলে দ্ৰবণীয়। উহা! যে জলে দ্রবণীয় নহে, তাহ! প্রমাণ করিবার জন্তু আমি এই 
ether উদ্দককে মিশ্রিত কবিয়া এবং মধ্যে মধ্যে উত্তমবপে ঝাঁকিয়া দিয়া ২৪ ঘণ্টাকাঁল, 
রাঁধিয়াও নিম্নস্থিত জলে পরীক্ষা দ্বারা বোঁনও প্রকার উপক্ষারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে 
পারি নাই। উপরোক্ত পীতবর্ণ সৈন্ধবায়্োদকটি পরীক্ষা করায় উপক্ষারের সমস্ত সাধারণ 
ধর্মই প্রকাশ কবে এবং উহা গন্ধক্ষারের প্রতিরোপিত যৌগিক বলিয়া প্রমাণ করাঁব জন্য 


পুর্ধবোক্ত দুইটি পরীক্ষা কবিয়| কৃতকাৰ্য্য হই। এইরূপে প্রমাণিত হওয়াঁষ উহাব উপক্ষাবত্বের" 


সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে । 
প্রথমবাবেব ৪67৫: উদকের নিয্নস্থ ক্ষ্বযুক্ত বক্তবর্ণ উদ্বক চারিবাঁৰ 96০০৮-এর সহিত 
ঝাকিয়া পৃথক্‌ কবতঃ উপক্ষার হইতে বিষুক্ত করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাতে একটি 
স্থায়ী বক্তিমবৰ্ণ আছে। উপক্ষারের সহিত যে অস্ন সংযুক্ত ছিল, তাহাও এই উন্নকেই 
বিষ্কমান। | 
অতএব বুঝ! যাইতেছে যে, চাদরের জরিষ্টে অন্ততঃ এই চাঁরিটি উপাদান আছে £-. 
৷ (১) রজনজাতীয় পদাৰ্থ । 
(২)'স্থায়ী বৰ্ণ ৷ 
(৩) উপক্ষাব। 
(৪) উপক্ষাব-সংযুক্ত অয়। 


এ 


} 
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এই কয়টি উপাদানেরই রাসাযনিক আলোচনা কধিবার সংকল্প আছে। এখন আমি উপ- 
ক্ষারের আলোচনাতেই ব্যস্ত আছি। নানাকাবণে উহাও আশাহ্সৰূপ তৎপবতাব সহিত 
হইতেছে না। তবে যতটুকু আলোচনা কবিতে গারিয়াছি, তাহাই বলিয়া অন্তকার প্রবন্ধ শেষ 
করিব। পূর্বেই বলিযাঁছি, সাধারণতঃ উপক্ষার এবং তাহার লাবণ শ্বেতবর্ণ হয়; কিন্তু চান্দবের , 
উপক্ষার এবং তাঁহার লাঁবণের যে উদক এই পর্য্যন্ত পাঁওয়া গিয়াছে, উহা ঈষৎ পীতবর্ণ। 
এই বণ যে উপক্ষার বা তাহাব লবণের নহে, তাহাঁৰ কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ 
প্রমাণের বিষয় ক্রমে আপনাদের গোঁচর কবিব। উদক বর্ণহীন কবিবার সাধারণ উপায়টি 
ব্যবহার কবিতে কতক গুলি প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে। জৈব অঙ্গার দ্বাবা সৈন্ধবান্নোদক বর্ণ- 
হীন করিতে গিয়া উপক্ষাবেব অধিকাংশই কোনও অজ্ঞাত কাবণে নষ্ট হইয়| যায় এবং অঙ্গা- 
রেব 100০২000710 ৪৫2৫. এ দৈন্ধবাস্নেৰ জলে দ্রব হইয়া উপক্ষাব পৰীক্ষার বিদ্নীভূত হয়। 

জৈব অঙ্গার মৈন্ধবায্নযারা ধৌত কবিষা phosphor: ৪০৭ যুক্ত কৰয়! নিলেও, 
উপক্ষাবকে কোনও অজ্ঞাত কাঁবণে অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্ত বর্ণ- 
হীন করিতে অন্য উপায়ে চেষ্টা কবিয়াছি। তবে বর্ণের অংশ অত্যন্ত কম থাকায় উপক্ষারের 
আলোচনায় উঠ! বিশেষ ক্ষতি করিবে না বলিয়া সাঁধাঁবণ পৰীক্ষাৰ জন্য ও পীতাঁভ উদকই 
ব্যবহার করিতে হয়। এই জলের এক ফেশটা! একখান! কাঁচখণ্ডের (9116) উপর বাখিলে 
কতক্ষণ পবে জলটুকু উডিয়া যায় এবং দ্রবিত উপক্ষার লাবণ একটি অস্বচ্ছ সুরবপ কাঁচ- 
খণ্ডের উপব থাকিয়া যায়। অণুবীক্ষণযন্তরসাঘাঁ্যে দেখিলে এই অশ্বচ্ছ স্তবটি উপক্ষার- 
লাবণেব দানার গুচ্ছ বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই দানাগুলি [৪ এব মত। দানার আকার 
লঙ্ব। ও সমচতুষ্কোণ। স্বপ্লমাত্র আলোকে আলোকিত করিয়। দেখিলে এই অস্বচ্ছ পদাৰ্থেৰ মধ্যে 
বিশেষতঃ একেবাবে সীমাদেশে উপক্ষার ব্যতীত পীতবর্ণ আর একটি পদার্থ দেখা যাঁয়। উহা 
উপক্ষাব-লাবণের দান! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জিনিষফ। উপক্ষার-লাবণেব দানা স্বচ্ছ এবং 
বর্ণহীন। অপব পদার্থটি অস্বচ্ছ এবং গীতবর্ণবিশিষ্ট। উপক্ষার লাঁবণোদকের এক' ফোটাব 
সহিত উগ্র যবক্ষাব-দ্রাবকের ছুই তিন ফোটা! মিশাইলে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয়।* এই রক্তবর্ণ 
Brucineএব বক্তবর্ণ অপেক্ষা. উজ্জ্বল, অনেকটা ৪৪11010এর স্তাঁয় রক্তাভ। Potassius 
89০:০28০ এইকপ রক্তবর্ণ হয়। এই রং বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওঁ উদকে, ব্রমিনোদক 
মিশ্রিত করিলে রক্তাভ সিকৃথ অধঃস্থ হয। ])188890০৮এর উদকে মিশ্রিত কৰিলে 
প্রথমে বসন্ত রং-এর সিকৃথক্‌ অধংস্থ হইয়া, পবে উহা গাঢ় বক্তবর্ণ ধাঁবণ কৰে। উদ্দিনোদকেব 
সহিত ঘন খদিরবর্ণেব সিক্থ.অধঃস্থ হয। উহ11,520ব জলে পুনঃ দ্ৰবণীয়।, _ 

ইথারোদক হইতে উদ্ধৃত উপক্ষাব দিয়া ক্ষারস্থধা পরীক্ষা করিবাঁব সময় গন্ধক্ষারের 
গদ্ধেব সহিত 0020109এব .গন্ধও পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোধ হয়: যে, ইহা 
qুuu০lineএব প্রতিরোপিত পদার্থ। তবে ইহা ঠিক কি না, এখনও বলা যায় ন| । 

প্রবন্ধ শেষ করিবাব পূর্বে সব্বটিব উপক্ষারতাঁর আরও একটি বিশেষ প্রমাণ দিয়া আপনা- 


ve 
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দিগকে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ করিব। কখন কথন কোনও কোনও ৪1০০০৪১৭০ অথবা মাধবেয় 
পদাৰ্থেও উপক্গাবের সাধারণ ধর্ম্মগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা যদি যবক্ষারষানমূশক 
হয়, তবে উপক্ষার বলিয়া বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এই সকল মাঁধবের কোনও 
তীক্ষান্ত্রেব উদ্কের সহিত অনেকক্ষণ ফুটাইলে মধু অপব উপাদানে বিশ্বেষিত হইয়| যায় এবং 
উপক্ষারের ধৰ্ম্মগুণি নষ্ট হইয়া মধুর ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত'হয়। উত্তরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃত উপক্ষাবের 
কোনও রূপ পরিবর্তন ঘটে ন|। চান্দবের সত্বটি একপে তীক্ষান্নোদকেব সহিত ২ ঘণ্টা হইতে 
১ ঘণ্টাকাঁল ফুটাইয়| দেখা গিয়াছে যে, উহার উপক্ষারের ধৰ্ম্ম নষ্ট হয় নাই এবং শর্করাঁব ধৰ্ম্মও 
পাষ নাই। অতঃপর এই সত্বটি যে একটি উপক্ষাব, সেই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পাঁরে। 

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বিশ্ষেজ্ঞগণ বুঝিতে পাবিবেন যে, আমি. যে কার্ধ্যে 
হস্তক্ষেপ কবিয়াছি, এই প্রবন্ধ তাহার বিজ্ঞাপনী মাত্র। চান্দবেব মূলের একটি উপক্ষাবের 


অস্তিত্বের কয়েকটি প্রমাণ দেখাইয়া আমি এই প্রবন্ধেব অবতাঁরণ! করিয়াছি। কাজ অনেক ' 


বিষয়ে অসম্পূর্ণ বহিয়া গিয়াছে। ওঁ উপক্ষার যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক্‌ এবং বিশুদ্ধ করিয়া, উহার 
বিষয় এবং গঠনেব আলোচনা কবিতে হইবে। মূলীভূত উপাঁদানগুলি সম্যক নির্ণয় করিতে 
হইবে। উহাব নিজেব এবং উহার লাবণ-সকলের ধৰ্ম্ম বিশেষরূপে আলোচন! কবিয়! সম্যক্‌ 
উপলদ্ধি করিতে হইবে। এই সকল নিৰ্ণয় করিয়া উহ! উপক্ষারের কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত, তাহা 
নির্ধারণ করিতে হইবে। আরও দেখিতে হইবে, উহাই চান্দর-মুলের প্রধান উপাদান বা 
স্বত্ব কি না এবং ইহা বিশেষ গুণশাণী ওষধি বলিয়| পরিগণিত হইতে পারে কি না। এই সমস্ত 
বিষয়ের আলোচনার ফল এই বিছন্মগুলীর সমক্ষে অদূব-ভবিষ্যতে উপস্থিত করিতে পাঁবিব 
বলিয়া আশা করি। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য I 
* উদ্িনোদক Iodine solution 
উদক, জল Solution 
মাধবেয় পদাৰ্থ 01090981010 substance 
মধু ৪ Glucose ll 
যবক্ষার দ্ৰাবক Nitric acid 
পিকৃথ 71901056566) gelatinous precipitate 
লবণ, লাবণ " Salt 


ক্ষারম্ধা Soda lime 
শরীসূর্্যনারায়ণ সেন । 


\ 


খাছ 


৯১ 


শ্রীরন্দাবনদাস ঠাকুর এবং তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা 


১। প্রেমের অমিয়-মন্দাকিনী শ্রীচৈতন্তভাগবত-গ্রণেতা শ্ীবন্দাবনদাঁস ঠাকুবেব জন্ম- 
বৃত্তান্ত এবং জন্মস্থান সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণ বজীবনী-লেখকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখিতে 
পায়| যার । কেহ বগেন, *গ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাঁস-গৃছে যে ব্যাসপুজা করিয়াছিলেন, 
সেই ব্যাসপৃজার নৈবেদ্য মহা প্রভু ভোজন কবি! ভুক্তাবশিষ্ট নাবরায়ণীকে প্রদান করেন, 
সেই প্রসাদ ভোজন করাধ নারায়ণীব গর্ভে ব্যাসাবতাঁর বৃন্দাবন দাম ঠাকুরের জন্ম হয়।” 
কেহ কেহ অন্তমান করেন, “নারায়ণী গর্ভবতী হইলে, তিনি বিধবা! হন এবং দবিদ্র ব্রাহ্মণের 
ঘবে আর স্থবিধা না হওয়ায় বাসুদেব দত্তের ঠাঁকুর-বাঁটীতে তিনি কামদারী (পরিচারিকা-বৃত্তি) ' 
স্বীকাৰ কবেন।” বৰ্ধমান জেলায় মামগাছী গ্রামে বাসদের দত্তেব ঠাকুর-বাটী ছিল; 
স্তবাং তাহাদের মতে মামগাছী গ্রামই বন্দাবনদামের জন্মভূমি । আবার কেহ কেহ বলেন, 
“এৰবন্দাবনদাস ঠাকুর নবদ্বীপে শ্রীবাসেব গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;” কিন্তু আমি 
বিশেষ অনুসন্ধানে তাঁহাব জন্মস্থান সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, নিয়ে লিপিবদ্ধ কবিলাম। 

মহাঁপ্রভুব তাঘুলের চৰ্ব্বিতাবশেষ-ভোজনে বিধবা নাঁরাধণীব গর্ভ হয়। যথা, 

কামোদ। 
জীপ্রভূ চৰ্ক্বিত পান, সেহবশে কৈলা দান, 
নাবায়ণী ঠাঁকুরাণী-হাতে। | 
শৈশব-বিধবা ধনী, "_ সাধ্বী সতীশিবোমণি, 
হোঁজন করিণ সে চৰ্ব্বিতে ॥ * 
' প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা! গৰ্ভিণী হৈলা, 
লোকমাঝে কলঙ্ক নহিল। 
” ~- দশমাস পূর্ণ যবে, মাতৃগৰ্ভ হৈতে তবে, 
হুন্বব তনয় এক হৈল ৷৷ = 
সেই বৃন্দাবনদাস, ত্ৰিভূবনে সুপ্রকাশ, 
- চৈতন্য-লীলায় ব্যাস যেই । ৰ 
উদ্ধব দ্বাসেবে দা, করি দিবে পদছায়া॥ 7 
প্রভুর মানস-পুত্র সেই ॥ =, 
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নবদ্বীপ বা মামগাছীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই ; কুমারহট হাঁলিসহর 
নতিগ্রাম তাহার জন্মস্থান । যথা, ৰু 
/ ৫ 
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হালিসহর নতিগ্রাঁমে নাবায়ণী-সুত। 

ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভূবনবিদিত ॥ 

নতিগ্ৰাম জন্মভূমি স্থিতি দেন্দুবাতে । 

কীচৈতন্য-ভাগৰত কৈল প্রচাবিতে ৷ 
*  (শ্রীঅভিরাগ্দাসরুত পাটপৰ্য্যটন ) 

২। বুন্দাবনদাদ ঠাঁকুরেব মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতণ্ভ-ভাগবতেব বচনাকাল লইয়াঁও বিস্তর 
মতভেদ দেখিতে পাওয়া বায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি -এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ- 
চন্দ্ৰ সেন মগাশয বলেন, ১৪৫৭ শকে প্রীচৈতন্ত-ভাগবত বচিত। : বামগতি ষ্টায়বত্ন মহাশয় 
১৪৭০ শক শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত-রচনার কাল স্থির কবিযাছেন; কিন্তু আমাৰ মতে ১৪৭ 
শক কোন মতেই প্রীচৈতন্ত ভাগবত-বচনার কাল হইতে পারে না, কারণ, ১৪৬৪ শকে কবি 
কর্ণপূর তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্য-চবিত মহাকাব্য রচনা করেন। গ্রীচৈতন্-ভাগবত 
শ্রচৈতন্ত-চরিত মহাকাব্য রচনাঁৰ পবে বচিত, এ কথ! সর্ধজনসন্মত। শ্রীচৈতন্ত-চরিত 
মহাকাব্যগ্রন্থে লিখিত আছে,-- 

“বেদ! রসা শ্ৰুতয় ইন্দুরিতি প্রমিদ্ধে, শাঁকে তথা খনু শুচৌ স্থুভগে চ মাদি। বারে 
স্থধাকিরণনায়্যসিতদি গীয়! তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য |” বেদ--8, বদ-_৬, শ্রুতি--৪, 
ইন্দু__১। অঙ্কগ্ত বাম| গতিঃ; স্থতরাঁং ইহাব অর্থ এই যে, ১৪৬৪ শকে, আষাচ মালের 
কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়! তিথিতে এই গ্রন্থ-রচনা শেষ হয়। কাইগ্রামেব জমীদার পবমবৈষ্ণব 
৬বিশ্বস্তব বস্গু মুন্দী মহাঁশয়েব গৃহে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রচৈতন্ত-ভ।গবতের পুথি 
আছে, তাহাঁব শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, “১৪৯৭ শকে এই মহাগ্রন্থ-রচনা শেষ হইল।” 
সুতরাং রামগতি বাবুব মতও ঠিক বলিযা গ্রহণ কবিতে পারা যায় না। 

৩। প্রাচীন কালে মুদ্রাযন্ত্রেরে প্রচলন না থাকায় অনেক অমূল্য গ্রস্থবত্র আমরা 
হাঁবাইয়াছি; অবশিষ্ট যেগুলি আছে, তাহাবও কতকগুলিব আংশিক বিলোপ হইয়াছে। 
কলিকাতা দিফুলিশানিবাসী স্থপ্ৰসিদ্ধ ধর্মবক্তা প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুক্ষণ গোস্বামী 
মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাঁবগত গ্ৰন্থেৰ যে অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার পবিশিষ্টের 
এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,--"আজকাল আঁমাঁদের দেশে যে সকল শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাওয়া 
যায়, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাব কিয়দংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।  * নন টি 
জীচৈতন্ত-চব্লিতামৃতর মধালীল! দ্বাদশ পর্চ্ছেন্দ গ্ৰন্থকাৰ 'বগিতেছেন--প্রীমৎ অন্বৈতা- 
চাৰ্যোব পুক্র গোপাল যে মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য কবিতে করিতে অচেতন হুইয়া যান এবং 
প্রভুরই আদেশে আবাব চৈতন্য লাভ কৰেন, এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাস ব্স্বিতবপে বর্ণনা 
করিয়াছেন, স্থতরাং আমি তাহ! সুংক্ষেপেই কীর্তন কবিলাঁম। যথা 

“এই লীলা! বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন । ৰ 
অতএব সংক্ষেপ কারি করিল বৰ্ণন ॥৮ 


ছু 


দ্খ 


গন ১৩২০] জীবৃন্দাবনদাঁ ঠাকুর ৩৫ 


কিন্তু আমাদিগের অবলম্বিত. কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত, কোন একখানি শ্রীচৈতত্ত- 
ভাগবতেই এই লীলার উদ্দেশমাত্ৰও দেখিতে পাঁওয়া যায় নাই; স্থুতবাং বলিতে হয় যে, 
শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতেব কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।” 
শ্রীচৈতন্ত-ভাঁগবতের উক্ত লুপ্তাংশ কোন হস্তুলিখ্তি প্রাচীন পু'থিতে পা মি যায়কিনা, 
অনুদস্কানে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি প্রায় ২০০ শত' বৎসরের হস্তলিখিত তিনখানি শ্রীটৈতন্ত- 
ভাগবতের পুথি প্রাপ্ত হই ৷ সেই তিনখানি প্রাচীন পু'থিতেই অন্ত্যখণ্ডে, মুদ্ৰিত 
শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত অপেক্ষা তিন অধ্যায় বেশী আছে। উক্ত পুথি তিনখামিব মধ্যে যেখানি 
সম্পূর্ণ আছে, সেইখানি গত সন ১৩১৬ সাল ৪ মাঘ তাবিখে শ্রীযুক্ত কাধিনীনাথ রায় 
দ্বাব| সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকালয়ে প্রদান কবি্য়াছি; সাহিত্য-সেবী বন্ধুগণ অনুগ্হপূৰ্ব্বক 
তাহা একবার দেখিবেন, ইহাই আমার বিশেষ অনুবোধ ৷ 
মুদ্রিত শ্রীচৈতন্-ভাগবতে-_ 
“এ ভক্তের নাম লই শ্রীগৌবস্ুন্দব। 
পুগ্ুবীক নাম ধরি কানোন বিস্তব ॥ 
পুণ্ডরীক বিগ্যানিধি চৰিত্ৰ শুনিলে। 
অব্য তাহাবে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে ॥* 
এই পৰ্য্যন্ত পাওয়া যায়। নবদ্বীপ হইতে যে শ্রীচৈতন্য-ভাঁগবতেব পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে উপবোক্ত উদ্ধুতাংশের পরই নিম্নলিখিত ছুই ছত্র বেশী পাওয়া যায়, যথা ;-- 
“এইকপে নীলাঁচলে করেন বিহাঁর। 
পশ্চাত সকল-লীলা কবিব প্ৰচাৰ ৷৷” 
এক্ষণে দকলে ভাবিয়া দেখুন, কবি স্বয়ং “পশ্চাত সকল লীলা কবিব প্রচাঁব” বলিয়া 
প্রীচৈতন্ত লীলার অবশিষ্টাংশ বচন! করিবার বাসনা জ্ঞাপন কবিয়া অসম্পূর্ণ শীটৈতত্ত-ভাগবত 
্রন্থই প্রথমে জনপমাজে প্রচার করিয়াছিলন। সেই জন্য তাঁহাব শ্ীচৈতন্য-ভাগবতেব 
শেষাঁংশের রচন! জনসমাঁজে তাদৃশ প্রচার হয় নাই। আমি শ্রীটৈতন্য ভাগবতের' অপ্রকাশিত 
শেষাংশ কাল্নাঁৰ “পল্লীবাঁমী” পত্রের সন ১০১৭ সালেব উপহাবের জন্য "ল্লীবাঁমি** 
সম্পাদক শশীবাঁবুকে প্রদান কবি, তিনি তাহা পুস্তবাকারে মুদ্রিত করিযাঁছেন। শুনিয়াছি, 
“অমৃতবাজাব” আফিস হইতে পণ্ডিত- শ্রীযুক্ত বসিকমোছন বিষ্ঠাভৃষণেব তত্বাবধানে শীন্ব 
প্রীচৈতন্ত-ভাগবতের একটি নূতন সংস্কৰণ প্রকাশিত হইবে। আশা কবি, বনিক বাবু আমার 
সম্পাদিত ”পল্লীবাঁদী”র উপহারের জন্তু প্রকাশিত শ্রীচৈতগ্ত-ভাঁগবতেব অস্ত্যথণ্ডের অধ্যায়ত্রয় 
গ্রহণ কবিয়| ল.চৈতন্ত ভাগবতেব অম্পূর্ণতা-দোষ বিদুরিত করিবেন । 


প্রীঅধিকাচরণ ত্রহ্মচাঁরী ভক্তিরঞ্জন 
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আপসাম-ভ্রমণ্* 
(৩) 
জোড়হাট ও শিবসাগর 


১৩১৪ সলেব শারদীয়া পূঞ্জাব বন্ধে জোড়হাট এবং খ্রীষ্টমাদের ছুটিতে শিবসাগব 
গিয়াছিলাম। জোড়হাট পর্য্যন্ত একটি সবকাবী বেলপথ আছে । আসাম বেঙ্গল বেলওয়ের 
টিটাবর ষ্টেশনে নামিয়া ও ষ্টেট্‌বেলওয়ে-যোগে জৌড়হাটে অনায়াসে পৌছা যায়। 

জোড়হাট আসামের নবদ্বীপ; আসামের শেষ রাজাবা এইখানেই অবস্থান করিতেন। 
তবে তখন আহোম-প্রভাব ধ্বংসোনুখ , গোডহাটে আসিয়া রাজগণ অতি অল্পকালই ছিলেন 
অর্ধ শতাব্দীরও অনেক কম। তাই এতিহাসিকের দর্শনীয় জিনিস এখানে কিছু নাই বলি- 
লেও অত্যুক্তি হয় না। বাজার আমলেব একটি দীঘিক! আছে; ইছাব জল অতি নির্ম্মল। 
সহরেব অধিবাসিগণ এখান হইতেই পানীয় জল নিয়া ব্যবহাব করিয়া থাকেন। এই দীঘির 
চতুষ্পার্থে আফিদ-আঁদালত আছে, উত্তরদিকে সব্‌ভিভিশনাল অফিপাবের বাংলো! , তৎ 
সন্মুখে বাঁধান ঘাটি । এই ঘাটের উপর দুইটি প্রস্তবমূ্তি দেখিলাম ; একটি বিষ্ণুমুর্ি, অপরটি 
বকণদেবের মৃত্তি বলিয়া বোধ হইল । দীধিকার মধ্যভাগে একটি সজীব বৃক্ষ আছে, ইহা 
না কি প্রতিষ্ঠাকালে প্রোথিত দাকস্তম্ভের পুনকজ্জীবিত প্র কটাবস্থা। 

বাজধানীর চিহ্নম্ববপ আব একটি জিনিষ আছে--উহা মৃত্তিকার প্রাকার। এক স্থলে 
যদৃচ্ছাক্রমে মাপ লইয়াছিলাম__উচ্চতা! ৭ হাত, উপরিভাগেব প্রস্থ ৪ হাত, নীচেব প্রস্থ ২০ 
হাত হইবে। _ 

জোড়হাট একট সব ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার ; কিন্ত স্তব্‌ ব্যামফিল্ড ফুলাব মহোদয়ের 
কৃপায় ইহ! জেলাব রাজধানীরূপে পৰিণত হইতে চলিয়াছে। _ 

আহোমবাঞ্গগণের শেষরাজধানী বলিয়া ইতিপূর্বে “ইহাকে 'আদামেব নবী বলিয়াছি। 
নবদ্বীপ সংস্কৃতবিদ্বার কেন্দ্রভূমি ; ইহা তেমন নয় বটে, তথাপি ইহা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত্ভূ'ত 
শিক্ষার কেন্দ্ৰস্থল, কেন না, ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার স্ুল-ইন্স্পেক্টর সাহেবেৰ ইহাই হেডকোযার্টার 
এবং আসামের একমাত্র নর্মাল স্কুল এইখানেই ' প্রতিষ্ঠিত । এতদ্বাতীত নবদ্বীপ যেমন 
বাঙ্গাঁলা-সমাজের ও ভাষার-আদর্শ স্থান, জোড়হাটও আসামের বিশিষ্ট ব্ৰাহ্মণ ভদ্রসমাজের 
শীর্ষস্থান এবং অধুনা ইহার ভাষাই আসামের আদৰ্শ-ভাষ| ৷ 





* গৌহাটী বঙ্গ-স।হিত্যানুশীলনী সভাৰ উনবিং শ অধিবেশনে ( চৈত্র ১৩১৭ ) পঠিত। 
+ বিগত ১লা এপ্রিল হইতে শিবসাগৰ হইতে আফিস আদালত ৮ আনিযা জোড়হাট জেলা হেড- 
কোথা হইয়া দীড়াইয়াছে। ‘ fe. 


৩৮ | সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা { ১ম সংখ্যা 


শিবসাগর্‌ সহরে যাইতে হইলে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের নামতিআলি ষ্টেশনে অবতবণ 
করিয়া পদব্রজে বা গো-শকটে ১০ মাইল যাইতে হয়। ভোবে ষ্টেণনে পৌছিয়া গো-যানে 
প্রায় ৭ মাইল অতিক্রম কবিষ| এক প্রকাণ্ড দীধিকার উচ্চ তীব দেখিতে পাইলাম । জিজ্ঞাস! 
কিয়া জানিলাম, ইহাই ইতিহাসপ্রপিদ্ধ “জয়সাগর | সসন্ত্রমে গাড়ী হইতে নামিয়া ইছাব 
উত্তর তীব দিয়া পথ চলিতে লাগ্লাম । পশ্চিমর্তীরে কতকগুলি ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম = 
তন্মধ্যে একটি খুবই বড়। এই নকল গৃহ প্রায় দমস্তই জন প্রাণিশূন্ । তখন স্নানের সময় হয় 
নাই , তথাপি ঘাটে গিয়া কিঞিং জল মস্তকে সেচন করিলাম। দীধিকার নির্মল সলিল 
আমার নিকট তীর্ঘোদকের ন্যায় পবমপবিত্র বোধ হইল । এই স্থানেই আহোমরাজবধূ সতীকুল 
ললামতূত! জয়মতী দীর্ঘ ককালব্যাপী অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করিয়াও স্বামী গদাধবসিংহের 
উদ্দেশবার্তী প্রবাশ করেন নাই-- প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন, তথাপি পতির যাহাতে 
অনিষ্ট হয়, তাহ! কবেন নাই।* সেই পুণ্যভূমিতে উক্ত সতী-পুভ্র গ্রবলপ্রতীপান্থিত 
প্আহোম-আকবব” মহাবাঁজ কদ্রপিংহ এই দীর্ঘিকা খননপূর্বক ইহাকে জননীর পবিত্র নামে 
উৎদৰ্গ কবিয়া দাধ্ৰীর নাম চিরম্মরণীয় কবিয়া গিয়াছেন। আমামে এতাদৃশ প্রকাণ্ড দীধিক| 
আর নাই-ভারতেব অন্তত্রও বোধ হয়, বড বেশী নাই। ইহার পরিমাণফল ৩৯৭ বিঘা । আজ 
এই স্থানে লৌকবসতি নাই -দেব্মন্দিরগুলিও বিগ্রহাদি-বিরহিত। এই স্থানটি যদি আঁপামে 
না হইয়া রাঁজপুতীনায় হইত, তাহা হইলে ইহাঁব অবস্থা আজ কি হইত, আপনাবা একবার 
কল্পনার তুলিকায় মানসপটে অঙ্কিত কবিয়া দেখিতে পারেন। 

মহাবাঁজ কদ্রদিংহ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্‌ হইতে ১৭১৪ অৰ পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করেন , এই মাতৃম্থৃতি- 
বক্ষিণী দীধিকাটির নিৰ্ম্মাণকাৰধ্য সপ্তদণ শশাব্দীব শেষতাগেই সম্পাদিত হইয়াছিল।- “জয়- 
সাগর” এত বড যে, কেবল উহার পুর্বপারটি দ্ৰুতপাদবিক্ষেপে অতিক্ৰম কবিতে ৭ মিনিট 
সময় লাগিয়াছিল। উত্তবপারেব বৃহত্তম মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দিব ছিল,;--ইহাব ভিত্তি অষ্টকোণ, 
এক এক বাহুর পরিমাণ ১৪ হাত। মন্দিব খুব উচ্চ--কিন্তু চূডাটি দোনার ছিশ, আসাম- 
আক্ৰমণ কাৰী ব্ৰহ্মদেশীয় সৈন্তগণ কর্তৃক উহা অপধ্ৃত হইয়াছে। মন্দিরের গাত্রে বাঁমায়ণাদিব 
ঘটনাব এবং লৌকিক ব্যাপারেব নান! দৃশ্য খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের নিকটে দীঘিকার 
পার্শ্বে তিনটি ইষ্টকালয় দো-চালা ঘরেবু আদর্শে নিশ্মিত। বোধ হয, এই ঘবগুলি মন্দিরের 
তত্বাবধায়ক বাহ্মণাদির আবাসগৃহ ছিল এবং অধুনা অন্তৰ্হিত দেববিগ্রহেব সেবার্থ ভোগ- 
বন্বনাদিও এই সকল গৃহেই সম্পাদিত হইত। 

এই প্রধান মন্দিবের পশ্চিমদিকে আর একটি ক্ষুদ্র দেবালয় আছে ইহ! 'বৈষ্ঘনাথেবঃ 





॥ গৌহাটী বঙগ-সাহিত্যানুণীলনী সভাধ গ্ৰীযুক্ গোপালকৃষণ দে মহাশয কর্তৃক পঠিত “জযমতী” শীর্ষক প্রবন্ধ 
নব্যগীরত ১৩১৭ সালে কাৰ্তিক অগ্রহধণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ুসন্ধিংস্ণ পাঠক বিস্তাবিত বিবব? 


তাহাতেই দেখিবেন। | 
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মন্দির বলিযা জানা গেল। ইহার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্ৰ গৃহে ভগবতীৰ অর্চনা. হইত। 
€ এতদ্যতীত এই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাঁর চাব্লিপাৰ্শ্বে এখন আর কিছু নাই--আছে কেবল জঙ্গল। 
” “অতঃপর প্রায় ছুই মাইল আন্দাজ গিয়া বামদিকে সড়কের খুব নিকটেই বঙ্গঘব এবং 
ডানদিকে সডক হইতে অল্প ব্যবধানে আহোম-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী “রঙ্গপুরে'র 
ভগ্রাবশেষ বর্তমান বহিয়ছে। এই রগ্গঘব বা ‘বংচোয়| ঘর’ দোঁতাল!। ইহারই দ্বিতল 
.প্রকোষ্ঠে বসিয়া আহোমবাজগণ শ্যেনপক্ষীর এবং হস্তিমহিষাদ্ির ‘লডাই’ দেখিতেন। এই 
ঘবের কাজকর্ম বেশ মজবুত --এখনণ্ড ঘরটি বাদ কবিবাৰ উপযোগী অবস্থায়ই আছে; কিন্ত 
. উপরেৰ তলায় উঠিবাব সি'ডিটি ভগ্নাবস্থায় পবিণত হইযাছে। ঘরেব দৈর্ঘ্য ৫* হাত এবং 
প্রস্থ আন্দাজ ২৫ হাত । ইহাব আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল। 

ডানিদিকে দূর হইতে সহসা কোন? গৃহাদি দেখা যায় না; উচ্চ প্রাকাবের ন্যায় কতকটা! 
দেখা যায। নিকটে গিয়া দেখিলে মাটীর নীচে গৃহেব প্রকোষ্ঠদি নিশ্মিত হইযাঁছিল বলিয়া 
বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; সমগ্র জমিটি! ক্রমশঃ এমন ঢালু কৰা হইয়াছে যে, 
নিকটে না গেলে গৃছটি সম্যক্‌ পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাই বঙ্গপুর বাঁজপাটার ভগ্নাবশেষ, অস- 
মীর] ভাষায় ইহাকে “কাঁরেংঘর" ( অর্থাৎ পা1লেদ্‌) বলে। এই স্থানেব নামান্থদারে অগ্থপি 
অন্মন্দেশীয প্রাচীন লোকে শিবসাগর অঞ্চলকে “রঙ্গপুব* বলিয়া! থাকেন । 

এই স্থান হইতে মাইল খানেক গিয়| ‘দিখৌ’ নদী পাব হইয়াই শিবসাগবৰ সহবে পৌঁছা 
যাঁয়। ইহা যে একদিন সমৃদ্ধিশাশী ছিল, প্রবীণ বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত বৃহৎ পুবাঁতন পাক! 
রাস্তা দেখিলেই তাহাব পরিচয় পাওয়া যায়। মহাবাজ কদ্রসিংহের পুত্র ধৰ্ম্মপবায়। মহাবাজ 
শিবসিংহ এই নগব স্থাপন কবিয়া যে সকল ইষ্টাপূর্ভ দ্বাবা পুণ্য ও প্রতিষ্ঠার ভাজন হইয়া 
গিয়াছেন, তন্মধ্যে তন্নামযুক্ত “শিবসাঁগর” দীিকাটি অন্যতম । ইহাঁরই নামে সহর ও জেলার 
নাম “শিবসাগব” হইযাছে। 

“শিবসাগব” দীধখিক| এই স্থানের দর্শনীয় জিনিসগুলির মধ্যে সর্ধপ্রধান।* ইহারই 
চাবিদিকে আফিদ-আদালত, জেলখানা, সাহেব ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের ঝুসা এবং সেই 
পুণ্যশ্লোক দেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবালয় প্রভৃতি বর্তমান বহিয়াছে। শিবসিংহ ১৭১৪ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৪ অব পর্য্যন্ত বাঞজত্ব কবেন ; অত এব এই দীধিকা পৌনে ছুই শত বংসব 
হইল খোদিত হইযাছে; কিন্তু ইহার জল অদ্যাপি একটি নবপ্রতিষিত সরোবরের জলের 
ন্যায় টল্টল্‌ করিতেছে। 

এই শিবসাগবেব কল্যাণে সহরের স্বাস্থ্য বেশ থাকে । ইহাবই সুনিৰ্ম্মল জম পানীয়রূপে 
প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দীধিকার চহুদ্দিক্‌ পরিভ্রমণপুর্ব্বক নির্মল বায়ু সেবন 
করা সহরবাপিগ্রণেব এক নিত্যকৰ্ম্ম ফলতঃ এমন আরামুজনক স্থান অতি অল্পই পরিদৃষ্ট 
হইয়া থাকে । কিন্তু কি নিষতি ৷ জেলার রাজধানী এখান হইতে পরিবর্তিত হইল । 

শিবসাগরেব পরিমাঁণফল ৩৮৩ বিধা ; "অতএব ইহা জয়সগিব অপেগ? অল্প ছোট। 
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পূৰ্ব্বে ইহা অষ্টকোণ ছিল, সম্প্রতি ঈশান ও নৈথত ভাগে ছুই কোণ মারিয়া এক এক 
কোণ কবা হইয়াছে ;--তাই এখন দীখিকাটি ষটকোণ আকাৰ ধাৰণ করিয়াছে। 
তীরস্থ দেবমন্দিব গুলিব মধো মুক্তিনাথ মহাদেবের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। শিব" 
সাঁগবের দিকে ইহাব পৃষ্ঠভাগ ; সুত্বাঁং ইহাব সন্মুখভাগের একটি আলোকচিত্র এতৎসহ 
দেওয়া গেল। এই স্ববৃহৎ্ মন্দিরের চুডাটি ন্বর্ণনিশ্মিত। মন্দিরের অতুচ্চতা-নিবন্ধন 
মগের! ইহা পাঁডয়া অপহরণ করিতে পাবে নাই_কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা কবিয়াছিল, 
চুডার উপর গুলিবর্ষণের চিহ্ন দেখিয়া তাহা বুঝা যাঁয়। এ চিহ্ন আঁক্তিও বর্তমান আছে। 
এই স্বচূড়া যখন স্থৰ্য্যবশ্মিদম্প'তে বাক্‌মক্‌ কবিয়া শিনসাগবেব নিৰ্ম্মল দলিলে প্রতিবিশ্বিত 
হয়, তখন কি অনির্কচনীয় শোভাই হইয়া থাকে । 
তীরস্থিত দেবমন্দিরদমুহ দর্শনান্তে আফিল আদালতের সনখস্থ প্রাঙ্গণে বঙ্গিত 
পাঁচটি প্রাচীন কামান দেখতে গ্রিয়াছিলাঁম। এই কামানগুলিব আলোকচিত্রও দেওয়া 
হইল! বর্ণনা-সৌকর্ষার্থে যথাক্ৰমে এইগুলিতে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই চিহ্ন প্রদত্ত হইল। 
১নং কামানটি সর্বাপেন্সা বৃহৎ--দৈর্ঘ্য ( সপুচ্ছ ) ১২1০ হাতি, পবিধি ৩॥০ হাত ; মধ্যে ছিদ্রটির 
ব্যাস ৯ অঙ্কুলি। পশ্চান্তাগে পুচ্ছেব নিকটে রৌপ্যখচিত কিঞ্চিৎ কাককাধ্য ছিল; 
এখন অতি সামান্যই লক্ষিত হইযা থাঁকে। ইহাতে কোন লিপি নাই; তাই এই প্রকাণ্ড 
তোঁপ-_আসাঁমেব এই “জাঁহান-কোষা” কাহার সময়ে কাঁহাদারা নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহা 
জানিতে পাব| গেল না। 
১নং তোপেব পার্থেই ২নং ছোট কাঁমানটি অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য ৮ হাত, বেড় ২৯ 
হাত। ইহাতে নানাৰূপ কাককার্ধ্য পৰিলক্ষিত হয়। ইহার গাত্রলিপি হইতে জান! 
যায় যে. আহোমরাজ গদাঁধর সিংহ ( কদ্রসিংহের পিতা ) স্বর্গদেবেব সময়ে ১৬১৫ শকাবে 
ইহ! নিৰ্মিত হয়। লিপিটি এইবপ ঃ-- 
পংক্তি (১) শ্রীইীন্বর্নাবাঁয়ণ দেব গদাধর সিংহ 
» ('২) মহারাঁজাধিরাঁজচরণ।মলকমলসেবক- 
১ (৩) শ্রীযুতগরগঞা সন্দিকৈৰ্ববফুকনেন নিশ্মিতং 
» (৪) গুরাহাটাত্ত + * ৷ ( অস্পষ্ট ) গেঞ্জেলাগবিয়া শুকে ১৬১৫ 
১, (৫৫) মাসে আশ্িন ব্লিপুঞ্জয়সিংহনামান্ত্ৰং 


৩নং কামানটির দৈর্ঘ্য ৮ হাত, পরিধি ২০ হাঁত। ১৫৯০ শকান্দে ইহা আহমরাজ 
উদয়াদিতোর সময়ে নিন্সিত। ইহার মুখের দিকে হন্তিশুণ্ডেব ন্যায় কিঞ্চিৎ শুণ্ডাকার। 
তোঁপটির গাত্রলিপি এই £-- 


ৰ্‌ 


(১) জীন্জীস্বৰ্গনাবায়ণ দেব সৌমায়েশ্বর উদয়া 
(২) দ্বিত্যসিংহস্ত শাক ১৫৯৩ তামুলি দলৈর পৌ 
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আসাম ভ্রমণ-__-শিবসাগরের ৫টি কামান ( ৪৭৪১ পুঃ ) 





আসাম ভ্রমণ-_শিবসাগর গাড়গাওএর ভগ্ন রাজ প্রাসাদ (৪২ পুঃ ) 


* 


৯ আপসাম-ভ্রমণ ৪১ 


(৩) ত্রজয়ানন্দ বকয়া এতাজ্ঞয়া বকৃতিযাল কৃষ্ণাই 
(৪) জিষুধন মাধব পিতার এই খেতে গ্রে । | 
৪নং কামানটব দৈৰ্ঘ্য ও পৰিধি ৩নং তোপেবই ন্তাষ। ইহা গদাধর সিংহেব সময়ে 
১৩১৪ শকাবে নিশ্সিত__গাত্রলিপি এবং কাককাৰ্য্য অবিকল ২নং তোপটির সদৃশ । 
৫নং কাঁমানটি সর্বাপেক্ষা ছোট ; ইহার “দৈর্ঘ্য ৭ হাত এবং বেড ১॥০ হাত হইবে! 
ইহাব অগ্রভাঁগেব আকৃতি ৩নং তোপের ন্যায় এবং সেইটিরই মত ইহাও উদয়াদিত্যের 
সময়ে নিশ্মিত। ইহাব গাত্রলিণি যাহা ছিল, তাহা প্রায় অপাঠ্য হইয়া পভিয়াছে। নির্মাণের 
শকাব্দ ১৫৯৫ হইবে । লিপির পাঠ বোধ হয, ৩নং কামানের যেবপ, ইহাঁতেও তাহাই ছিল। 
এই পাঁচটি কামান দেখিষা কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহাই আহোমবাঞগণের 
সম্বল ছিল। বস্তুতঃ এতদ্বিষয়ে আঁহোমগণ অতিশয় উন্নতাঁবস্থ ছিলেন ; এমন কি; সুপ্রসিদ্ধ 
পৰ্য্যটক টেবণিয়াব বলেন যে, সর্দপ্রথষ এই আঁসামেই কাঁমান-বাঁকদের ব্যবহার দৃষ্ট 
হইয়াছিল । অনেকেব ধাবণা যে, চীনদেশেই বাকদের সর্বাগ্রে আবিষ্কার হয়, কিন্তু চীনের! 
সম্ভবতঃ প্রতিবেশীহুত্রে আহোমগণ হইতেই ইহার বিষয় অবগত হ্ইয়াছিলেন। কামান 
আসামে এত সাধাবণ যে, এই গৌহাটী সহরেই যত্ৰ তত্র ইহা দেখিতে পাঁওয়া যাইবে। 
আসামের নানা স্থানেত আছেই। এই প্রদেশের বহির্ভাগেগ অহোমরাজগণের বিজয়ঘোষণ!- 
কারক ছুই একটি কামান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভাগীরথীব মোহান৷য় “ফল্স পয়েণ্ট” 
নামক স্থানে একটি কামান পাওয়া গিয়াছিল। উহা আহোমরাঁজ জবধবজসিংহ গৌহাটাতে 
মুসলমানদিগকে পরাস্ত কবিয়া ১৫৮০ শকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠিক এইবপ 
একটি কামান ভাগলপুরদহবেও আছে বণিয়া গুনিয়াছি ; তাহাঁতেও নাকি লেখ! আছে-- 
“্ীপ্র্বর্ধদেব জয়ধ্বজ্সিংহমহারাঁজেন যবনং জিত্বা গুবাঁকহাঁট্যামন্ত্রমিদং প্রাপ্তং।৮ মুসল- 
মান-বিজয়পুৰঃসর কামান প্রাপ্তি এই জয়ধ্বজ রাজার সময়েই যে ঘটিয়াছিল, তাহা 
নহে, মহারাজ চক্রধ্ব্জ দিংহ (১৫৯০ শকে ) এবং মহাবাঁজ গদাধব সিংহ (১৬৪*শকে ) 
এইবপ শত্ৰুপক্ষেব একাধিক কামান অধিকার কবিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।» কোনও 
কোনও কাঁমানে মোসলমানদের লিপিও আছে । উদাঁহর্ণচ্ছলে লক্গীম্পুব জেলার 
দিকোম নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি সুবৃহৎ বামান্র কথা বলিতেছি) ইহাতে পারস্ত 
ভাষায় লেখ! আছে--মাজ, বাবতে ফতে আশাম্‌ দব্‌ ইহ্‌তি মাসে সৈয়দ আহমদল 
হুসেন আবজ দাদ ওদ্‌ দর সন্‌ ১০৭৪ হিজবি মোয়াফিক্‌ সন্। ইহার অর্থ এইরূপ, 


৩2 


কও 


* ফল্স্পযেন্টেপ্রাপ্ত কাগান্টিব বিষয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবপ্রমাদ শাস্ত্রী সি আই, মহোদয প্রা 
২০ বৎসৰ হইল, এশিধাটিক সৌসাইটিতে আলোচন| কবিধাছিলেন। “ভাগলপুবেব কামান ও এই কামান কি 
অভিন্ন? গৌহাটীতে মে।দশ্মানদেব ২০টি কামান জধ্ধ্বজেব হস্তগত হইঘ|ছিল, এ কথ! ইতিহাঁগে আছে। 
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'আপাম-বিজয়েব নিমিত্ত সৈয়দ আঁহমদল হুসেনের অধিকারে ইহা ১০৭৪ হিজরি সালে 
প্রদত্ত হইল’। ইহাব উপর চক্রধবজের বিঅয়-লিপি এইরূপ লিখ! হইয়াছে;-- 
“ব্ীনীস্বৰ্গনরায়ণদেৰ মহাঁরাজাধিরাজ-চক্রধ্বজনিংহেন 
জয়গন্ধাস্ত * সংগ্রামে যবনানাং ক্ষয়ে পুনঃ। 
প্রাপ্তমন্ত্রমিদং ভূপযশোহরিহননং ধ্ৰুবং ॥ শক ১৫৯০ । + 
তখন মোগলমআ্রাটগণ মধ্যাহমার্ভগ্ডেব স্তায় ভারতাঁকাশে দেদীপ্যমীন;-তীছাদের 
অগ্রতিহত প্রতাপ এই আহোমগণেব নিকট খব্বাক্কৃত হইয়াছিল, ইহা কি কম গৌববেব 
কথ!? ফলতঃ আসামবাসীর ইঙ্কাতে প্রাঘ! কবিবাঁর কাবণ যথেষ্ট রহিয়াছে । 
সংক্ষেপে শিবসাঁগর সহবটিতে পবিভ্রধণ ও পবিদূর্শনকার্ধ্য শেষ করিয়া গো-যানে 
আহোমগণেব প্রাচীন রাঁজধানী গড়গাওঁ অভিমুখে রওনা হইলাম। শিবসাগর হইতে 
যে পথ নাজিবাব দিকে গিয়াছে, সেই সডকেই গডগাওঁ যাইতে হয়। চাবি মাইল আন্দাজ 
গিয়াই গড পাওয়া যায,--এখানে একটি পিশ্ছদ্বারও আছে। নাগাদের উপদ্রব হইতে 
রাজ্য-রক্ষার নিমিত্তই নাকি এই গড নির্মিত হইয়াছিল। চতুদ্দিকে এইকপ গড 
দ্বারা বেষ্টিত থাকায় রাজধানীব নাম “গড়গাওঁ” হইয়াছিল। প্রায় ৮দ মাইল গিয়া 
বামদিকে একটি ক্ষুদ্ৰতর রাস্তা ধরিয়া অন্ন গিয়াই গড্গাওঁ রাজধানীর ভগ্নাবশেষ 
দেখা যায়। যে ভগ্রাবশিষ্ট ইষ্টকপ্রাসাদটি আজিও দাডাইয়। আঁহোঁমরাজগণের অতীত 
গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান কৰিতেছে, তাহাৰ আলোকচিত্ৰ এতৎসহ প্ৰদত্ত হইল । 
এই প্রাদাদটি চাবিতলা, দেখিতে দোলমঞ্চের মত। নীচের তলাব মাপ ৪৫ হাত 
দীর্ঘ, ৩৫ হাত প্রস্থ ; চাবিটি কুঠরী, বারান্দা আছে। দ্বিতীয় তলে একটি বড সভাগৃহ 
আছে, তাহাব ছুই পাৰ্শ্বে ছুইটি কুঠবীর পশ্চিমদ্িক ব্যতীত অপর তিনদিকে বাঁরান্দাও 
আছে। তৃতীয় তলেও একটি সভাগৃহ এবং বাবান্দা আছে। চতুর্থ তলটিতে ছয় হাত 
দীর্ঘ ছয় হাত প্রস্থ একটি মঞ্চাকার স্থান আছে, তাহাতে দীভাইয়! বহুদূৰ পর্য্যন্ত 
পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা অনেকক্ষণ এর স্থানে দীঢ়াইযা চতুর্দিকের প্রাকৃতিক 
দৃপ্ত অবলোকন করিলাঁম। চতুর্দিকে গাঁছপালায় জঙ্গল!বৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বদতি ভিন্ন আর 
কিছু এখন দেখিবার নাই। পশ্চিমিদিকে একট ক্ষুদ্ৰ খিডকির পুকুব গর্ভঘাত্তাবশিষ্ট অবস্থায় 
রহিয়াছে দেখিলাম । | 
ছোট রাস্তায় আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম ; কিয়দ্ধ, য়েই পথটি দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়াছে,--একটি “নাজিরা” গিয়াছে ; এ পথে গেলে নদী পার হইতে হয়। তাই 
অপর শড়ক ধরিয়া ধোদর আলি” ষ্টেশনে আদিযা গাড়ী ধরিল।ম। 
* “জযলবান্ত” স্থলে 'জযং লব্ধ | তু’ হইবে। | 
1 Videp 29 of Mr, 09105 Report on the Progress of Histoucal Researches 
in Assam, (1897). la 
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এই “ধোদব আলি’ ষ্টেশনটি সম্প্রতি নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া ‘শিবদাগর রোড ষ্টেশন" 
এই সম্বান্ত আখ্যা লাভ করিয়াছে! অতএব উপসংহারে ইহার পূর্বনামটির কথা" 
প্রস্নতত্বেধ বিষয়ীভূত বলিয়া আঁলোঁচনা-যোগ্য মনে করিতেছি। 

যাহাব| অকর্ম্ণ্য অলস ( অসমীয়াভাষায় “ধোদ* বলে ), তাহাদিগকে পূৰ্ব্বে জনৈক সদয়- 
হৃদয় আহোঁমবাঁজ প্ৰতিপালন কবিতেন, সুতরাং বাঁজ্যের যত অলস তাহার সময়ে 
বাজধানীতে আসিয়া একত্র হইয়াছিল। তাহার মন্ত্রী দেখিলেন, ইহা এক মহা অনর্থকব 
ব্যাণাব। তিনি রাজাকে বলিলেন যে, ইহারা সকলেই ত প্ররুত অলস নয়, ইহাদের 
পৰীক্ষা কর! যাউক। এই বলিয়া একট! খডেব ঘর তৈয়ার কবাইয়া ইহার মধ্যে 
সকলকে পুরিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলেন। তখন দেখা গেল যে, কেবল ছু’একটি 
মাত্র লোক ব্যতীত তাবৎ লোক প্রাণভয়ে দৌড়িয়া পলাইতেছে। মন্ত্রিবব তখন প্রকৃত 
অলসদিগের ভরণ-পোষণেব ব্যবস্থা কবিলেন এবং পলায়মানদিগকে ধবিয়া আসিয়া 
এই দণ্ড দিলেন যে, যেহেতু উহারা যথার্থ ধোঁদ' না হইয়াও বাঞ্জার নিকটে আসিয়া 
তদ্রপ ভাণ কৰিয়াছে তজ্জন্ত উহাদিগকে হাতে কোদাঁল- লইয়া মাটী কাটিয়া পথ বাধিতে 
হইবে। এইবপে এই ‘ধোদব আলির’ স্থষ্ট হইয়াছিল। এই উপাখ্যানটিব কতটা 
সত্য ও কতটা অহিফেণ ধূমসঞ্জাত, তাহা অনুসন্ধেয়। 
শ্রীপম্মনাথ দেবশৰ্ম্ম 


পরিশিষ্ট 


পবিভ্রমণেব প্রায় ছুই বসব পবে এই তৃতীয় প্রবন্ধ লিখিত হয়। নোটবহি ও 
স্বৃতিব সাহায্যে যাহা লিখি, তাহাতে ভুলভ্রান্তি, থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রবন্ধটি 
গৌহাটী সাহিত্যান্থণীলনী সভায় পঠিত হইবার পৰে শিবসাঁগরনিবামী - অন্মচ্ছাত্ শ্রীমান্‌ 
ইন্দ্রেখব বড়ঠাকুর বি এ-সমীপে পবীক্ষার্থ প্রেবিত হয়। তাহার প্রদশিত ছুই একটি 
ভূলত্রান্তি অধুনা সংশোধিত হইয়াছে; কিন্তু আমি বাহা স্বয়ং দেখিতে পারি নাই, এমন 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় তাঁহার পত্রে জানিতে পারিয়াছি, ভবিষ্যৎ পরিভ্ৰমণকাবীর 
বিদ্দিতার্থ তাহা এ স্থলে অনুবাদ করিযা দিলাম। 

১। জয়সাগরের পশ্চিম পারেব গডখাইর অপর পার্থে দক্ষিণদিকে একটি ছোট 
মন্দির আছে, এই মন্দিরের নাম “ন|তি-গোস৷ই”র মন্দির। ইহাতে নাঁতি-গোসাই পূজাৰ্চন| 
কবিতেন। প্রবাদ আছে যে, নাতি-গোঁদাইকে দিবাব পূৰ্ব্বে এই মন্দিবটি ঘনশ্যাম মিন্ৰির 
আবাসগৃহ ছিল। ইহার কাঙ্চকাৰ্য্য অতি স্থন্দর। জঁয়সাগরের তীববর্তী মন্দিরাদির আদর্শ 
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চিত্রাকারে এই মন্দিরেব ভিত্তিতে অঙ্কিত আছে। ঘনশ্যাম মিন্ত্ৰীর “যাবতীয় শিল্পকাধ্যেব 
মূল আদর্শ প্রথমতঃ সেই মন্দিরেই অঙ্কিত কবা হইত, লোকে এইবপ বলে। জয়সাগরের 
তীব হইতে এই মন্দিব দেখা যায় না, বনজঙ্গলে টাক? পড়িয়াছে। 

২। জয়দাগব হইতে প্রায় তিন মাইল দুরে পশ্চিমদিকে একজৌড1 বড পুকুর 
আছে। জরসাগবেব তীর হইতেই উহার পাড় দেখা যায়। প্রবাদ আছে, উত্তরদ্রিকেব 
পুকুবটি আগে খোদিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে উচ্ছিষ্ট পত্র ও বন্ধনেব খুঁটি ভূগর্ভ £ 
হইতে বাহিব হওয়াতে পুষ্করিগীটিকে পরিত্যক্ত কব! হয়--সেই পুকুব এখন ভটিয়াপারর 
_ পুখুৰী” (ভাটিপাবের পুকুর) নামে বিখ্যাত। নূতন কল্পে খোদিত অপর পুফবিণী নাম 
দন-পুখুরী” (নূতন্পুকুর )। ইহার পারে একটি মন্দিবও আছে। * * * ণন-পুকুরী* হইতে = 
প্রায় চারিমাইল গিয়! গৌরীসাঁগব + পাওয়া যায়। 

_ ৩। জয়সাগর ও কাবেং-ঘরেব মধ্যবর্তী স্থলে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র কতকগুলি মন্দির আছে।;-- 

ভাহারই একটিব নাম, “রঙ্গনাথীয় দ’ল” -( রঙ্গনাথেব দেউল ); ইহাতে মহাদেবের পূজাপাট 
অদ্যাপি হইয়| থাকে । - মহাদেবের জটা ও ফণিপহ সুন্দব মুর্তি ইহাতে বিবাঁজমাঁন। একটি 
“ফম্তু-দেবালয়”ও ( দোলমঞ্চ ) ইহার নিকটে অবস্থিত। 

৪। কারেংঘবেব মাটীর তলে আবও একটি তলা ছিল বলিয়া প্রাচীন লোকের! বলিয়া 7 
থাকেন। তথা হইতে দিখৌ নদী পর্যন্ত মাটাব নীচে দিয়া একটা রাস্ত! ছিল বলিয়াও বোধ 
হয়। এখন সেই মাঁটাব নীচের পথ মৃত্তিকা ও ইষ্টকে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিষাছে। 

কারেংঘবেব লব ঘবটির পূৰ্ব্বভাগে তিন কুঠবীবিশিষ্ট একটি ‘বাঁড়া’ ঘব আছে, তাহাতে 
যাইবার বাস্ত| নাই। প্রবাদ আছে, এই ঘবটিই বাজভাঁগাব ছিল এবং মাটার তলে যে তাল! - 
ছিল, তাঁহ! হইতেই এই কুঠরীতে যাতায়াত কবা যাইত। 

৫ | এই পত্রে উল্লিখিত পনাতি-গোসীই” এবং প্ঘনস্তাম মিস্ত্রী” উভয়েই বাঙ্গালী-- 
ইহাঁদেব পবিচয় জানিবাব নিমিত্ত বঙ্গবাঁসিমাত্রই কৌতুহলাক্রাস্ত হইবেন, তাই সংশ্বেপে 
ইহাদের কথা একটু অবাস্তব হইলেও" লিখিত হইতৈছে। | 

মহারাজ কদ্রসিংহ শাক্তধৰ্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে লোক পাঠাইয়া 
নদীয়া-শাস্তিপুৰ মালিপোতা গ্রামনিন্নাসী কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য্য নামক একজন সাধককে আদামে 
আনয়ন করেন।। ৬/কাঁমাখ্যাপর্ধতে তদীয় অবস্থানহেতু-তিনি *পর্বতীয় গোসাই” নামে 
খ্যাত হন । কদ্রদিংহের জোষ্ঠপুল্র মহাবাজ শিবসিংহ ইহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করেন। 
তাহার চতুর্থ ভ্রাতা বাজেশবরসিংহ যাঁহার কাছ হইতে মন্ত্ৰদীক্ষ| পান, তিনিই “নাতি-গোস ই” 

* ইহা পুণ্যশ্ৰোক মহারাজ শিবসিংছের কীৰ্ত্তি। বোধ হয শিবসাঁগবে মহাদেবের নাম থাকাতে তচ্ছক্তি গৌৰীৰ 
নামে এই দীৰ্বিকাব নাম হইযাঁছে। 


+ যীহাব| এতদ্বিষযে বিস্তাবিহ জানিতে চান, ভাহীবা মল্লিখিত “প্রবন্ধাষ্টকে” | পূৰ্ণানিদ্দগিৰি ও কামাখ্যা 
মহাপীঠ” প্রবন্ধ পড়িতে পাঁবেন। চু ) 
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নামে অভিহিত ; তিনি আদি প্পর্কতীয় গোঁসাই” কৃষ্ণবামের দৌহিত্র বলিয়া এই আখ্যা পান; 
কৃষ্ণবামেব পুজ্ৰপৌপ্জেরা “পর্ব ভীষ গেঁসাই” নামেই পবিচিত। ; 

কদ্ৰসিংহ ইষ্টাপূর্ত কাধ্যেব সৌষ্ঠবসম্পাদানাৰ্থ কোচবিহার অঞ্চল হইতে ঘনশ্যাঁমকে আনয়ন 
করেন। রাঁজমিস্ত্রী ঘনশ্যাম যে ভাবে তদীয় কৰ্ম্ম সম্পাদিত করিয়াছিল, তাহাতে বাঁগ্গালীব 
মুখোজ্জল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাব পথিবাম আঁত শোকাবহ । যখন আহোমরাজের কাৰ্য্য 
সাধনপূর্বক প্রভূত পুবস্কাব প্রাপ্ত হইয়া ঘনষ্যাম স্বগৃহে প্রত্যাবৃ্ত হইবাব উদ্তোগ কবিতেছিল, 
তখন তাহার নিকটে আসামের অধিবাসী ও স্থানাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংবলিত কাঁগজ- 
পত্র পাওয়া গেল; মুসলমানদেব নিকট আহোমগণেৰ গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিবাঁব জন্যই এই 
সংগ্রহ, এইবপ অভিযোগে ঘনশ্তামে প্রাণদণ্ড হইল 1* * 

এই পরিশিষ্টের উপমংহাবে আঁবও একটি কথা বলা উচিত মনে করি। এই প্রবন্ধে রঙ্গপুব 
গডগাওঁ ইত্যাদিব ওঁতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হয় নাই। তাহা দিতে হইলে, আসামের 
ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ এখানে লিখিতে হইত) তবে সংক্ষেপে এই স্থানে আহোম 
রাজধানীগুপির সংস্থাপন-বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে? 

আহোঁমগণ রাজা সুকাফাব ( ১২২৮--১২৬৮ ) পৰিচাপনাধীনে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকায় আগমন কবিয়া নানা স্থানে অবস্থান কবেন। তৎপব ১২৫৩ অৰে ‘চবাইদেও’ 
নামক স্থানে বাঁজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাই আহোমদের প্রথম রাজধানী বলা যাইতে 
পারে। অন্তত্র রাজধানী স্থাপিত হইলেও আহোমরাজগণকে বাঁজ্যাভিষেকেব সময় “চবাইদে ও”এ 
একবাঁব আসিতে হইত। টু 

তারপর আহোম-বংশের অষ্টম রাজ! সুদাংফা ( ১৩৯৭-.৪০৭ ) ‘চবপুয়!? নামক স্থানে 
রাজধানী স্থাপন করেন) কিন্ত শতাব্দীকাল মধ্যেই চতুর্দশ আহোমরাজ স্হুংমুং ( ১৪৯৭- 





# Vide Mr, 02165 History of Assam P. 165 শ্রীযুক্ত গেইট, সাহেব খনশ্ঠামেৰ আগমনের হেতু 


১ নির্দেশ কবিতে গিয়া বলেন,_Rudra Singh was anxious-to build a place and city of brick, 


but there was no one in his kingdom who knew how to do this" যখন দেখি যে, এই সমযে 
আহোমবাজ্য কামবপ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত এবং কাঁছাডীব! বহুপূর্ব্ব হইতেই ইষ্টকেব কাৰ্য্য স্ন্বববূপে সম্পাদন কৰিষা 
আঁসিতেছিল, তখন মহামতি গেইট. সাহেবেব এই কথা একটু অতির্বাপ্রিত বলিযাই বোধ হ্য। গৌহাটী মহবেৰ 
ছুই মাইল দক্ষিণে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে কদ্রদিহেব ৩০ বৎসৰ পূর্বে আহোম বডগোহাঁই কর্তৃক একটি ইষ্টক-প্রাচীব 
নির্মিত হইযাছিল (Vide Assam District Gazetteers Vol 1৮ Kamrup p 23 foot-note ) । বঙ্গপুৰ 


" পথিবত-পত্ৰিকার পঞ্চম ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্ৰুদ্ৰমিংহেব তীত্রশাসন” প্রবন্ধে সুহৃদর প্রত্ততত্বাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত 


বাখালদাস বন্ন্যোপাধ্যায মহোদ্য গেইট সাহেবেবই অনুসরণ ববিযা বলিযাছেন, “বদ্রসিংহেব রাজত্বের পূৰ্ব্বে 
আসামে ইষ্টকেষ ব্যবহাৰ ছিল ন1।৮ এতটা কিন্ত গেইট সাহেবও বলেণ নাই। 

+ মহামতি শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবেব “আদামেৰ ইতিহাস” হইতে এই বিববণেৰ অধিকাংশ কথ! মঙ্কলিত 
হইবাছে ৰ y 


৪৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


১৫৩৯) দিহিং নদীর তীরবর্তী ‘বক্‌টা’ নীমক স্থানে নূতন বাঁজধাঁনীব পত্তন করেন। এই 
নিমিত্ত ইহাকে সাধারণে ‘দিহিঙ্গীয়া বিশেষণে অভিহিত কবিয়াছিল। 

' তাঁহার পুত্ৰ স্ুক্লেনমুং পিতার প্ৰাণনাশ কবাইযা রাজ্য লাভ কবিষা গাঁজধানী গড়গাওঁ এ 
আনয়ন কবেন, এই নিমিত্ত তাহাৰ উপাধি “গডগাযা” হইয়াৎল। এই রাজাব পূর্বেও 
গড়গাওঁ নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়; অতএব. গডগাওঁ ইহার স্থাপিত নহে। আহোঁম- 
বাঁজকুলশিরোমণি কড্রসিংহ (১৬৯৬-১৭১৪) ‘বঙ্গপুব’ নগরের নিৰ্ম্মাতা এবং তিনি এই স্থানেই 
বাণধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। রঙপুরেব ‘কাবেংঘব’ তাহাকর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল; কিন্ত 
গড়গাওঁ একেবাব পবিত্যক্ত হইযাঁছিল, এইবপ বোধ হয় না; কেন না, তীহাবই দ্বিতীয় পুত্র 
প্রম্তসিংহ (১৭৪৫--১৭৫১) গডগাওঁয়েব ইষ্টক নির্থিত প্রাদাদটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন-- 
ইহাবই ধ্বংসাঁবশেধের চিত্র গ্রবন্ধমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। ইনিই রঙ্গপুরেব রঙ্গঘবটি নিৰ্ম্মাণ 
করাইযাছিলেন। কদ্ৰসিংহের কনিষ্ঠ পুত্রের (লক্ষ্মীসিংহেব) পুত্ৰ গৌৰীনাথ সিংহ (১৭৮০--৯৬) 
কুঙ্দণে দিংহাদ্নাকড হইয়াছিলেন, তাহাবই সময়ে আহোম-রাগ্য অন্তব্লিদ্ৰোহে ( মোয়া- 
মারিয়াদেব* অভ্যুথানে ) জর্জবীতৃত হইযাছিল। বিদ্রোহী মোষামাবিয়াব| গড়গাওঁ এর রাজ- 
প্রাদাদ জালাইয়! দেয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম-নগরাদিরও ধ্বংস সাধন কবে। মোয়ামারিয়াগণেব 
জালায় রদপুবে তিষ্টান কঠিন হওযাঁয়, গৌরীনাথ সিংহ (১৭৯৪ অবে ) মৃত্যু: অল্পকাল 
পূৰ্ব্বে ‘যোডহাটে’ পান্রমিত্রগণসহ অবস্থান কবিতে আইসেন এবং তদবধি ইহা আহোমরাঞগণেব 
বাঁজধানী বলিয়া গৌরব লাভ কবে, কিন্তু এই বাঁজধানীতে অত্যন্নকালমাত্র পতনোশ্ুখ 
আহোমগণের শক্তিহীন নৃপতিগণ বিষম অশাস্তিতে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন, তাই 
ইষ্টাপূর্তেব নিদর্শন এ স্থলে একটি সাগান্ত সরোবর ভিন্ন আঁর কিছুই নাই। 


শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্দ্মা । 








* মোযামাবিযার! এক সপ্রদাযেৰ বৈষ্ণৰ ,_প্র1ষশঃ নীচজাতীঘ ব্যক্তিৰা এই মধ্প্ৰদায়ভূক্ত। শিবসিংহেৰ 
সস্গষে ইহাদেব উপব বিষম অত্যাচার হয। পৰে অত্যাঁচাবের মাত্ৰ| বাডিয়| উঠিলে, লক্ষ্মীসিংহের সমযে ইহাঁদের 
বিদ্রোহ আৰম্ভ হয, কিন্তু তখন আঁহ।ম-রীজকর্সচবীবাই তাহা কতক দন কবিযাঁছিলেন। গোৌবীনখিসিংহের 
সমযে ষে বিদ্রোহ হয, তাহাৰ দমন আহোসবাঁজের অসাধ্য হয, ব্রিটিশ সৈন্তেষ সাহায্যে উহা দমিত 
হইয।ছিল। 


পে 
পতং 


ঞ 


মম, এ, 


পারদ-শোধন-প্রণালী?ছ + 


আধুর্ধেদে পারদ শোধন বিষযের বহু উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে র্লহুন দিয়া যে পারদ শোধনের 
ব্যবস্থা আছে, তাহাই মকলগুলি অপেক্ষা! সহজ | এই বিষয় নিশ্নলিখিতভ'বে বর্ণিত আছে; 
রসোনন্য বসৈঃ তো নাগ্বল্লীদলোখিতৈঃ | 
ত্রিফলায়াস্তথা কাখৈবসোমর্দ্যঃ প্রযতু তঃ ॥ 
ততস্তেভ্যঃ পৃথক্‌ কৃত্বা সুতং প্রক্ষাপ্য কাঞ্জিকৈঃ | 
সর্বদৌষবিনিম্ুক্তং যৌজয়েৎ বসবৰ্্মহূ ॥ 
বন্থুনেব রস, পাঁনেব বস এবং ভ্রিফলাঁব কাখে পাঁবদ মর্দন.করিবে। প্রত্যেক রসে 
মৰ্দ্দন করিবার পব প্রতোক বার উচা কাজিতে ধৌত করিয়া লইবে। ইহাতে পাঁবদের সকল 
প্রকাব দোষ নষ্ট হয়। ন 
বসুন দিযা পাবদ শোধন অনাযাসসাধ্য, এই কাব ইহাই সর্ববস্থানে প্রযোজ্য এবং ইহাতে 
বস্তুতই পাঁরদ নিৰ্ম্মল হইয়া একেবারে দেষবিমুক্ত হয়। এই বিষয়টি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা 
দেখা হইয়াছে । 
বন্থনের উপাদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। এলেন সাহেব ( Allen ) তাঁহাব 
Commercial Organic Analysis (Vol. 11, Part 1], 0. 886) নামক পুস্তকে উল্লেখ 
করিয়াছেন -রম্গুনে ওলিল প্রপিল দ্বিশুদ্বিদ (২1151 propyl disulphide, 08 Hi, 955), 
দ্ব্যলিল দ্বিগুৰ্বিদ (41,1১1 01১০1191706) এবং অন্ঠান্ত সমবাধী পদার্থ যেমন 0, মি, 98) 
0,759, বর্তমান আছে, ইহাতে ওলিল শু্বিদ (0]])1 ৪০111) বা কোন তাবপিন 
(৩17০০) নাই । এলেনেব মত অবশ্য আধুনিক এবং ইহাই এখন প্রশস্ত, কাব? প্রসিদ্ধ 
বাদাষনিক সেম্লাঁব (হর . 360000190) তীহাৰ মৌলিক গবেষণাদ্বারা ইহ! সপ্রমাণিত 
কবিযাছেন যে, রম্থনে ওলিল শুন্ধিদ (৫11)] sulphide) মোটে নাই। ( Arch, der ‘Pharm 
০], XXX, D. 454) তিনি স্পষ্টই বলিষাছেন যে, বন্ন ( gu!l1, ৪]] sativum ), 
পেঁয়াজ (00100, thlasp1 arvensi) প্রভৃতি পদার্থে অনেকের মতে ওলিল শুন্বিদ (allyl 
5019০৭০) বর্তমান আছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নাই এবং লিল গুল্বিদ্বএর (8]])1 sulphide) 








+ এই প্রবন্ধে যে নকল ইংবাঁঞি রাদ(যনিক্ শব্দেব সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইল, তাহাব ব্যাখ্যা £-- 
Ae Allyl sulphide—€লিল শুবিদ, ওলিণ (ওল + ইলচ ) 
_ ওল--শূবণঃ ইতি ত্রিকাঁওশেষঃ, কন্দঃ ইতি বন্বমাল! 
Allyl~from L alum, bulb tube ( কন্দঃ ) 
গুন্বিদ--গুৰ (গুল্থারিব অংশ--“গুবাবি গন্ধক” ইতি হেমচন্দ্ৰ: ) +-ইদঃ 
- অক্ষিৰ--অক্ষ (অক্ষজন, 0X) ৪, শব্দেব অংশ ) + ইদ 
অধ্বব (০৮০১) আঁকাঁশঃ ইতি নিকত্তস্ত দ্বি-D1, ইত্যাদি । 
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সচবাচব স্বাভাবিক অবস্থাৰ থাকা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আঁছ। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদেৰ 
নিজেব পরীক্ষার ফলে যাহা পাইয়াছি, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল । রম্থুনকে জ্রলীয বাপের 
সাহায্যে কয়েকদিন যাবৎ পরিশ্রৃত কৰিয়া (৯৮০৪০ 0:50]188100) আমরা কতকট| তৈল 
পাই। এই তৈলে দুই গ্রকাঁব বিভিন্ন প্রকাৰ তৈল পাওয়া যায়। একটি স্বচ্ছ, হান্ধা"ও 
অল গন্ধযুক্ত ; অপবটি হবিদ্ৰীভ বা গাঁ হবিদ্রাড, ভারি এবং তীর গন্ধবিশিষ্ট। ইহা ছাড়া 


আমৰা! রঙ্ুনে শ্বেতসাৰ, গঁদ (000001889), চিনি, অওমাল (albumen) ইত্যাদি পাই।-* 


বিশ্লেষণের ফল নিয়ে দেওয়া হইল £-- 


হল্দে ময়লা তৈল (rude 31) ॥ 


স্বচ্ছ তৈল (1169 ০11) ৷ 5 88.৩8৫ যু 
শ্বেতসার (starch) ৰ | 
গঁদ্‌ (mucilage) ৷ | *** ৫০,১২৩ 

চিনি 027) 

অগ্ুনাল (8100109)) ইত্যাদি | ** ৪৫৩২ 


১০০.০০০ 


উল্লিখিত পৰীক্ষাদি দ্বারা যাহ! পাঁওয়! গিয়াছে এবং এ বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ 
আছে ও পর্যাবেক্ষণের ফলে যাহা স্থিব হইতে পারে, সেই সকলেব সাহায্যে অবিশুদ্ধ পারদের 


বা নাগ (1599) ইত্যাদি সংঘুক পাঁরদেব উপর বুহ্ছনের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা এক্ষণে মম্যকৃপ্রকারে - 


দেওয়া যাইতে পারে। 

বিশুদ্ধ পাঁবদেব উপব রম্থুনেব কোন ক্রিযা নাই। ইহা পারদকে পাঁবদ গুৰ্বিদ (0161০৬১) 
৪৮110109) পদার্থে পরিণত করিতে অসমর্থ । উচ্চ এল্ক্ল্বির্গেব গন্ধক (alkyl sulphur) বা 
গুস্বারি সংযুক্ত দ্রব্যাদি যেমন দ্বলিল দ্বিশুদ্বিদ (47811)] disulphide, (0, 17)5 95) যাহা 
রঙ্থন-নিঃস্থত তৈলে বৰ্তমান থাকে, নাগ অর্থাৎ সীসকেব সহিত একত্রে মিলিত হইলে বৈধৰ্মম 
বা রাসায়নিক লংযোগে সমবাদী পদার্থেব, নাগ শুন্বিদেব (2১৪), স্ষ্টি করে। ইহা ধূমবৰ্ণ এবং 
ইহার কোন আকাব বা গঠন দেখা যাব না; ইহা চুর্ণের ন্যায় দেখায় । এই চূৰ্ণের সহিত বস্তুনস্থ, 
গঁদ ইত্যাদি লাগিলেই সেই আঠা খলের চারিধারে জড়।ইয়! ব! লেপিয়৷ যায়। এই কাদার স্যায় 
পদার্থে রসুনের তীব্রগন্ধ পাওয়া যায় না, কারণ দ্বলিল দ্িশুদ্বিদের (418115] disulphide) 
একটি শুন্বাবি পবমাঁণু 3০1]: ০৮০৭) কমিয়া নাগেব মহিত সংযুক্ত হয় এবং লিল দিশুন্দিদ 
(201171 disulphide) সাধারণ ওলিল গুন্বিদে (৪1151 ৪0101199) পৰিণত হয় মাত্র। অবশ্য 
এম্থলে বল! যাইতে পাবে যে, এই দমযে দ্বলিল দিশুন্বিদ এর এ৷৪]])] 918910349) পাবদাক্ষিদের 
(mercurous ০514) সহিত একত্র সমঝ্সয়ে ওলিল অধবরএব (৪111 ether (058$)50) 


নীৰ 


< 


ৰ 


১ ;, (0,H,),8, + Pb=(C,H,),S+ PbS 


সন ১৩২০ ] পারিদ-শোধন-প্রণালী ৪৯ 


_ উৎপত্ভিব সম্ভাবনা, কিন্তু তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে; কাবণ, নিয় রাসাষনিক সমকৰণ লিখন- 


দ্বারী বুঝা যায় যে, ওলিল অধ্বর (৪1151 ৮৮০৮) প্রস্তুত হয় না। 

৷ (0, চাঃ), Ss +Hg,0=( 0, Hi; )5০+ Hes. 

যদি তাহাই হইত, তাঁহ| হইলে খলমধ্যস্থ গু'্ড! অত্যন্ত কাল দেখাইত এবং গন্ধও বিভিন্ন 
হইত) ঘে' ডাঁমুলাঁর গন্ধেব ন্যায় গন্ধ পাওয়া যাইত (smell like horse-raddish, Zander 
Ann. Chem, Pharm, COXIV, 146)। হয় ত দুইটি প্রক্রিয়াই একই সময়েই যুগপত্ভাবে 
ঘটিয়া থাকে এবং তাঁহ! হইলেও স্পষ্টই স্বীকার কবিতে হইবে যে, শেষেব প্রক্রিয়াটি অতি অল্প 
পবিমাঁণেই হয়। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া গুলিকে রাসায়নিক সমকরণ লিখনাঙ্ক অনুযায়ী নিয়লিখিত- 
রূপ বর্ণনা করা যাইতে পাবে। যথা ঃ-- 


০ এবং (0, H,) 8, + ]8,0=00, H,),0+2 HgS: 
উল্লিখিত ধূতরবর্ণেব কাঁদামত পদাৰ্থ টির সহিত জল মিশ্ৰিত কবিলেই কাল গুড়া উৎপন্ন হয়, 
কাবণ, ওলিল শুদ্বিদে (81151 ৪০]0}0106, যাহার প্রস্তুত বিষয় দেখান হইল, তাহাতে) জল 


"দিলেই উহ! ধীবে ধীরে বিশ্লেধিত হইয়া ওলিলনুবা (৪]])}] 210001) হয় এবং গুন্বারিতাদ্র জন 


(759 বা! sulphuretted hydrogen) “জন্মায় এবং এই জিনিষ (H,5) পবক্ষণেই দুষিত 
পারদস্থ সবের (7250) 70610017 ০X০ পাঁবদাক্ষিদ) অর্থাৎ মলেব সহিত বৈধৰ্ম্্যসংযোগে 
জলের ও পাব্দ গুদ্বিদেব (89) স্থষ্টি কবে। যথা-- 
চা, S+Hg,0=Hg,S (HgS + Hg)+H,0. 
এই পারদ গুন্বিদ (ম৪১), পূৰ্বববৰ্ণিত নাগ শুৰিদএব (PbS, Lead sulphide) সহিত 
মিশিয়া খলেব তলার গু'ড়াকে ঘোর কৃষ্ণবৰ্ণে পরিণত করে এবং পারদবিন্দুত্ব সুষ্টি করে। 
এই পাবদকে রূপার বাটাতে গরম করিয়া তাড়াইতে পুনরায় ঈষৎ ধূত্রমর্ণ দেখায়, কারণ, 
পারদ গুৰিদকে বূপার পাত্রে ঘসিলে ইহা পারদ ও শুন্বারিতে পরিণত হয়, ক্রমে পাবদ ও 
শুন্বারি জ্বলিয়া গেলে কেবলমাত্র নাগ শুন্বিদ (P৮5) পড়িয়া থাকে। নিম্নলিখিত লিখন- 
প্রণালীতে প্রক্রিয়াটি একেবাবে দেখান যাইতে পারে। 
(0,5),,+৮১-(0)75):9+-59, 
(C,H), +লন50-20,7507+ 759, 
H,S+Hg,0=Hg,S(HgS+Hg)+H,0. 
[ পূর্ধবণিত ব্যাখ্যার দ্বাব! স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 360000]9"এর মৌলিক অন্ুসন্ধানই বহন 
সম্বন্ধে শ্ৰেষ্ঠ এবং পূৰ্ব্বব্গিত ব্যাখ্যাই এই মতের বিশেষ অনুকুল । ] 


গ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 





প্রাচীন পুথির বিবরণ - 


€ বৈদ্যক-পুথি ) 
পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত 
€১) 


রত্বাবলী , 


পুখি--আকার দৈৰ্ঘ্য ১৯% প্রসার ৪৮ 
পত্রমংখ্যা--২৬২ ৯ পংক্তি ২৪৮ অক্ষর ৬০ 
শ্লোকসংখ্যা-৫৮৭২ 


বিবরণ__মধ্যে খণ্ডিত, আঁদি ও অস্ত আছে। 


মধ্যে ১৫, ১৬৭, ১৭০১ ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫১ ১৮১১ ১৮২,১৮৩, ২০৫ ও ২২৫ পত্র নাই 
এবং ১৪, ৭৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬২; ১৬৬, ১৭১, ১৭৬, ১৮০, ২০৬, ২০৭ ও ২২২ পৃষ্ঠা ছিন্ন । 
এতঘ্ব্যতীত ২২৩, ২২৪ ও ২২৬ পাতার কতকাংশ ছিন্ন হইলেও লেখার কোনও ক্ষতি হয় নাই। 
পুথি তুলট-করা কাগজে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ছয় পংক্তি করিয়া আঁছে। হুই 
পৃষ্ঠাই লিখিত, লেখা অতি, সুন্দর ও সুখবোধ্য। পুথিব বিষয় কালীতে এবং ওষধ ও 
অধ্যায়ের নাম লালে লিখিত। লেখ বিশুদ্ধ নহে। পুস্তক কীটদষ্ট বা গলিত নহে। 
এখনও যত্ন করিয়া রাখিলে বহুকাল যাইতে পারে। গ্রন্থে কোনও প্রকার অব্দের উল্লেখ 
অথবা লেখারীর নাম নাই। 
বিষয়__চিকিৎসাগ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন,-- 
কষায়রসতত্ত্রাণাং সারং সারং সমালোক্য | 
প্রকাশ্ততে সহপত্রা! রত্বাবলী বৈগ্মবদ্রেন ॥ | 
এই গ্রন্থে কগ্বিনিশ্চয়েব (মাঁধবনিদান ) ক্রমান্ুসাবে রোগের সংক্ষিপ্ত নিদান এবং 
তাঁহাঁব বৈদিক ও তান্ত্রিক চিকিৎসাক্ৰম সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক চিকিৎসাক্রমে 
গ্রন্থকারের অভিমত, কোথাও সংস্কৃত টিপ্ননীতে এবং কোথাও বাঙ লামিশিত সংস্কৃতে পত্জী- 
প্রণালীতে ( তালিকাব আকায়ে বা পাতরার আকারে ) লিলিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে 
নিম্নলিখিত অধ্যায় ও ওষধগুপি আছে।-- 


ত 


অধ্যায় 


সাস্্ৰাবতার-বৈস্তোৎপত্তিজ্ঞানাধ্যায় নাড়ীপুবীক্ষা সাধ্যনিরূপণাধ্যায় 
ছূতঞ্জানাধ্যাঁয় জিহ্বাদি-মুত্ৰপরীক্ষানির্লপণধ্যায় 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্য 
বাঁতাদি-স্থাননিবপণাধ্যায় অগ্থিমান্দ্যাজীর্ণ-বিসথচিকা-বিলম্বিকা- 
বাতাদি-পঞ্চাত্মকনিরূপণাধ্যায় চিকিৎসিতাধ্যায় 
বাতার্দি-প্রকোপহেতুনিকপণাধ্যায় ক্রিমিচিকিৎসিতাধ্যায় 
বাঁতাদি-কজ নিরূপণাধ্যায় পাঙুবোগ-কামলা-হলীমক-চিকিৎদিতাধ্যায় 
বাতাঁদি চেষ্টাশাস্তিযোগ-নিবূপণীধ্যায় * রক্তপিত্তচিকিৎসিতাঁধ্যায় 
দেশদোষ-নিরূপণাধ্যাঁয় রাজযন্ম-ক্ষতক্ষয়চিকিৎসিতাধ্যায় 
কালনিরূপণাধ্যায় কাসচিকিৎপিতাধ্যায় 
বয়োনিরূপণাধ্যায় হিকাশ্বাসচিকিতৎসিতাধ্যায় 
আহাব-পাঁকনিকপণাধ্যায় স্ববভেদচিকিৎসিতাধ্যায় 
গর্ভোৎপত্তি-জ্ঞান * অরোঁচক-চিকিৎসিতাধ্যায় 
বোগ্রোৎপঞ্তিজ্ঞানাদি রসানাং সাত্মানিকপণাধ্যায় ছর্দিচিকিওপিতাধ্যান 
সপ্তপ্রকৃতিনিরপণাধ্যায় '- তৃষ্ণাচিকিৎসিতীধ্যায় < 
ভেষজনিরূপণাধ্যায় মূচ্ছ|-চিকিৎসিতাধ্যায় 
দেহনিরূপণাধ্যায় __ মদাত্যয় চিকিৎমিতাঁধ্যায 
সত্বনিকপণাধ্যায় ,_ দাহচিকিৎনিতাধ্যায় .. 
বলনিৰূপণাধ্যায় '_ অপন্মীরচিকিৎসিভাধ্যায় 
দেশকালাদি-ব্যাধিনিরূপণাধ্যায় বাঁতব্যাধি-চিকিৎসিতাধ্যায়্ 
জ্বরাবলিবিধাননিরূপণাধ্যায় বাতরক্তচিকিৎসিতাধ্যায় 
আরোগ্যঙ্সানদিননিবপণাধ্যায় উকন্তম্তচিকিৎসিতাঁধ্যায় 
অগ্নিস্থাপন আমবাতচিকিৎসিতাধ্যায় 
তৈলমূৰ্চ্ছন _,  শূলপবিণামশূলচিকিতৎসিতাধ্যায় 
পণুনিঃসাবণ উদাবর্ভ-চিকিৎসিতাধ্যায় 
ওঁষধ-ভক্ষণবিধি গুন্নচিকিৎসিতাধ্যায় 
পথ্যাচার-নিরূপণাধ্যায় হৃদ্ৰোগ-চিকিতসিতাধ্যায় 
ভোঁজনবিধি * মূত্ৰাতিসাবচিকিতসিতাধ্যায় 
বিকদ্ধাহাবাদিনিরলপণ্ধ্যায় অশ্মরীচিকিতসিতাধ্যায় 
জ্বরচিকিৎসিতাধ্যায় স্থোন্যাদি-চিকিৎসি তাঁধ্যায় 
অৱাতিস্র-চিকিৎসিতাধ্যায় শোথচিকিৎসিতাধ্যায় 
অতিসারচিকিৎসিতাধ্যায় শ্নীপদচিকিতসিতাধ্যায় 
প্রবাহিকা-চিকিৎদিতাধ্যায় বিদ্রধি-চিকিৎসিতাধ্যায় 
গ্রহণী-সংগ্রহগ্রহণীচিকিৎপিতাধ্যায় শারীর-ব্রণচিকিৎসিতাধ্যা় 
অর্শশ্চিকিৎদিতাধ্যায় সগ্যোব্রণ-চিকিৎসিতাধ্যা় 


| 


পা 
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ভগন্দবচিকিৎসিতাধ্যায় 
উপদংশচিকিৎসিভাধ্যায় 
শৃুকদোষ-চিকিৎপিতাধ্যায় 
ভগ্রচিকিৎদিতাধ্যায় 
কুষ্ট-চিকিৎসিতাধ্যায় 

উদার্দ,কোঠ শীতপিত্ত-চিকিৎসিতাধ্যায় 
অশ্নপিত্তচিকিৎসিতাধ্যায 
বিসর্ণ-বিক্ষোট-চিকিৎসিতাধ্যায় 
কফপিত্তচিকিৎসিতাধ্যায় 
মহ্রিকাচিকিৎসিতাধ্যায় 
ক্ষুদ্রবোগচিকিৎসিতাধ্যায় 
মুখবোগচিকিৎসিতাধ্যায় 


+ 
ৰ 


ওষধ 
. ষডগ্গপানীক্বং 
" নাগরাদি 
গুড় চ্যাদি 
ক্ুদ্রাদি 
কিবাতাদি 
যবপটোল 
কলিঙ্গাদি 
থনচন্দনাদি 
মুদ্‌গপটেোল 
নবাঙ্গ 
গুড় চ্যাদি 
পঞ্চভদ্ৰ 
পটোলাদি 
কণ্টকার্য্যাদি 
অমৃতাষ্টক 
ধান্তপটোলাদি 
পঞ্চকোল 
পিগ্পল্যাদি 


\ 
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কর্ণরোগচিকিৎসিতাধ্যায় 
নাসাঁবোগচিকিৎসিতাধ্যায় 
নেত্ররোগ-চিকিৎসিতাধ্]ায় 
শিরোরোগ-চিকিৎসিতাধ্যায় 


“অস্থগ্দরচিকিৎসিতাধ্যায় 


প্ৰ 


যোনিব্যাপৎচিকিৎসিতী ধ্যায় 
সুতিকা চিকিৎসিতাধ্যায় 
স্ত্রীরোগচিকিৎসিতাধ্যায় 
অকালদস্তচিকিৎসিতাধ্যায় 
বালরোগচিকিৎপিভাধ্যায় 


‘*, বিষদোষচিকিতৎসিতাধ্যার 
.রূসায়নাধিকার 


, কু কথাতোয়ং 

'_" দশমূলং 
হিন্দুলেশ্ব 
নবজ্বয়ন্তকবস 

_ নবজ্বব্হর বস 
সিংহনাদ বস (মূলে নবজবেভদিংহ ) 
নবজ্ববাস্তক 
নবজরাক্কুশ রস 
প্রচণ্ড বস 
স্বন্নমৃত্যুঞ্জয় 
জব্কেশরী 
স্বল্নপ্ৰতাপ-লঙ্কেশ 
বৃহতপ্রতাপলক্ষেখর 
জরাম্কুশ রস 
জরাবি অন্ত 
বালুকান্বেদ 
সৈন্ধবান্ত নস্ত 

" মধুকসার নন্ত 


নিষ্ঠীবনং | 
অষ্টাঙ্গাবণেহ 
পঞ্চমুষ্টিক 
ত্রিবৃতাদি 
মাতুলুঙ্গাদি 
বৃহয় বা 
দশমূল 
দ্বাদশাঙ্গ 
চতুর্ঘশাঙগ 
পঞ্চদশাঙ্গ 
পঞ্চকোল দশমূল 
অষ্টাদশ 
বাতশ্রেম্াস্তকাষ্টাদশাঙগ 
ুস্তাস্তাষ্টাদশাজ 
দূৰ্ব্বান্ত তৈল 
চন্দ্ৰশেখৰ রস 
সিংহনাদ বস 
জান্নিপাতিহ্রধ্য রস 
কাঁলাগ্রিকদ্র রস 
পঞ্চকদ্ৰ বস 
স্বচ্ছন্দভৈরব রস 
শ্লেন্মশৈলেন্দ্ৰ রস 
লক্ষ্মীবিলাস রস 
ভৈরবেশ্বর বস 
মহাস্কৰ্ধ্য রস 
অঞ্জনভৈরব রস 
জিদোষনীহার-্যা 
স্ুচিকাঁভবণ রস 
বেতাল রস (১) 
বেতাল রম (২) 
ত্রিবেতাল বস 
জয়াবটী 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বডবানল রস 
মৃতসজীবনী রস 
আনন্দভৈরৰ রস 
জরকেশরী 
সৌভাগ্যবটী 
স্বজ্বরীভৈবৰ গন 
ভৈরব রস 
মৃত্যুঞ্জয় রস (১) 
বৃহন্ম ত্যজয় 
মৃত্যুঞ্জয় রস (২) 
চিন্তামণি রস 
নবজ্ববসন্নিপাত-চিকিৎসাধ্যায় 
নিদ্বিপ্ধিকাদি _ 
ভাৰ্গ্যাদি 
মুস্তকাদি 
মধুকাদি 
দার্ব্যাদি 
দাস্যাদি 
বসোনতিল 
তালবটা 
জীর্ণজব-চিকিৎসাধ্যার 
ভূতজরাবি বটা 
নিদ্রাকব যোগ 
বিশ্বেশ্বর রস 
বিজষ ধূপ 
স্বন্পলাক্ষাদি তৈল 
বৃহল্লাক্ষাদি তৈল 
অঙ্গারক তৈল 
পিগ্পন্যাদি তৈল 
ষট্‌কট্‌ র তৈল 
সুদর্শন চূণ 
বৃহত্হদৰ্শন চূৰ্ণ 
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জ্ববভৈবব চূৰ্ণ 
বৃহৎ জরভৈরব চূর্ণ 
সৰ্বাঅবহর লৌহ (১) 
সৰ্ব্বজ্রহর লৌহ (২) 
বৃহৎ সৰ্বজ্ববহর লৌহ 
বিষমজবাস্তক লৌহ 
চন্দনাদ্থ লৌহ 
বুহচ্চন্দনাদি লৌহ 
জীৰ্ণজ্ৰরাঙ্কুশ রস 
জরাঁশনি রস 
চিরজবাক্কুশ রস 
বৃহজ্জবাঞ্চুশ 
ক্রোভপত্র--মহাজবাস্ুশ 
মহামৃত্যুঞ্জয় রস 
ভূবিদুল্লভ রস 
জ্রগ্রতাগ বস 
মেঘনাঁদ রস 
বৃহন্মেঘনাদ রস 
রসরাজ বটা 
প্রীহাজব-_ 
মানগুভিকা 
গুডপিপ্নলী 
নঙ্কুষকাঞ্জিক 
রোহিতক লৌহ 
যক্বদরি লৌহ 
লোকনাথ বস 
সর্বতোভদ্র রস 
অভয়ালবণ 
রসায়নামুত লৌহ 
মহাদ্ৰাৰক বদ 

ইতি সর্বজর 


বস শত 
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উৎপলষট্‌ক 
হ্ৰীবেরাদি 
বৃহৎ হীবেরাদি 
উ্রীবাদি 
পয়ন্তাদি 
কূটজাদি 
বুহদ্গুড়্‌চ্যাদি 
পঞ্চমূল্যাদি 
দ্ৰশমূলপুঠ্ঠী 
ব্যোষাদিচূৰ্ণ 
পাঠাদিচুৰ্ণ 
গল্গাধবচূৰ্ণ 
লোকনাথ রস 
আনন্দভৈরব রস 
কনকনুন্দর 
মহাগন্ধক বটিকা 
ইতি জরাতিসার 


ধাস্তপঞ্চক 
কঞ্চটাদি 
বৎসকাঁদি 
নাগবাদি 
কুটজপুটপাঁক 
কুটজপ্রাশ 
* 'ইতি অতিসার 


এপ 


জাতিফলাদিচুর্ণ 
কুটজাবলেহ 
কুটজাষ্টক 
জাতিফলাগ্ত! বটী 
খ্দগাতিফলাদ্ধা 


৫৫ 
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স্বল্লজাতিফলাগ্ধা ৷ কামচাব মণ্ডর 
লবঙ্গচতুঃসম অকাণমৃত্যুহরণ ব্‌টা 
রসাঞ্জনাদি মৃপবল্লভ বস 
কলিঙ্গাদিবটী গ্রহণীগজেন্ত্ৰ বটিক! 
বিজয়ভৈরব রস "_ গ্রহণীকপাট রস 
বৈগ্নাথগুডিকা বৃহজ্জাতীফলাগ্যবটিকা 
ুর্ণাদিচূর্ণ চিত্রান্থব রস 
পুঠীচূৰ্ণ কলাণ গুড 
আনন্দভৈরব বস কুম্মাগুকল্যাথ গুড 
“গঙ্গাধরচুৰ্ণ পঞ্চামৃতা পর্পটী 
কনকমুন্দর সৌভাগ্যপ্ুষ্ঠী মৌদক 
ইতি অতিসার গ্রহ্ণী-মিহির তৈল 
— শ্রীরস-পর্পটা 
ধান্তকাদি বিজয়-পৰ্পটী 
নাগবাঁদি স্বৰ্ণপৰ্পটী 
গঙ্গাধরচূর্ণ দশমূল গুড় 
নায়িকাচুর্ণ চতুঃসম তাম্ৰ 
লবঙ্গািচুর্ণ লবঙ্গা্ধং চূর্ণ গভিণ্যাং 
মধ্যমলবঙ্গাদিচুৰ্ণ ইতি গ্রহণী 
বৃহল্লবঙগান্চূর্ণ LO 
বৃহৎকুটজাবলেহ 
কঞ্চটাবলেহ কুটজাঁবলেহ 
মদনমোদক শ্রীবানুশীলগুড় 
বৃহৎকঞ্চটাবলেহ ত , প্রাণদা গুডিকা 
বৃহত্শতাবরীমোদক ণু শূরণ মোদক 
বৃহন্মদনমোদক , চন্দ্ৰপ্ৰভা গুড়িকা ৮১ 
ঘোলমও,র চক্রবদ্ধ রস 
কামেশ্বরমোদক পল টা-বিধি 
মেণীমোদক = বৃহৎ শূরণ মোদক 
নারিকেলজলের ওষ্ধ (শোধে)' কাঙ্কায়ন মোদক 
পঞ্চামৃতলৌহম গুর- লৌহামৃত 


জীযকাদিমোদক ' ৩ পিপ্পল্যাদি তৈল 


শন 
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সমঙ্গাদি দুগ্ধ ক্ৰিমিহা রস 
অপামাৰ্গাদি লেপ কীটমদ্দ রস 
ইতি অর্শ: ইতি ক্রিমি 

" পুনৰ! মগুর 
ধন্তিগুঠী বজ্বটক মণ্ড র 
হিঙ্গুষ্টক চূৰ্ণ কামলাপহ লো 
অধিমুখ চূৰ্ণ ত্রিকত্রয্নাদ থোঁহ 
বৃহদগ্নিমুথ চূৰ্ণ নবায়স লৌহ 
অগ্িবুদ্ধ! বটা প্রাণবল্লভ রস 
শাৰ্দ,গ-কাঞ্জিক পাও,স্থদ্দন বস 
হযীতক্যমৃত মূৰ্ব্বাদ্থ তৈল 
শঙ্খ বটী পুনৰ্ণৰাদ্থ তৈল 
মহাশঙ্খ বটা ইতি পাঁখু-কা'মল! 
বুহংশঙ্খ বটী ১০৭ 
ছা বাদাবুত 
মহোদধি রস টির 
বৃহন্মহোদধি বস বাদ 
অজীর্ণকণ্ট ক টী 

শতাবরীত্বত 
১৬১৫ Se) খণডামলকপ্রাশ 
হুতাশন রস এলাদি গুড়িকা 
সত্ৰৰ রগ শর্করাপ্ত লৌহ 
মহাগিকুমাব বস বাগ লোহ 
রামবাণ রস হুধানিধি রস 
অগিতু্ডী বট * ইতি রক্তপিত্ত 
ক্ৰব্যাদ বস 
কুণ্ঠাদ্ব তৈল Es 
ইতি অদীর্ণ ধান্তাদি 
অশ্বগন্ধাদি 
জপ সিতোপলাদি নেহ 

বিডুঙ্গাছ শ্বৃত বীন্ধ্যবাসিযোগ 


বিচঙ্গাদ্থ লৌহ বাঁধাথণ্ড 


tn 


এলাদি মন্থ 
তালীশাদি মোদক 
সৰ্পিগু'ড 

লবঙ্গাদি মোদক 
চ্তবনপ্ৰাশ 
ছাগলাদ্ব স্বত = 
বাঁসাবলেহ্‌ 
বনাগৰ্ভ ঘ্বৃত 
বুহতৎকণ্টকাবি ঘ্বৃত 
চন্দনাপ্ত তৈল 
রাস্মাদি লৌহ 
চন্দ্রামুত রস 
স্বল্নমৃগান্ধ বগ 
মুগাঙ্ক বস 


ইতি ব্লাজযন্ষ| 


০০ 


মবিচাদি চূর্ণ 
পথ্যাদি গুড়িক] 
ক্ষারগুডিকা 
লব্গাগুড়িক। 
কোষাস্তিক। গুডিক! 
অমৃতার্ণৰ রস 

ব্যান্ত্রী হবীতকী গুড় 
স্বল্নরসেন্দ্ৰ গুড়িকা 
বুহত্রসেন্্র গুডিকা 
হবীতক্যাঁদি মোদক 
অগস্তয-হযীতকী 
দশমূল ঘ্বৃত 
কণ্টকারি স্বত 
বৃহত্কণ্টকারি স্বত 
বৃহদ্থাসাবলেহ 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বাসাকুম্নাওখণ্ড 


- বৃহদ্ৰাসাকুন্মাওখণ্ড 


কাসসংহার বস 
বাস্মাদি লৌহ 
শূঙ্গবাত্র 

ইতি কাস 
ভাগী গুড 
কুলথ গুড 
ভাৰ্গা শর্করাঁবলেহ 
শ্বাসারি লৌহ 
শ্বাসকুঠাব বস 
সুর্য্যাবর্ত বস 

ইতি শ্বাস 
চব্যাদ্ত চূর্ণ 
কল্যাণ লেহ 
ব্ৰাহ্মী স্বত 
(স্বারৱস্বত সুত ) 
পঞ্চবক্ত, রস 

ইতি স্ববভেদ 
পানীয় ভক্ত 
ভাস্কর বস 
ইতি অবোচক 

ছর্দিবাবক যোগ 

ইতি ছর্দি 


পা 


-বিষ্ণুধৰ্ম্ম রস 


ইতি তৃষ্ণা 


বীজ 


[১ম সংখ্য! 


সন ১৩২০ ] 


রসায়ন 

ইতি মূৰ্চ্ছ। 
যোগবাহক রস 
পুনর্ণবাগ্ধ বত 
অকন্ধ ঘ্বৃত 

ইতি মদাত্তয় 
কুশান্তং স্বতং তৈলঞ্চ 
কপানিধি রস 

ইতি দাহ 

কল্যাণ স্ববত 
মহাকল্যাণ সুত 
শিবা বত 
ত্ৰিকত্ৰয়াদি তৈল 
পৰ্পটী বস 

ইতি উন্মাদ 
ব্ৰাহ্মী ঘ্বত 
চৈতস দ্বত 
ধেমসাগর রস 
কুম্মাগুক স্বৃত 

ইতি অপস্মাব 
মাষবলাদি 
স্বন্নরসোনপিও 
জয়োদশাঙগ গুগ গুলু 
বাতারি গুগ গুলু 
বৃহচ্ছাগলাস্ত ঘৃত 
নকুলাছ্ ঘৃত 
মাঘ তৈল 


প্রাচীন পুথির বিবরণ 


বৃহন্মাষ তৈল 

সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল 
কুজপ্রসাবণী তৈল 
স্বল্পবিষ্ণু তৈল 
মহাবিষ্ণু তৈল 
মধ্যমনারায়ণ তৈল 


- বৃহন্নারীয়ণ তৈল 


হিমসাগর তৈল - 
ত্রিগুণাথ্য রস 
চতুৰ্ম্মখ বস 

ইতি বাঁতব্যাধি 


গুডূচী স্বৃত 
অমৃতাপ্য ঘ্বত 
মধ্যযগুড়ূচী তৈল 
স্বল্লগুড়চী তৈল 
বৃহদ্‌গুড়ুচী তৈল 
ব্ৰহ্ম তৈল 
পিণ্ড ভৈল 
বৃহৎ পিওঁ তৈল 
কৈশোরগুগ গুলু 
বন্ধু গুগ গুলু 
গুড়ুচ্যাদি লৌহ 
অৰ্কেশ্বর বস 
মহাতাঁলেশ্বর র্স 
বাতরক্তাস্তক রস 
ইন্তি বাতরক্ত 


অষ্টকটুর তৈল 
কুষ্ঠান্ত তৈল 
অঁযৃতাগুগ গুৰু 


৫৯ 


৬০ 


সি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 


চতুরাননাত্র 
স্বয়মগ্লিব 
“ ইতি উরুস্তস্ত 
কাৰ্পাসাস্থিস্বেদ 
বানী পঞ্চক 
বা্মাশ্বত্ব 
রানাদশমূল 
বৈথানৰ চুৰ্ণ 
প্তঠীখণ্ড 
অজগোদাগ্ঘ বটক 
যোগবাজ গুগ গুলু 
বৃহৎ রসোনপিণ্ড 
বাঁতাঁরি গুগগুলু 
ব্যাধিশাৰ্দ্‌ল গুগ_ গুলু 
দণ্ডপগাণি উক্ত 
সিংহনাদ গুগ গুলু 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু 
বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল 
আমবাতাবি বটিক! 
ইতি আমবাত 
ণতাৰরী মণ্ডর * 
ৰীঞ্জপূরাস্ত 'বৃত 
তারামওুৰ 
বিড়ঙ্গাদি মোদক 
পথ্যাদি লৌহ 
নারিকেলামৃত খণ্ড 
পুঠীখণ্ড 
নাব্লিকেনখণ্ড 
বৃহয়ারিকেল খণ্ড 
শুগখণ্ড 


স্‌ 


[১ম সংখা? 


পানীয়ভক্ত ঝটিকা 
খণ্ডামলকী 
শুঙ্খদ্ৰাৰক বটী 
শূলবজিণী রস 
বিস্তাধৱান্ৰ (১) 
শর্করালৌহ 
বিদ্াধরাভ (২) 
ধাত্রী লৌহ 
ইতি শুল-পরিণানশুল 
অবৃগুড়িক! 
নারাচচুর্ণ 
অবিপত্তিকর চূর্ণ 
মণও-লাজাবলেহ 
ব্রিবৃতা বটা 
প্তষ্ষমূলাণ্য ঘৃত 
ইতি উ্দাবর্ত 
কাঞ্ধায়ন গুড়িক| 
হিঙ্গাদি চূর্ণ 
নাবাচক ঘ্বৃত 
ক্ষীরষট্পলক দ্বৃত 
ধাত্রীযট্পলক দ্বত 
দস্তীহীতকী- গুড় 
শিখিবাড়বরস 
ভলাতক ঘৃত 
বিদ্যাধর রস 
ইতি গুল্ম 
বল্লভ স্বত 
সৰ্জুন ঘৃত 
ইতি বদ্রোগ 


1 চর 
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(এই স্থানে মৃত্রকচ্ছ-চিকিৎসার পশু ছিন্ন ।) 
চিত্রকাদ্য ঘ্বত 
গোক্ষুর ঘৃত 
ধাতীশ্বত 
ইতি মূত্ৰাতিমার 
শুঠ্যাদি 
কুম্মাগ্াদি বত 
বরুণ দ্বৃত 
বকণ গুড় 
- ইতি অঙ্বরী 
দাঁডমাঁপ্ধ ঘৃত 
বৃহদ্দাঙিম|ণ্য ঘৃত 
। চন্দ্ৰপ্ৰভা ওডিকা 
(এই স্থানে ১৭০ পৃষ্ঠা নাই । ১৭১ পত্র ছিয়।) 
লৌহরসায়ন 
ইতি স্থৌল্য 
(এই স্থানে ১৭৩। ১৭৪1 ১৭৫ পর নাই । 
১৭৬ পত্র ছিন্ন 1) 
গুনর্বাধজেহ 
ক্মারগুভিকা 
দশমুল হরীতকী 
কটুকান্ত লৌং 
শোখশৰ্দল রস 
শোথারি রস 
পেথারি লৌহ 
ইতি শেখ 


প্রাচীন পুথির বিবরণ 


পুনর্ণবা তৈল 


(এই স্থানে ১৮০ পত্র ছিন্ন, ১৮১। 
১৮২। ১৮৩ পত্র নাই ।) 


শুরেখর শ্বৃত 
নিত্যানন্দ রস 

ইতি শ্রীপদ 
প্রিয়ঙ্গাগ্ত তৈল 

ইতি বিদ্রধি 
চতুদখাগ 

ইতি শারীর্রণ 

জীবকান্ঠ স্বত 
ইতি শল্যব্রণ 


জিফলাগুগ গুলু 
বটিকাগুগৃগুলু 
জাতীকাদ্ঘ ঘৃত 
বোমজললেপ 
সপ্তাঙ্ গুগ্‌ গুলু 
ভল্লাতকান্ত তৈল 
নবকাধিক গুগ গুলু 
সপ্তবিংশতি গুগ্গুলু 
লৈন্ধবান্য তৈল 
ভগন্দরহর রস 
ৰনিতাৰ্ণব রস 
ইতি ভগন্দর 
ভূনিস্বাস্ত স্বত 
আগাবধুমাগ্য তৈল 
ইতি উপদংশ 


সাপকে 
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লেপষোগ 
তৈল 
পৃথক্‌ পথ্যাদি 
ইতি শূকদোষ 


চক্রতৈল 
লাক্ষাগুগ্গুলু 
আহা গুগ্‌গুলু 
গন্ধ তৈল 
ইতি ভগ্ন 


বান্তিকৃৎ পঞ্চকযায় 
উন্মত্তক তৈল 
করবীরাস্য তৈল 
বায় গুড়িকা 
পঞ্চনিশ্ব 
পঞ্চতিক্ত ঘৃত 
গুগ গুলু পঞ্চতিক্ত স্বত 
মরিচাগ্য তৈল 
বুহন্মরিচাগ্ক তৈল 
বিষ তৈল 
(এই স্থানে ২০৫ পত্র নাই, 
২০৬। ২৯৭ পত্র ছিন্ন।) 
মহাতল্লাতক 
অমৃতাঙ্কুর লৌহ 
ইতি কুষ্ঠ 
অমৃতাদি 
জয়াবটী 
ইতি উদর্দকোঠ শীতপিত্ত 


ও 


সিংহান্তাদি 
স্নগিপ্নলী খণ্ড 


শুষ্ঠীথণ্ড 
পিপ্ললী ঘৃত 
অস্্পিত্তাস্তক রদ 
লীলাবিলাস রস 
রসেন্ত্র বটিকা_ 

ইতি অগ্নপিত্ত 
অমৃতাদি 
মহাপদ্ম শ্বত 

ইতি বিসর্গ-বিস্ফোট 
নারিকেলামৃত 
‘ ইতি কফপিত্ত 

নিম্বাদি 

ইতি মস্থরিকা 
চাঙ্গেরী স্বত 
মূষিকান্ছ তৈল _ 
কুঙ্কুম|দ্ তৈল 
বৰ্ণক ঘ্বৃত 
হর্লিদ্ৰাপ্থ তৈল 
ত্ৰিফলাদ্য তৈল 
গুঞ্জাদ্থ তৈল 


- ভূঙ্গরাজ তৈল 


মালত্যাগ্চ তৈল 
পটোলাগ্ ঘ্বৃত 
ইতি ক্ষুদ্ররোগ 


গও্ষ ধারণ 
কনকণূর্ণ 
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স্বল্লথদির বটিক। 
বৃহত্খদির বটিকা 

ইতি স্থথকেশ 
ক্ষাবতৈল 
অপামাৰ্গ তৈল 
শম্বুকান্থ তৈল 
বৃহতশম্ব,কাদ্থয তৈল 

ইতি কৰ্ণরাগ 
বোষাদ্ত চূৰ্ণ 
পাঠাগ্ তৈল 
ব্যাঘ্ৰাপ্ড তৈল 
চিত্রকাণ্ঠি তৈল 
চিত্রক-হবীতকী 

ইতি নাসারোগ 
লো পোর্টলিকা 
বিন্বাঞ্জন 
ষড়ঙ্গ ঘ্বৃত গুগ্গুনু 
বাসকাদি 
বৃহদ্বাসকাদি 
চন্দ্রোদয় বন্তি 
কুমাঁবিকা বৰ্তি 
চন্দ্ৰপ্ৰভা বৰ্ত্তি 
সপ্তামৃত লৌহ 
মহাত্ৰিফলাত্বত 
হরিদ্ৰাদ্বপ্জন 

ইতি নেত্ররোগ 

বৃহজ্জীরকাগ্য তৈল 
ষড় বিন্দু তৈল 


প্ৰাচীন পুথির বিবরণ 


অপামাৰ্গ তৈল 
মযুবাদ্য ঘ্বত 
বসান্র ঝটিকা 
দশমুল তৈল (১) 
দশমূল তৈল (২) 
বৃহদ্দশমূল তৈল 

ইতি শিরোরোগ 


দাৰ্ব্ব্যাদি 
পুষ্যানগচ্র্ণ 
শীতকল্যাণ স্বত 
শতাবরী স্বত 
অশোক ঘ্বত 
ইতি অস্যগ্দর 

শল্লক্যাদি তৈল 
মৃষিকাগ্ঘ তৈল 
পঞ্চপল্লবাদ্ ঘ্বত 
ফল ঘ্বত 
অশ্বগন্ধা ্বৃত 
বৃহদস্বগন্ধা! ঘৃত 
আৱথ্বধাদ্থ তৈল 
ক্ষারতৈল 

ইতি যোনিব্যাপদ্‌ 


শাল 


বজ্রকাঞ্জিক 
পঞ্চজীরক গুভ 
ইতি সুতিকা 


্রীপর্ণী তৈল 
কাশীশাগ্ধ তৈল 
য্মকথ্বত 


ইতি স্ত্রীরোগ 


৬৩ 


৬৪ সাহিত্য পবিমহ-পন্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


সব্ণমারণ ঠি র্করস 
বালচাতুর্ডদ্রিকা | কালক্দ্র রস 
অশ্বগন্ধাস্বত ভীমকদ্র রস 
কুমারকল্যাণক স্বৃত A ইতি বিষদোষ 
অষ্টমঙ্গল ঘৃত রি 
লাক্ষাদি তৈল 
টব মধুহবীতকী 

কতিপয় মন্ত্ৰ \ ইতি রসায়ন 

ইতি বালরোগ 222 


ty 


গ্রন্থকাঁর ও তীহাঁর পরিচয 


গ্রন্থকাঁব বাঁধামাধব বৈদ্যরত্ব কবিরাজ স্বীয় গ্রন্থে পরিচয়স্থলে ঝলিতেছেন,-- 
চু আদীৎ সেনকুলে গৃদাধরস্সুতো দেবীবরো বিশ্রুত, 
তৎসুনুন্ধুক্দনঃ সুবিদিতস্তৎপু্রগৌরীববঃ। 
তত্বীর্ষ্োস্তবচাকষশসশ্চিস্তামণেঃ €) সন্ছনা 
বাধামাঁধব-বৈদ্যবত্র-কবিন! বত্লাবলী গুম্ফিতা ৷৷ 
গন্থকারের এই সেনকুল বিনায়কবংশ। মহামহোপাধ্যাষ ভরত দিকের হইতে 
এই সেনকুলের নিম্নলিখিত পরিচষ পাওয়া যায়। যথা-- 


7 


[ পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য ] 


- সন ১৩২০ ] প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬৫ 





১ বিনায়ক 
২ রঃ 
৩ মী 
৪ সজ 
| 
I । 1 
৫ কুমার ৫ কাকুৎস্থ ৫ সরণি 
৬ ৮. ৬ লক্ষমীধর* ৬ নবপৃতি 
৭ (মহাদেবসেন) হরিহব খাঁ ৭ বত ৭ Vi 
৮ গোপীনাথ ৮ অনন্ত (নিবাদ মাল) ৮ জটাধর 
৯ বনমালী ৯ শিবদাস সেন ৯ চন্দ্ৰসেন 
I 
১০ গোরা (চক্ৰদত্তেব টীকাঁকার ) ১০ গদাধর 
১১ ভরত মল্লিক নি ১১ দেবীবব 1 
(নানাগ্ৰন্থের টাকা ও কুলপঞ্জিকাকাব ) | 
lb ] 
গৌবীদাস 
শজুসেন চিন্তামণি 
A (গ্রন্থকার) 
বামদের 
ভরত মল্লিকরুত চন্দ্রপ্রভায় (৪৫ পৃ) বাধামাধৰ সেনের এবং তৎপুভ্র বামদেবের নাম 
দৃষ্ট হয়। ভরত মল্লিকের সময শকাব্দ ১৫৯৭, সুতরাং আমব। এই প্রমাণবলে বলিতে 
পারি যে, আলোচ্য গ্রন্থ উক্ত জব্দের পূৰ্ব্বে বচিত হইয়াছিল । 
গ্রন্থারস্ত-_শ নমো ভগবতে বাস্ছিদেবায়। 
_ নত্বাথ কৃষ্ণং কৃতকৰ্ম্মসারং £ 
নানামুনীনাং বচনাঁবতাবম্‌। 
যঃ যোগং সমাহত্য স্থসিদ্ধসারং 


তেনে ময়া পত্রিকা (?) প্রচারম্‌ ॥ 





* ভরতেব মতে লক্ষ্মীধবের পুত্র অনন্ত। অনন্ত সেন হইতে কুল নষ্ট হ্য এনং শিব্দাস সেন মালঞ্চ ত্যাগ 
করিয| উত্তবগঙ্গ রাঢা রদীপুবে গমন করেন। দুরদেশস্থ বলিয| ভরতেব ভুল হইযাছে ৷ 
+ ইনি মালঞ্চ ত্যাগ কবিধা, রুক্মিণী ভোট গাঁ নামক স্থানে মাঁতামহ-আশ্রয়ে বাস করেন। ( ভবত ) 
৯ 


৬৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | { ১ম সংখ্যা 
শেষ--সমাগ্শ্চায়ং গ্র্থঃ,। | 





জরোহ্তিসারগ্রহণী অর্শোহজীর্ণে| বিস্ুচিকা ৷ 
= হু # ৰ * 
১ *+ এ এ 
বিষঞ্চেতি সমুদ্দিষ্টং কগু বিনিশ্চয়সংগ্রহে ॥ 
ইতি শম। 
(২) 
পরিভাষ! 
(বৈছীক) 


আকৃতি ১৩৯৩৯) পত্রসংখ্যা ২২। পংক্তি ২০1 অক্ষর ৪২। শ্লোক ২৮৬। _ 
বিবরণ--পুথি দেশীয় তুলট-করা কাগজে লিখিত। পুথিব অবস্থা বেশ ভাল আছে। 


অক্ষর স্ুন্দব, স্পষ্ট ও পবিফবি। জামনানিবাসী শ্রীরামজী সেনেব হস্তাক্ষর । একটি স্থচীপত্ৰও 
আছে। 


বিষয়--বৈদ্যুক,পরিভাষ| ৷ আযুৰ্ব্বেদীয় ওঁষধাদ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগের নিয়ম লিখিত। 
গোবিন্দ সেন, জীকাস্তদাস প্রভৃতির পরিভাষা হইতে ইহাতে নূতন কথা দু-একটি আছে 
এবং এতদ্যতীত পাঠান্তর অনেক স্থানেই আছে। 
আবম্ভ,-- জীঞজীরাধাকৃষ্ণঃ । 
অব্যক্তানক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্বাৰ্থপ্ৰকাণিকাঃ । 
পরিভাষাঃ প্রকাশ্ন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ ॥ 


সমাপ্তি,--ইতি পরিভাষ! পুস্তক সমাপ্তঃ॥ এই পুথি নিঙ্গ ঘরে রহিল।||০ 18০ 
শকাব্দ ১৭২২ ৷ তারিখ ৬ বৈশাখ স্বাক্ষর শ্রীরামজী সেন সাং জামনা ৷ 


ৰ দি 
হ 


০ 


নিন ১৩] প্রাচীন পুথির বিবরণ . ৬৭ 
(৩) 
সারতৈলিক 


(অসম্পূর্ণ) 
আকৃতি ১৪১৩1 পত্র ১৩। ংক্তি ১০। 
বিবরণ-_পুথি দেখিয়। বোধ হয়, গ্রন্থের সামান্য অংশই আছে। অবস্থা মধ্যম । লিপি 
ওপুদ্ধ হইলেও স্পষ্ট। 

বিষয়_-রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সংগহ-গ্রন্থ। 
আৱম্ভ,--নমে৷ গণেশায় ॥ 

দেবান্‌ শ্রীরুষ্ণ-গৌবীশং বিবিঞ্চিপ্ৰমুখান্‌ গুবন্‌। 

নত্বা শী্ৰীতিরামেণ ক্ৰিয়তে সারতৈলিকম্‌ ॥ 


সমাপ্ডতি,--নাই । 


(8) 
বত্বমালাধ্যাঁয় 


( আযুৰ্ব্বেদীয় দ্রবযাভিধান ) 
(খণ্ডিত) ঢ > 
আকৃতি ১১৩১৮ পত্রসংখ্যা ২৯। স্ুচীপত্রসংখ্যা ৪ | 
প্রতিপত্রে ১০ পংক্তি। প্রতি পংক্তিতে অক্ষৰ ৪০1 শ্লোক ৩০০ । 
বিববণ- পুথির প্রথম পত্রথানা নাই । এতদ্বাতীত সমুদায় পত্রগুলি ও স্থচীপত্রগুলি বেশ 
ভাল অবস্থায় আছে। লিপি সুখপাঠ্য, সুন্দৰ ও বিশুদ্ধ । 
একটি কারণে এই পুথিখানা বড়ই মূল্যবান্‌। এ পৰ্যীন্ত আমি যতখান| হস্তলিখিত ও 
১) মুদ্রিত রত্রমালা দেখিয়াছি, তাহাতে কোথাও গ্রন্থকাঁবের নাম পাই নাই। শ্রীযুক্ত উমেশচন্র 
গুপ্ত-দম্পাদিত বৈদ্তুক শব্দসিন্ধুতে যে গ্রান্থবিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও কোন নামের 
উল্লেখ নাই। এই পুথিখানার সমাঞ্তিতে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ আছে। এই কারণে 
এই গ্ৰন্থখান| মূল্যবান্‌ বোধ করি। | 
এই গ্রন্থের লেখক জামনানিবাসী বামজী সেন। ১৭২১ শকাৰে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। 
গ্ৰন্থকাব--বাজবৈদ্ত শ্রীনাবায়ণাস্তর্গ। ইনি বী্দী পন্থদাসেব অনস্তরবংশীয়। ইনি 
প্রপিদ্ধ পদকর্তী ও শরীচৈতন্যদেবের পার্খন নরহরিদাঁস সবকাব ঠাঁডুবের পিতা। জীষুন্ত দীমেশ- 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


চন্দ্র সেন বঙ্গভাষ| ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে (১৭5 পৃঃ) নরহরিদাঁস সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
শশ্রীথণ্ডেব নবহরি সবকাব মহাপ্রভুব একজন অন্থচর ছিলেন; ইনি নীলাচলে চৈতন্তদেষেব 
অতি অন্থবক্ত সঙ্গী ছিলেন। কথিত আছে, নরহবি চিরকৌমাররত পালন করেন। নরহবি 
সবকাঁব প্রসিদ্ধ লোঁচন্দাদেব গুক ও “চৈতন্তমঙ্গল"-রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত 
বন্দনায় জান! যায়, নরহরিব বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তীহাব পিতাৰ নাম নারায়ণ ছিল। নবহরি 
গৌরলীগার পদরচনার প্রবর্তক বলিয়া বৈষ্ণব-সমাঁজে আদৃত; ইহার পদ অনুসরণ করিয়া 
বাস্থদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন। নরহরি সবকার ১৫৪* খৃঃ অবে গুপ্ত হন |” আমরা 
ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা হইতে জানিতে পাবি, ঠাকুব নরহরিদাস সরকার বিবাহ 
 কবিয়াছিলেন এবং তাঁহার চাবিটি কন্তাঁও হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে যথাসময়ে 
সৎপাত্রস্থও করা হইয়াছিল। (চন্দ্ৰপ্ৰভা ৩৪৫।:৫০1৩৫৫ পৃষ্ঠা ) 


নরহরিদাসতনৃঙ্জাশ্তত্বাব এতে (? কুলোজ্জলা জাতাঃ । 
বৈতড়বংশসমুদ্ভবগকড়ধবজসেন-কন্তকাকুন্দৌ ॥ 
মালঞ্চবংশজনুষে দত্তৈকা সু প্রভাতায় । 
অপরে ঘে খানায়াং তয়োস্ত মল্লীকমাধবায়াগ্রযা ॥ 

- অন্তা অপি যা চরম! দত্ত| মল্লীকবিষ্ণুসেনায় | 
অন্তা বরাহনগবে শ্রীলরামকাস্তায় সেনায় ॥ 


রাজবৈগ্ অস্তরঙ্গ নাবায়ণেব একখান! কুলণী গ্রন্থও ছিল। ভরত মল্লিক চন্দ্র প্রভার 
স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (পৃষ্ঠা ৪1৯/২১1২২) 

আমবা এই গ্রন্থের নাম পাইলাম “রত্নমালাধ্যারঃ।” আমাদের বোধ হয়, ইহ! কোনও এক 
বিরাট গ্রন্থের অধ্যায় মাত্র। গ্রন্থদমাপ্তি পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ ধারণ৷ হইতেছে। 
সে যাহা হউক, এই গ্রন্থ যে ১৫৪০ খৃঃ অব্দের পূৰ্ব্বে রচিত, তাঁহা বুঝিতে পারা যায়। 

অমাণ্ডি-- | । 
ইতি চিকিৎসাকে * * মৃত্যুং রাঁজং বৈদ্য শ্রীনারায়ণস্তিরঙ্গবিবচিতায়াং রত্ুমালাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥*॥ 
ড্রেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মূঢ়ধীঃ। মাহা চ শূকবী তস্ত পিতা তস্তা চ কুকুরঃ ॥ 
গ্ৰীৱাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো নমঃ ॥ * ৷৷ শঁী'8ীগুক্‌চরণে মম ভক্তিবস্ত | সপাৰ্যদ জী কৃষ্ণচৈতন্তনিত্যা- 
নন্দৌ জয়তাং ॥॥ * ৷৷ শ্ৰী8ীহরিঃ ৷ শকাব্দা ১৭২১ ৷৷ তাবিথ ৭ চৈত্র অষ্টমি মঙ্গলবার। লিখিতং 
শ্রীরামজী সেন সাং জামনা পুস্তক নিজঘরে রহিল 11০11] 

এতৎসহ খানাস্তরঙ্গের বংশপত্রী প্রদত্ত হইল। 


\ 


বির ১৬৯৪] প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬৯ 
নারায়ণ ও নরহরিদাঁসের বংশপত্রী 


পা (বীজী ) 
ভিষঙ মুনি, দেবলী 
শূলপাণি 
টী 
মা 
মা 
1 1 
কন্তা বিঃ ববিসেন কন্তা বিঃ মালঞ্চীয় নায়ক (নাক) 
মহামাগুলিক সঙ্সেন 
বামন 
৷ 1 
কালিদাস বান্সুদেব কার্তিক (স্ববংশপঙ্কেকহ চণ্ডধামা ) 
নারায়ণখান অন্তরঙ্গ কবিরাজ 
] ঠি | 
মুকুন্দ বাজবৈদ্য মাধব বিশ্বাসরত্ব নরহবিদাস সরকাব 
ইনি পদকৰ্তা মহাপ্রভুর পার্শ্বচর কৃষ্ণপদার্চনবিহিতবিলাঁসঃ, 
মুনিরিব ভিষজাং মধ্যে জাতঃ। 
(৫) 
ভিষগুৎসব 


আকৃতি ১৩১৪৮।  পত্ৰসংখ্যা ৫। শ্লোক ১১৭। 
বিববণ--দেশীয় তুলট-কবা কাগজে লিখিত। লেখা গ্রপরিষ্কার ও অগুদ্ধ। বামমোঁহন 
পালের অন্ত পুথিব মতই লেখ।। ইহাতে অনুমান হয়, এইখানাঁও তীহাবই লিখিত। গ্রন্থেব 
অবস্থা ভালই আছে। 
বিষয়-"কয়েকটি রোগেব নিদান। মাধব-নিদানে কতকগুলি রোগেব বিববণ পাওয়া 
যায় না অথচ নামগুলি বড় প্রচলিত , তাহাদেব বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে 
নিম্নলিখিত রোগের নিদান আছে । যথা-- 
১। পীহা ৩! গুদভ্রংশ 
২। মৃগী ৪। "নামা 


৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


, ৫1 গ্রকাহিক ৯। মুত্রাতিসার (বহুমূত্ৰ ) 
৬। সোমরোগ ১০। মুত্রকৎ ( বহুমূত্ৰ) 
৭। উর্ধাধোবোগ €ওলাউঠা ) ১১ ধ্বজভঙ্গ 
৮। আমরক্ত *১২। ত্রয়োদশ প্রকার সান্গিপাতিক লক্ষণ 


এই নিদান-লক্ষণে কিছু নুতনত্ব আছে। গ্রন্থকাব গ্রন্থাবস্তে ‘চরকমতং প্রেক্ষ্য দশৈতে . ৫ 
বোগ৷ লিখ্যন্তে,, এইরূপ বলিয়াছেন । বস্তুতঃ গ্রন্থকার যে ভাবে নিদান লিখিয়াছেন, 
এমন কথা চবকে নাই। বিশেষতঃ “সন্নিপাতান্ত্রয়োদশ কথ্যন্তে যথা চরকে” বলিয়া 
পসন্ধিকস্তন্দিকশ্চৈব ত্সাধ্যঃ চিত্তবিভ্রমঃ” ইত্যাদি যে নাম করিয়াছেন, এরূপ নাঁষ চরকে 
নাই। চরক দোষের উ্ণ-ভেদে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের পৃথক্‌ নাম করেন নাই। অথবা লক্ষণগুলিও সন্ধিক-তন্ৰিকাদিব মত নহে। যাহা 
হউক, যখন চবক ও সুশ্ৰুত ঘবে ঘরে থাকিত না, তখন এঁরপ নাম করিয়া! স্বীয় লিপির 
গৌরব বৃদ্ধি করিবার যে একটা বিশেষ চেষ্টা প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝা যায়। 

আরম্ত- . নাবায়ণং নমস্কৃত্য শ্রীনাথং পুরুষোত্তমং ৷ 

নানাশাস্ত্রাণি চালোক্য ক্ৰিয়তে ভিষগুৎসবঃ ॥ 
শ্রীমাধবকরধূতমতান্থুলঘ্বেন চরকমতং প্রেক্ষ্য কেনাপি দশৈতে বোগা লিখ্যন্তে 
সমাপ্তি শাকে থমণি কোরক (?) বেদে রাধাষ্টমীতিথৌ। 

সঞ্চিতঃ কেন বিপ্রেণ সম্পূৰ্ণে ভিষগুৎসবঃ ॥ 

ইতি যোগিনীতন্ত্রমতে ভিষগুৎসবঃ সমাপ্তঃ। নীবস্তু ময়ি লেখকে ॥ শিবায় নমঃ ॥ 

গ্রন্থকার ও লেখক- গ্রন্থকার বা লেখকের নাম নাই। লেখা দেখিয়া গ্রস্থখানা 
বামমোহন পালের মনে হয় এবং শকাঙ্ক ১৭৪১ দেখিয়া গ্রন্থথানা "কুজাপেড় বিপ্রের” শ্রমসভুত 
বলিয়া বোধ হয়। 


(৬) 
* নাঁড়ী-প্রকাণ 
( শঙ্কৰ সেন-কৃত ) LS 
আকৃতি ১৩% ৪“। পত্র ১২। - প্রতিপত্ৰে পংক্তি ২০। অক্ষর ৪৮। শ্লোক ৩৫০1 ». 
বিবরণ--দেশীয় তুলট-করা কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিয়া দুইটি পাতা আঠা দিয়! জুডিয়| 
এক পত্র কর! হুইয়াছে। পুথির অবস্থা ভাল আছে। লিপি অপরিষ্কার ও অণগুদ্ধ। 
ছেদচিহ্ন ও টিগ্ননী দেখিয়া পঠিত গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। 
গ্রন্থের লেখক-_লেখকের নাম নাই! তবে আদর্শ পুথির লেখকের পরিচয় অনুসারে 
ও লিপি দেখিয়া ইহা রামমোহন পালের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়। 


০ 
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কাঁলীকৃষ্ণপদদবন্দং ভজতা তত্ববোধিনা । 
নাড়ীপ্রকাশঃ পঠিতো লিখিতে| বিপ্রস্থনুনা ॥ 
শ্রীবামলোচন শৰ্ম্মণ! তস্ত পুন্তকং দৃষ্ট | 
বিষয়--নাড়ী ধরিয়া ও শ্বাসেব গতি দেখিয়। বোগনির্ণয়। গ্রন্থে চারিটি অধ্যায় 

আছে। সচরাচব যে সমুদায় মুদ্রিত নাডীপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তিনটি 
মাত্র অধ্যায় আছে। ভবানীপুর হইতে শ্রীনন্বলাল ব্ি্দ্রযাবত্ন মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 
নাড়ীপ্রকাশে চারিটি অধ্যায় আছে। মুদ্রিত পুস্তকের সহিত এই গ্রন্থের অনেক পাঠাস্তর 
আছে। এই পুস্তকে শঙ্কৰ সেনের পরিচয়জ্ঞাপক শ্রোকগুলি নাই। 


আরম্ত-_ শ্রীবাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ! 
শিবং প্রণম্য সশিবং শিব্দং শিবকীর্ভনং। 
গুণাতীতং গুণময়ং ব্যক্তমব্যক্তমবায়ং ৷ 
সাঁনন্দ-কবিরাঁজস্ত সুহৃদ; প্রিয়কাম্যয়া। 
নাঁভীপ্রকাশং তন্গতে সেনপ্রীযুতশঙ্করঃ ॥ 
সমাপ্ডি,_ইতি শঙ্কবসেনকৃতৌ। নাঁভীপ্রকাশে চতুর্থোদ্যতঃ ॥০ ॥* ॥ ইতি শ্রীষুচ্ছঙ্কর সেন 
কবিরাজকৃতো নাভী প্র কাশঃ সমাপ্তঃ ৷৷ ॥ শ্রীগুববে নমঃ। ০। শ্রীহূর্ণী ॥ 


শঙ্কর সেন কবিরাজের বংশপত্রী 


শক্তি,গোৱ্ৰ 
শরীবৎস (শক্কি,ধৰ) 


পুণ্ডরীক 


শঙ্কর সেন কবিবাজ 


৭২ ,  সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা '_ [১ম সংখ্যা 
(৭) 
চিরতা ও চিতা-শোঁধন 
"বিবরণ--ইহ| একখানা গ্রন্থের ১৪৯ সংখ্যক পত্র । 
বিষয়-_-গুগ গুলু, ধৃস্ত রবীজ, চিরতা ও চিতা"শোধন এবং গুগ.গুলুব স্ববপবর্ণনা। 
এই পত্রখানা চিরতা ও চিতা-শোধন-বিধির জন্যই আবশ্যক হইয়াছে। 
দ্ৰষ্টব্য--পত্ৰখানার শোধন-বিধি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে লিখিত। বাঙলা অংশে শ, স, ,, 
, শীর যথেচ্ছ ব্যবহাব দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত অংশ বিশুদ্ধ। অথচ একই লোকের হস্তাক্ষর। 
নিয়ে পত্ৰখানার অনুলিপি প্রদত্ত হইল। 
১ম পৃষ্ঠা 
১ ৷৷ অথ গুগ গুল শোধন ৷|| হয়ীতকী আমলা. :হেড়া গুলঞ্চ এবাং প্রতি ছুই তোলা জল ৪ সের 
শেষ ১ সেব গুগ গুল খণ্ড খণ্ড 
২ কাটীয়া ঘ্বত কিঞ্চিত মাখিয়া অগ্নিতে কলাপাতা তাতাইয়| বস্ত্ৰে বান্ধিযা পাতন! যন্ত্রে দোল! 


| যন্ত্রে পাক কবিয়া তবে গুগগু _ 


৩ ল দিবে শিলায় বাটিয়া দিবে ॥* ॥॥ ইতি গুগ গুল সুদ্ধিঃ।। * ৷ অথ ধৃস্তরবীজ শোধন।॥ 

be ধুস্তরবীজ /০ এক পোয়া 

৪ দুগ্ধ //* অৰ্দ্ধ পোয়া জল /॥০ অব সের শেষ দুগ্ধ অবশেষ রাখীবে ধুস্তববীজ্জ জলে 

ধুইয়া লইবে ॥॥০ 1॥ ইতি ধৃত্তরবীজ 

৫ শোধন ৷৷৷ * || অথ চিবাতা শোধন ৷৷৷ চিবতা / 'এক পোয়। গোময় /০ এক পোয়া 

জল ২ ছুই সের শেষ ১ এক সের 

২য় পৃষ্ঠা শ্রীহরি ১৪৯ 

৬ জলে ধুইয়া লইবে বদ্ধকোষ্টে শোধন কবিবে ন11॥০ ৷ ইতি চিরাতাশোধন ৷৷ * || অথ 

চিতা শোধন মাহ ॥ চিতা বস্তে বান্ধিয়া 

৭/15 এক পোয়া গোময় /* এক পোয়| জল ২ ছুই সের শেষ ১ সের জলে ধুইয়া লইবে 

বন্ধকোষ্টে শোধন করিব! ন110০ ৷৷৷ ইতি চিতা 

৮ শোধন ॥1% 10 অথ গরগৃগুলু শুদ্ধিঃ॥| জায়ন্তে বরপাদপ| মকভুবি গ্ৰীষ্নেংকতাপাৰ্দ্দিতাঃ ৷ 

== শীতার্তাঃ শিশিরেহপি গুগ গুলু বসং মুঞ্চ 

» স্তি তে পঞ্চধা। হেম-_মহিষাক্ষিতুল্যমপরং সংপদ্মরাগোপমং ভ্রঙ্গাতং (ভৃগ্গাভং) কুম্মম 

ছ্যতঞ্চ বিধিনা শোঁধাং ততো যত্বতঃ॥০ ॥| উষ্ণ 

১০ উষ্ণে দশমূল কাথে পূতে গুগ.গুলুং প্রক্ষিপ্য আলোড্য বস্তুপুতং বিধায় পরি 
শোধ্য ঘৃতং দত্বা পিষ্টিতং গ্ৰাহং ৷৷ ভ্রিফলা 

কাখে কশ্চিৎ ॥ ০ ॥ 


সন ১৩২০ ] প্রাচীন পুথির বিবরণ = ৭৩ 


১১ ধুস্তবাদেশ্চ যদ্বীজং অন্তচ্চোপবিষঞ্চ যং। ক্ষীরেণ পাঁচয়েৎ দোলাযন্তরেণ শুদ্ধিমাগুয়াৎ॥ 
হি ইতি ধূস্ত ববীজগুদ্ধিঃ।। * || 
গ্ৰন্থনাম ও গ্রন্থকার--গ্রন্থ-নাম বা গ্রন্থকারের নাম নাই। 


শা 


5 ‘(৮) 
জারণ-মারণপ্রয়োগ  - 
( গ্ৰন্থকারেব নাম নাই) 
একখানি পত্র (১৩১৪৯) , 
ধাতুসমূহের জারণ*মাঁবণ এবং বিষ উপবিষসমূহের শোধন-গ্রণালী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। | 
আরম্ত-_শ্রীবামঃ। অথ জারণমারণপ্রয়োগঃ। 
সমাপ্তি,--ইতি সংক্ষেপেণ জারণমারণাদিপ্রয়োগঃ সংকলিতঃ কেন। ১॥ শ্রীরামঃ॥ 
লিপি অনুসারে পত্রথানা রামমোহন পাঁলেব লেখা বলিয়! বোধ হয়। 
2১ 
() | 
কাল-নিৰ্ণয় 
দৈৰ্্য = ১৪/%৩। পত্ৰসংখ্যা ৬। শ্লোকসংখ্যা ১৩১। 
বিষ্য়--এই গ্রন্থে কতকগুলি অরিষ্ট-লক্ষণের উল্লেখ আছে। নাভীর গতির সহিত কতক- 
গুলি বাহিক ও আত্যন্তরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যেবপে ভাবি মৃত্যু বুঝিতে পাবা যায়, 
তাঁহাই-এই গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। 
গঁস্থকার--বিপ্ৰ কুজাপেড় বা ভূস্থতাপেক্ষ। কুজাঁপেড ও ভূস্থতাপেক্ষ এই দুইটি কষ্ট- 
কল্পিত নাম। গ্রন্থকার “গুড়ব্যাত্র” স্তাঁয়ে নিজের এই নাম স্থষ্টি করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত 
নাম বামলোচন। কুজাপেড় শবের টিগ্লনীতে এইবপ লিখিত আছে-_কুঃ পৃথ্থী তস্তাং জাতা 
tL কুজা তাং পাতি কুজাপো রামঃ, তন্ত ইট ইক্ষণং। কুজাপেট,। 
এই টিগ্নী হইতেও গ্রন্থকারেব প্রকৃত নাম জানা যায় ন|। কিন্তু ইহার পরই গ্রন্থশেষে 
“ভূস্থতাপেক্ষশীতেন” পদেব টিপ্পনীতে লিখিত হইয়াছে--“রামলোচনশৰ্ম্মণা”। এতঘ্যতীত 
বামমোহন পাললিখিত “নাভীপ্রকাশে'র টগ্ননীতে এইরূপ একটি শ্লোক আছে যথা ;--- 
“কালীকৃষ্ণপদঘন্বং ভজতা ততৰ্ববোধিন|। নাভীপ্রকাঁশঃ পঠিতে। লিখিতো বিপ্ৰস্থন্ননা ॥* “বিগ্র- 
সুনুন!” পদে ১ এই চিহ্ন দিয়া লেখা হইয়াছে__শ্রীরামলোচনশর্্ণা । তৎপর লেখক--"তন্ত 


Ee ১০ 


৭৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


পুস্তকং দৃষ্ট1” এইটুকু লিখিয়! মুছিয়াছেন গ্রন্থকারেব এইবপ নাম গোপনেব কি উল্লেখ্য, 
বুঝ! গেল ন|। সে যাহ! হউক, কুজাঁপেট শর্মার শিষ্য রামমোহন পালের পঠিত নিদান আমা- 
দের হস্তগত হইয়াছে । তাহ! হইতে গ্রন্থকাবেব আৰও পরিচয় জানিতে পাব| গিয়াছে। 
্রন্থকাব রামলোচন শৰ্ম্মাব নিবাম কুলীনগ্রাঁম এবং তাহার উপাধি কণ্ঠাভবণ। 
রামলোচন কঠাঁভবণের সময়নিৰ্ণধ সম্বন্ধেও আমবা কিছু উদ্দেশ পাইয়াছি। উক্ত বাম- 
মোহন পাঁল-লিখিত ভিষগুৎসব গ্রন্থে শেষে নিম্নলিখিত শ্লোক ও টিগ্রনী আছে; যথা 
শীকে খমণি কোবেক (?) বেদে বাঁধাষ্টনীতিথো । 
সঞ্চিতঃ কেন বিপেণ সম্পূৰ্ণে ভিষগুৎসবঃ ৷ 
এই স্থলে শাঁকের পর +/ এই চিহ্ন ব্যবহাব করিষা নিয়ে ১৭1৪১ লিখিত আছে। ইহা হইতে 
বুঝ! ষায় যে, রামলোঁচন কঠাভরণ প্রায় শতবৎসর পূৰ্ব্বে বঙ্গজননীর ক্রোড-গ্রী বুদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। এতদ্বাতীত রামমোহন পালেব নিদানসংলগ্র- টিপ্লনীপত্রে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সাল 
লিখিত আছে। যথা--১২২৫ সালে ১১ অগ্রাহয়ণ কাশীনাথ পালের ৮প্রাধি হইয়াছে । 





(১০) 
রোঁগ-বিনিশ্চয় 


(রুগ.বিনিশ্চয়-__মাধব-নিদীন ) 


আকুতি ১৪“%৩“।  পত্রসংখ্যা ১২২। শ্লোকপংখ্যা ১৭৫০ 
বিববণ-_তুলট-করা কাগজে প্রতি পত্রের ছুই পৃষ্ঠে লিখিত । হস্তাক্ষব সুন্দব ও স্পষ্ট । 
পুথির অবস্থাও ভাল আছে। গ্রন্থের সহিত স্বতন্ত্র সূচীপত্র রহিয়াছে । 
লেখকের পরিচয়--এই পুথিব লেখক জামনাগ্রামনিবাঁপী বৈদ্য রাঁমজী সেন। লেখক 
পরিচয় দিতেছেন-_ 
শাঁকান্দে শব্জন্মতুওশশতৃত স্বরাৰ্ব্ব সর্বংসহা 
স্থাতে ব্যাধিবিনিশ্চযং লিখিতবান্‌ গুরস্ত পাঠাদরং। 
সেনো বৈদ্যকরামজীবনসমাধ্যানোইর্জুনে পক্ষকে 
মাঁষে (?) ফান্তনিকে মহীজদিবসে যায়ানিবাসী মুদা ॥ 
শবৰজন্মতুও =৬, শশভৃৎ-১, স্থৃবার্ব্ব-সহুৰ্য্যাশ্ব=৭, সর্বংমহা-_পৃথ্বী-১। লেখক 
বামজী সেন ১৭১৬ শাকে এই পুথি লিখিয়াছেন। এই পুথিতে আদর্শ-পুথিরও পরিচয় 
রহিয়াছে । যথা 
চন্ত্রবাণতিথে শাকে স্বকীয় লিখিতো ময়া । 
ভিযক্শ্রীরামচন্দ্রেশ কগ বিনিশ্চয়সংগ্রহঃ ॥ 


kdl 
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১৫৫১ শাঁকে ভিষক্‌ রামচন্দ্র আদর্শ-পুথি লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তক দেখিয়া রামজী সেন 
পুথি লেখেন। এই পুথির সুচীপত্রে লিখিত আছে-_ 
ইতি নিদান সমাপ্ত: ॥ শকান্দা ১৭১৬ সন ১২০১ সাল তাবিথ ১৫ ফান্তন স্বাক্ষর 
শ্রীরামগী সেন সাং জামনা পং রাণিহাটী এই পুপ্তক নিজ ঘরে বহিল। 
লেখক বাঁমজী সেনেব লিখিত নির্নশিখিত গ্রন্থ ছুইখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । যথা 
পরিভাষা, ১৭২২ শকে লিখিত। বত্ুমাঁলাধ্যায়, ১৭২১ শাঁকে লিখিত | 
বিষয়--রোগেব নিদাঁন-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। আসুতবাং বিশেষ বিববণ 
দেওয়! অনাবশ্তক-+ পাঁঠান্তব কাচিৎ দৃষ্ট হয়। 
আরম্ত-- প্রণম্য জগছুৎপত্তিস্থিতিমংহারকাঁরণং । 
স্বর্গীপবর্ণয়োদ্বাবং ভ্রেলোক্যশরণং শিবং ॥ 
নানামুনীনাঁং * 
ক্ষ ৰ এ # 
ক এ ৰ গু 


নিবধ্যতে রোগবিনিশ্চয়োই্য়ং॥ 


সমাপ্তি,_ স্থভাষিতং যত্ৰ যদ্বপ্তি কিঞ্চিৎ 
তৎ সর্বমেকীকৃতমন্্র যত্লাত। 
বিনিশ্চয়ে মৰ্ব্বকজ্সাং নবাণাং 
উীমাধবেনেন্দ্ৰকরাত্মজেন ॥ 
যৎ কৃতং সুক্বতং কিঞ্চিৎ কৃত্বেমং কম্বিনিশ্চয়ং | 
মুঞ্চন্ত জন্তবন্তেন নিত্যমাতঙ্কমন্ততিং ৷ শ্রীঃ ॥ 

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় মাধবকবিরাজবিবচিতো কথ্বিনিণ্চয়সংগ্রহঃ সমাপ্তঃ॥ 
সমাপ্তশ্চায়ং এস্থঃ ॥ 

চন্দ্ৰবাণেত্যাদ্দি শ্লোক । 

শাকাব্দে শৱেত্যাদি শ্লোক । 
সমদোষঃ সমাগ্রিশ্চ সমধাতুমলন্ৰিয়ঃ ! 
প্রসন্নাত্মেন্দ্ৰয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকঃ। 
ভীমন্তাপি রণে ভঙ্গে মুনীনাঞ্চ মতিভ্ৰমঃ ৷ 
লিখিতং বহুযত্বেন যশ্চোরয়তি পৃস্তকং। 
শূকরী তস্ত মাতা স্তাৎ পিতা তন্ত (চ) গৰ্্ধভঃ ॥*৷ 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - “[ ১ম সংখ্যা 
= - (১১) ks 
_ রোঁগ-বিনিশ্চয 


( রুগ বিনিশ্চয়-=মাধব-নিদান ) 
আকৃতি দৈর্ধ্য ১৩২৯ প্রসার ৪২ 1 পত্রসংখ্যা ৮১1 শ্লোক ১৭৫০! 
লেখকের পরিচয়--এই পুস্তকের লেখক ও পাঠক ভূস্থতাপেক্ষ শৰ্ম্মাব শিষ্য বামমোহন 
পাল। গ্রন্থশেষে লেখক নিজেব পবিচয় দিতেছেন । যথা__ 
নিদানং সর্ববোগাঁণাং মাধবেন প্রকাশিতং। ** 
কণ্ঠীভবণতো নেত্রামনেত্রেণ পঠিতং মুদা ॥ 
রাঁমমোহনপালেন কুলীনগ্রামতো ময়! । 
নিদানং পঠিতং ব্ৰীমদূভুস্থতাপেক্ষশৰ্ম্মণঃ ॥ 
গ্ৰীরামঃ শ্রীছুর্গী ॥ শ্রীবস্ত ময়ি লেখকে । দ্বিজীতিকপয়! তদাশিষশ্চ ॥ ১॥ ১। * ॥ = 
ভ্রীগুয়বে নমঃ | * | * ॥ > || ০ ॥ 
বিষয়-রোগেব নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । এই জন্য বিশেষ বিবরণ 
দেওয়। অপ্রয়োজন। মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত ইহাব স্থানে স্থানে পাঁঠান্তর আছে। 


আরম্ভ প্রণম্য জ্গনহুতৎপত্তিস্থিতিসংহাবকারণং। 
স্বৰ্গাপবৰ্গয়োৰ্দ্ব1বং ত্ৰৈলোক্যশরণং শিবং ৷ 
নানামুনীনাং বচনৈরিদানীং 
সমামতঃ সদ্ভিষজাং নিয়োগাৎ। 
সোপদ্রবারিষ্টনিদানলিঙ্গো 
নিবধ্যতে বোগবিনিশ্চয়োহয়ং ॥ 

সমাপ্ডি_ স্বর্ভাষিতং ৫) যচ্চ (?) যদস্তি কিঞ্চিৎ 
তৎ সৰ্ব্বমেকীকৃতমেব যত্নাৎ। 
বিনিশ্চয়ে সর্বরুজাং নরাণাং প 
শ্রীমাধবেনেন্্রকবাত্মজেন ॥ ৰ 
যৎ ক্কতং স্থৰুতং কিঞ্চিৎ কৃত্বৈনং কগ.বিনিশ্চয়ং। 
মুঞ্চন্ধ জন্তবন্তেন নিত্যমাতঙ্কসত্ততিং ॥ 

ইতি শ্রীমাধবকরবিরচিতঃ সমাপ্তোহয়ং কগ.বিনিশ্চয্রস্থঃ । 


শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 


ত আপ 


ত 


১/ 


শ্রীহট্রের পই 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁতে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় হেঁয়ালীর আলোচনা হইতেছে দেখিয়া 
গীহট্টদেশএ্রচলিত হেয়ালীর কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলাম । আশা কবি, বিস্তোত্সাহী 
ব্যক্তিগণ এইরূপ অন্তান্ত জেলাঁব হেঁয়ালী-সমন্যা ও প্রবাঁদবাকা উদ্ধার ও বক্ষাকল্পে যত্বপর 
হইবেন। নিম্নলিখিত হেঁয়ালীর মধ্যে অনেকগুলি শব্দ অর্থসঙ্গতির সহায় না করিয়া কেবল 
ছন্দ বা পদপূরণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শ্রীহট্টে হেঁয়ালীব লাম/পই। 


(১) 
তিন অক্ষরে নাম যাব সর্বঘরে আছে। 
পাছের অক্ষর ছাঁডি দিলে কেহ না যায় কাছে॥ 
আগেব অক্ষর ছাড়ি দিলে সৰ্ব্বলোকে খায়। 
মাঝেব অক্ষর ছাড়ি দিলে রাম-গুণাগুণ গায় ॥ 
(উত্তব--বিছানা ) 
- (২) 
তিন অক্ষরে নাম যার ভাজা হয় ভাল! । 
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে নাম হয় কলা! ॥ 
(উঃ-_করল! ) 
(৩) 
এক অক্ষরে নাম যার একার দিয়! পাছে। 
কর্ণমূলে ভব করিয়া অলেব উপর নাচে ৷৷ 
অলের-মাঁটীব ( উঃ--কৈ-মাছ) 
(৪) 
তলে মাটী উপরে মাটী মধ্যে সুন্দরী বেটী । 
(উঃ--হলুদ ) 
(৫) 
দশশির নয় রাবণ ধবে আযাঢ় শ্রাবণ । 
(উঃ--বিঙ্গা ) 
৬) 
ইকডের তলে তলে ভিকমতিব ছানি । 
কোন্‌ দেশে দেখিয়াছ গাছের আগায় পানি ॥ 
( উঃ-_ নারিকেল) 


(৭) / 
রাজার বাঁডীর মেনাগাই* মেন্মেনাইয়া চায় । 
হাজার টাকার মবিচ খাইয়া আরো! খাইতে চাঁয় ৷ 
( উঃ--মসলাবাটা শিল ) | 
(৮) ৷ 
আল ঝন্ঝন্‌ আল কন্কন্‌ আল নিল চোবে। 
অনিল! পর্বতের আগুন কে নিবাইতে পাবে ॥ 
(উঃ-বৌদ্র) 
(৯) 
রাজাব বাড়ীর ঘোড়ী একৈ বিয়ানে বুড়ী । 
(উঃ--কলাগাছ ) 
(১০) 
ইকডের তলে তলে ভিকমতির গাছ। 
ফুল নাই গুটা নাই ধরে বারমাস ৷ 
(উঃ--পান ) 
(১১) 
ইরি ইরি বিশ্ন! তিরি তিরি পাঁত। 
বাড়ীর বিন্ন৷ চব্বিশ হাত ৷৷ 
(উঃ--স্লপারীগাছ) 





* মেনাগাই--যে গাভীর সিং কোকডাইযা মস্তকের 


মেন মেনাই--চন্গু 
(২) চায়-- 


দুই দিকে সংলগ্ন হইযা থাকে। 

অর্ধেক বুজিব|। (১)চাঁষ- দৃষ্টি করে। 

ইচ্ছা করে। 
1*ননিলপর্ববত--অতিদুর্বর্তা গহনবন; উদয়ণিরি । 
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(১২) 
তিন তেবেঙ্গা ধানের ভেলা । 
শুটা মধুর পাত বানা ॥ 
( উঃ--শিঙ্গাইর ) 
(১৩) ৰু 
এই ঘবেব বুড়ীগুলি” সেই ঘরে যায়। 
টাকৃকুর টুক্কুব গুয়াখিনি খায় ॥ 
(উঃ-ছব্তা ) 
(১৪) 
উঠ।ন ঠন্‌ ঠন্‌ বৈঠক মাঁটা। 
কোন্‌ কুমাবে গড়ছে ঘটা ॥ 
বিনা হধে হৈছে দৈ। 
এমন কুমাব পাইমু কৈ ৷৷ 
(উঃ--চুণ ) 
(১৫) 
গাঞ্গপারেব বুড়ীগুলি নবধান কুটে। 
কঁকালিত পাড়া দিলে কেন্কীত কবি উঠে ॥ 
(উঃ--ঢেকী ) 
E (১৬) 
কাঁলীয়ানা? বুড়ী গুলি নাক তাইব নথ। 
পিহ্ন নিয়ারা কাপড় তালুবায় তাইর পথ ॥ 
(উঃ সিন্দুক ) 
(১৭) 
এই দেখলাম এই নাই, 


কি কইমু রাজার ঠাই। 
( উঃ--বিঘ্যুৎ ) 





* বুড়ীগুলি--বুড়ীটি ৷ 

+ কালীয়ন|--কৃষ্ণবৰ্ণ। বুডীগুলি--বুড়ীটি | 
নীক-নীকে। তাঁইর--তীহার। পিহ--পিদ্ধনে 
পৈরণে | নিয়ারা (স্ৰীলিঙ্গে )--গাঁঢ। তালুবায-- 
উপরের দিকে | নথ -এ স্থলে বড় তাম|। * 
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(১৮) 
দলে থাকে দলকুমারী দলে তাইব বাঁস!। 
হাড নাই গুড নাই মাঙ্গল লুসা লুস| | 
(উঃ-পোক) 
(১৯) 
কুঠা কুঠা নব কুঠা বেত লাগে আশীমোটা । ৬. 
গুন রে কামলাভাই,একটি বেতেব বান্ধ নাই ॥ 
(উঃ-_দালান ) 
(২০) 
পেট পৃষ্ঠ মাথা, 
ছুই হাত কুডি আঙ্গুল নাক্‌টা ৷ 
চক্ষুকর্ণ নাই* এমন জন্তু কোথায় পাই ॥ 
(উঃ-_মানষ) 
(২৯) 
মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, 
টা পক্ষীর নাই ডিম। 
এবে যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিম্‌ ॥ 
( উঃ-কাকড়।--সিজগাছ-বাছুর ) 
(২২) 
মৎস্ত নয় মাংস নয় সৰ্ব্বলোকে খায়। 
সভাতো খাইলে বড় লজ্জা! পায় ॥ 
(উঃ- আছাড় ) 


(২৩) 
একগুজা, গুজায় ধরে মরা, মরায় ধৰে জিতা। 
(উঃ--বড়শী ) 
(২৪) 


লালবরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাটে। kc 
মূৰ্খে কি ভাঙ্কাইব| পণ্ডিতের ফাটে ৷৷ 
( উঃ--আমপিপড৷ 


* নাই-নাভি। 
+ সভাতে--লোকের সাক্ষাতে। 


নি 


সন ১৩২৭ ] জীহ্‌টটেব পঁই ৭৯ 


(২৫) 
মামায় দিলা পুখুবী ভাঁগীনায় দিলা গাঁর ৷ 
টীয়াপাথীরে পানি খাইতে দেখায় সংসার ॥ 
(উঃ--আয়ন! 
(২৬) ৰ ৰু 
গাঙ্গপার মবিচগাছ হালু ঢুলু কবে। 
কোন্‌ মাইর পুতে তাঁর কানি* লইতে পারে ॥ 
[ কেহই নিজের ছায়া মাডাইতে পারে না ৷] 
(উঃ-ছায়া) 


La 


(২৭) 
উঠতে টেক! ৷ ( উঃ--ঢেকিশাক ) 
(২৮) 
দুইতে টেকা । ( উঃ--কেডাপোকা) 
(২৯) 
টুরত গুজা। (উঃ--থৈ) 
(৩০) 
ঘুমৃত উঠি তাতে হাতে৷ 
( উঃ--দরজাব খিল) 
(৩১) 
মাটীর তলে থাকে বেটা, 
তেন] পিন্ধে আটি আটি। 
নাপিতে ন! ছয় ধুপায় না ধয়, 
তেও বেটী ছাপ রয়॥ 
( উঃ- পিয়াজ, রঙ্গুন ) 
(৩২) - 
fe নাকদত্তের ধন আঙ্গুলদত্তে পাইলা। 
nS অধিক যতনে তাবে বেড়ে তুলি থইলাই ॥ 
(উঃ-নাকের শ্লেম্া)। 
* কানি লইতে পাবে--নিকটে যাইতে পারে। 
+ তেনা--নেকডা। হয--স্পৰ্শ কবে। তেও 
তবু। 
$ থইল|--বাখিল| | 


(৩৩, 


নিকাইল পুছাইগ ঘবখিনি তাত না 


পাড় কাই। 


সোনাব কটব1 ভাঙ্গিলে গডাই দেওয়া নাই ॥ 


(উঃ--ডিম ) 
(৩৪) 
পঁই দিলু পঁই হাত । 
কোন্‌ পাখীর পোন্দে দাঁত ॥ 
( উঃ--বোলতা ) 
(৩৫) 


বাজার বেটা মর্লিষ| বইছে কান্দিবাব নাই। 
বাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাঁড়িবার নাই। 
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই ॥ 


( উঃ- চন্দ্র--আকাশ--নক্ষত্র ) 
(৩৬) 
এইখানে কাটিলাম গাছ। 
গাছ গেল ভানুগাঁছ ॥ 
(উঃ--সড়ক) 
(৩৭) 
উঠান ঠন্‌ ঠন্‌ বাড়ী ত নাই । 
খাই বস্তুর বাকল নাই ॥ 
(উঃ--লবণ) 
(৩৮) 
সাগ তনোঁ পড়িল লাটম্‌ ভূইতে 
আগুন জলে। 
আমার ঠাকুর যে দিকে চায় সে 
দিকে জোকাড পড়ে ॥ 
( উঃ--ভূমিকম্প ) 


* ভানুগাঁছ--কোন দুববর্ভা স্থানেব নাম৷ 
+ সাগতনে--স্বৰ্গ হইতে । ভূইতে-_ভুমিতে। 
জৌক|ড পডে---উলুধ্বনি হয়। 
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(৩৯) ৰব _ ৪০) 
একখানে ছুইখানে তিনখানে জোঁডা। এই পাঁডে খাঁগড়া সেই পাবে খাঁগড়া ৷ 
তাঁর উপব বসাইল আনি ফুরি আংটাঁর গোঁড1* ছুই খাগভায় ঝগড়া ॥ 
( উঃ--হুকা-কন্ধী ) (উঃ--চক্ষের পাতার লোম) 
ন ৰ ৰ (৪১) 
* ফুরি আংটার গোডা--আগুন ধর! কয়লাব হাতীর দাত কদম্বের পাঁত। 
টুকরা। ( উঃ--মূল| ) 


শ্রীদারকানাথ চৌধুরী 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কাৰ্য্য-বিবরণী 
উনবিংশ বাঁষিক অধিবেশন 


স্থান__বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত্-মন্দির 
সময়--১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে মে, রবিবার, অপরাহু ৬ট! 
আলোচ্য বিষয়-- 

১। গত অধিবেশনের কার্ধা-বিবরণ পাঠ, ২। সদন্ত-নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপ- 
হারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৪। প্রদর্শন--শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র বিশ্বাদ তর্কবাগীশ ও 
শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৫। পুরস্কার ও 
পদক-বিতরণ, ৬। সভাপতির অভিভাষণ, ৭। উনবিংশ সাংবৎসরিক বাঁধ্যবিবরণ পাঠ, 
৮। ১৩২০ বঙ্গাব্দেব আনুমানিক আয়-ব্যয়। ৯। সহায়ক-সদন্ত নিয়োগ, ১০। ১৩২৯ 
বঙ্গাব্দেব কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ, ১১। ১৩২০ বঙ্গাব্দের কাধ্যনির্বাহকসমিতি গঠন, ১২। 
শৌক-প্রকাশ--৮দ্বিজেন্দ্রলাল বায় এম্‌ এ, ৬অধ্যাপক গৌবীশঙ্কর দে এম্‌ এ, বি এল, 
৬অধ্যাপক বিনয়েন্ত্রনাথ সেন এম্‌ এ, ৬অধ্যাপক প্রভাসচন্ত্র বহু এম্‌ এ, ৬আশুতোধ বাগচী 
এম এ, ৬ন্ুরেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী, ৮গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি রঃ ৬ন্বলচন্ত্র মিত্র 
মহাঁশয়েব পরলোকগমনে, ১৩1 বিবিধ। 

উপস্থিতি-- 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ (সভাপতি ) 
মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সৰ্ব্বাধিকায়ী এম, এ, বি, এল, এল্‌ £ল্‌ ডি, 
মহামহোপাধায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্যাভীষণ এম এ, পি এইচ ডি, 
শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্তু প্রাচ্যবিস্তামহাৰ্ণৰ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 


> মৃণালকাস্তি ঘোষ ০ » মন্মথমোহন ঘোষ এম এ 

৮ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তবত্ন এমএ, বিএল » মন্মথনাথ বন্ধু এম এ 

৯ হেযেন্দ্রগ্রসাঁদ ঘোষ বিএ * পণ্ডিত শরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী 

» পঞ্চানন নিয়োগী এম এ » হেমেন্ত্রনাথ সিংহ এম এ 

» চারুচন্জ্র মিত্র এম এ, বি এল > প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 

» নগেন্পনাথ গুপ্ত | এ ক্ষেত্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ 
» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ » গৌরহরি সেন 

» বিপিনবিহাবী গুপ্ত এম এ 1, চাকচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ 


» কুমুদ্ববন্ধু দাসগুপ্ত ৷ « "বাণীনাথ নন্দী 


২ 


বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদেব 


জীযুক্ত নিবাবণচন্দর ব্যাকরণতীৰ্থ 


ডাঃ বাঁবিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্‌ বি 


সুরেশচন্দ্র নন্দী 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই 
সতীশচন্ৰ মিত্র 

কুঞ্জলাল রায় সরস্বতী 
অমৃতগোপাল বঙ্গ 

হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 

যোগীন্দ্রগ্রসাদ মৈত্র 
মণীন্দ্রনাথ বস্তু 

তারাচবণ চক্রবর্তী 
অঘোরনাথ অধিকারী 
যতীন্দ্রমোহন রায় 

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত 
যতীন্ৰ্ৰপ্ৰমাদ্ন ভট্টাচার্য্য 
জিতেন্দ্ৰনাথ সেন 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
তাঁরাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ 
শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদাব 
স্থরেশচন্ত্র সেন এম এ 
যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুবী 
হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 
যোগীন্্রনাথ সমাদ্দাব বি এ 
রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল 
বঙ্কুবিহারী বায় 

তাঁবকনাঁথ বিশ্বাস 
সন্তোষকুমার দাস 

চাকচন্দ্র দত্ত 

অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী বি এল 
কানাইলাল সেন 


শ্রীযুক্ত সাঁতকভি বন্দ্যোপাধ্যায় 


33 


23 


33 


কৃপাঁরাম সেনগুপ্ত 
সন্তোষকুমাব মুখোপাধ্যায় 
উপেন্দ্ৰনাথ দে 
নৃপেন্দ্ৰনাথ বঙ্গ 

মধুস্থদন চক্রবর্তী 
বীবেন্ত্রলাল নন্দী 
নলিনীবঞ্জন পণ্ডিত 
কিশোবীমোহন সিংহ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ সিংহ বিএ 
সুবেন্দ্ৰনারাযণ সিংহ 
মতিলাল সিংহ 
মহেন্দ্ৰনারাঁয়ণ সিংহ 
শিবেন্দুনাবায়ণ সিংহ 
শশধর ঘোষ 
ললিতমোহন ঘোষ 
সিদ্ধেশ্বর দাস 

নগেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস 
কবিরাঞ্জ বিনয়কষ্ণ দাসগুপ্ত 
করুণাঁচন্দ্র মজুমদার 
সরলকুমার বসু 
যামিনীকাস্ত রায় 
কালিদাস রায় চৌধুবী 
সারদাচরণ সেন 
সিদ্ধেশ্বর ঘোষ দাস 
নবকৃষ্ণ রায় চৌধুরী 
সতাজীবন মুখোপাধ্যায় 
নিরাপছ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যোগেশচন্ত্র সিংহ বি এল্‌ 
স্তামলাল দে 

আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবিশ 
জ্ঞানেন্ত্ৰনাথ ঘোষ 


| 


কাৰ্ধ্য-বিবরণী ৩ 


শ্রীযুক্ত বাধাগোবিন্দ রায় শ্রীযুক্ত স্তবোধকৃষ্ণ দেব 
- » অনন্তনারায়ণ দেন » বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বললভ 
» অমৃতলাল দাসগুপ্ত বিএ » রামকমল সিংহ 
» প্রতাপচন্দ্র রায় , » বিনোদবিহাবী গুপ্ত 
রি যতীন্দ্রনাথ সিংহ * কৃষ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ 
» বিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় ৮ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 


» মণীজ্রনাথ ঘোষ 
» দেবেন্দ্রনাথ সেন 


১ ভোলানাথ কোচ 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুবী --সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত | সহকারী দম্পাদকগণ 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্ৰী 

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাঁচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাগতিব আসন গ্রহণ 
করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিববণ পঠিত ও গৃহীত হইল । 

২। সভারস্তের পূৰ্ব্বে সভাপতি মহাশয় মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্দ নন্দী ধাহা. 
দুরের দৈবদুর্ঘটনায় আকস্মিক জীবনসঙ্কট বিপদ হইতে ঈশ্বরকু্পায় অতি আশ্চর্যজনক উদ্ধার 
লাভ কবায় ভগবানেৰ চবণে প্রণাম কবিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্বক প্রস্তাব করিলেন যে, এই 
আনন্দ-গ্রকাশ-সংবাদ মহারাঁজকে জানান হউক। উপস্থিত সদস্তগণের সন্মতিক্ৰমে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

৩ | তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাবীতি সরস্ত নির্বাচিত হইলেন। 


প্রস্তাবক | সমৰ্থক ০ নুতন সস্তা 
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার  শ্রীপতীণচন্দ্র রায় এম্‌ এ 
সাঁহাজাদপুর, পাবনা। 
শ্রীমন্মথমোহন বসু শরস্থরেন্ নাথ মজুমদ্বাব 
৩০ তালপুকুর বোঁড, বেলিয়াঘাটা। 
শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র রি শ্রীসতীশচন্ত্র ঘোষ 


| ১৭৭ রামক্বঞ্চপুর লেন, হাঁওডা। 
কবিরাজ শীহুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ডাঃ শীকান্তিকচন্দ্র বসু এম্‌ বি, 
৪৫ আমহাষ্ট ষ্ট্ৰীট । 
টু 5 ডাঃ শীমৃগেন্দ্রলাল মিত্র 
| ২১২।১ কৰ্ণওয়ালিস স্্ৰীট । 


৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সদন্ত 
কবিরাজ শ্রীচর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্ৰী লীব্যোমকেশ মুস্তফী ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
. বিএ, এম্‌ বি, সি এম্‌, ৮৬ মলজিদবাঁডী ষ্ট্ৰীট । 
কবিরাজ শ্রীরাখালচন্দ্র সেন এল্‌ এম্‌ এস্‌ 
ত > ২১২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট । 
জীরামকমল সিংহ শ্রীকষ্ণগোপাল ঘোষ শ্রীচারুচন্ত্র সিংহ এম্‌ এ, 
অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ-কলেজ, বহবমপুর । 
কবিবাজ শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত 
কাব্যতীর্ঘথ কবিভূষণ, 
সঞ্জীবন গুষধালয়, ১৭৪ আমহাষ্ট ষ্টীট। 
সীব্যোমকেশ মুস্তফী গীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
২১ হোগলকুড়িয়া গলি । 


3৪ 2 


প্রীহুৰ্গানারায়ণ সেন শাস্ত্ৰ 2 ডাঃ ঠীষোগেন্দ্ৰনাথ দাস 
| ১৬ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা। 
শ্রীঅমুল্যচবণ ঘোষ গীুৰ্গানারায়ণ সেন শ্রীহরিদাস চট্টোপাধায় 
২১ কর্ণওয়ালিস সীট । 
৪ নি শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচাধ্য 
ঢ2ু ১৯ যুগলকিশোর দাসেব লেন। 
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ শ্রীব্যোষকেশ মুস্তফী - শ্রীহবেন্্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ, 
২৮ যষ্ঠীতলা বোঁড ৷ 
ৰি "_ শ্রীঅমরেন্ত্রনাথ রায় এম্‌ এ 
[নি বেহালা, ২৪ পরগণ!। 
্ ঢ শ্ৰীশরচ্চন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ 
২৬ নুকির়া স্্রীট। 
» টু গ্ৰীশশিতৃষণ বন্ধ, 
৫২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ত্রীট। 
গীহেমচন্ত্ৰ দাশগুপ্ত ন শ্রীষতীব্্রনাথ সেন এম্‌এ, পি আর এস্‌ 
৷ অধ্যাপক, পুশা। 
ঢু ৰ গীসচ্চিদানন্দ দত্ত 
৩১1১ নয়ানচাদ দত্তের ষ্টরীট। 
শ্রীবামে্্জুদাব জিবেদী টি জ্ৰীপঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 


এ ৩৬ আমহাষ্ট স্বীট | 


"= 


্রস্তাবক 
শ্রীহেমচন্ত্র ঘোষ 


শ্রীতারকচন্ত্র বায় 
ছি ভীযতীন্্রনাথ মল্লিক 
শ্রীরামকমল সিংহ 


5 


শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 
শরীহূর্গানাবায়ণ সেনশাস্ত্ৰী 


শ্রীনরেশচজ্জ সেনগুপ্ত 


এ 


ইীনয়েশচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত 


কাধ্য-বিবরণী ৫ 


সমৰ্থক নূতন সদন্ত 
শ্রীবোমকেশ মুস্তফী প্রীকালবরণ ঘোষ 
১৭৬ বাঁমকৃ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওডা | 
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীঅক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় 
পোষ্টমাষ্টাব, ময়মনসিংহ । 
শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
| | ৩৯ মাণিক বন্থুব ঘাট দ্ীট। 
শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র ভৌমিক 
পশুপতিগঞ্জ কাছারী, অরঙ্গাবাঁদ, গয়া । 
শ্রীসতীশচন্ত্র দত্ত 


23 * 


৫৪ চুণাপুকুর লেন । 
গ্ৰী্ৰ্গানারায়ণ সেন ডাঃ শীভুবন'মাহন গঙ্গোপাধ্যায় 
ভি, এল এম্‌ এস্‌, ৬ মদনমিত্রের লেন। 


এ শ্রীপ্রভাসচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩২ শীখারীটোলা লেন। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীঅনস্তকুমার দাসগুপ্ত এম এ, বি এল্‌, 
উকীল, কটক । 
শ্রীবোধিসত্ব সেন শ্রীরাজেন্্রন্্র গুহ এম্‌ এ, বি এল্‌, 


হাইকোর্টের উকীল, 
৬৫ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের গ্রীট, ভবানীপুর | 


ন গ্ৰীবিমলচন্দ্ৰ দাসগুপ্ত বি এল্‌, 
হাইকোর্টেব উকীল, ২৩ নেবুতল| লেন । 
শ্রীমন্সথনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল, 


হাঁঃ উঃ, ২ বলরাম বসুর ফাষ্ট লেন, ভবানীপুর । 
দু ্ৰীবীবেন্তৰকুমার দে এম্‌ এ, বি এল্‌, 
১২৮২ আমহাষ্ট ষথাট। 


» শ্রীখবীন্দ্রকুমার সরকার এম্‌ এ, বি এল্‌, 
হাঃ উঃ, ২০ শখারিটোলা ইষ্ট লেন। 
ৰু প্ৰীষ্ণরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত বি এল্‌, 
হাঁঃ উঃ, ৯৯ কীশাভ়ীপাডা রোড। 
শ্রীবোধিসত্ব সেন শৰীসুরেশচন্দ্র দাস বি এল্‌ 


হাইকোৰ্ট উকীল, ১১০ রসারোড, নর্থ ভবানীপুর । 


৬ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমৰ্থক নূতন সন্ত 
গীনবেশচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত জীবোধিসত্ব সেন ্রীন্তশীলকুমার বসু বি এল্‌, 
হাঃ উঃ, ৩৮ অপারসারকুশার বোড। 
ন নি শ্রীজ্যোতিশ্চন্ত্র সরকার এম এ, বি এল, 
| হাঃ উঃ, ২৭ ডক্টার লেন, তালতল| । ২, 
' শ্রীমেণচন্ত্র সেন এম্‌ এ, বি এল, */ 
j হাঃ উঃ, ৬২।৪ রসাবোড, নর্থ । 
ৰ টি মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ বায় এম্‌ এ, বি এল, 
হাঃ উঃ, বলরাম বস্তুর ফাষ্ট' লেন, ভবানীপুব। 
জীহেমচন্ৰ্ৰ দাশগুপ্ত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ডাঃ শ্রীপ্রিয়লাল ঘোষ 
মেডিকাল অফিসার, ডি, এস, রেলওয়ে, মাকুম, 
ডিব্ৰুগড়, আঁসাম ৷ 
কবিরাজ শ্রীহ্র্ণানারায়ণ সেন শান্তী গ্ৰীসত্যানন্দ বহু এম্‌ এ, বি এল, 
৭৮ ধৰ্ম্মতল| ষ্ট্ৰীট । 
শ্রীচণ্তীচবণ বন্য্যোপাধায় = লীহেমচন্ত্ৰ দাশগুপ্ত শ্ীনৃপেন্্রলাল রায় 
সুপাঃ বাজষ্টেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া | 
শরীসিদ্ধেশ্বর দাস ঘোষ ন গ্ৰীজিতেন্ত্ৰনাথ রায় 
৪৫ গুকপ্রসাদ চৌধুবীর লেন। 
৮ % ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত চৌধুরী বি এল্‌, 
এডভোকেট, নাগপুর। 
শ্ৰীম্ুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুৰী  শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি এল্‌, 
সাব-জজ, ১০ গোয়াবাগান স্ট্রীট । 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ০ শ্রীঘোবনাথ অধিকাৰী 
স্থপারিন্টেণ্ডণ্ট, শিলচর নৰ্ম্মালস্কুল, শিলচর, আসাম । 
শ্রীমন্মথমোহন বস্তু কবিরাজ গ্ৰীহুৰ্গানারাযণ সেন শ্রীকুমুদরগরন রায় 
শিক্ষক স্কটিন কলিঃ স্কুল, ৪০ ছুর্গাচরণ মুখাজ্জিব ষ্টীট। 
নীহরেন্দ্রনাথ রায় ীব্যেমকেশ মুস্তফী গ্ৰীঅবিনাশচন্ত্ৰ গুহ এম এ, বি এল, ১ 
৭৯ পটলডার্গ! ফ্ৰীট। 
প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী বায় জীষতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীহীরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌ এ,বি এল্‌, 
১৩ পদ্মন।থ লেন, হ্াামবাজার । 
রি ৫ শ্রীকুমারশস্কর রায় বি এল, 
র্‌ ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন। 


১১ 


প্রস্তাবক 
প্ীসাবদাচরণ মিত্র 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


গীসাবদাচবণ মিত্র 


শ্রীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায 


শ্রবোনকেশ মুস্তফী 
শ্রীসারদাচবণ মিত্ৰ 
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 
শ্রীসারদাচরণ মিত্র 


ই্ৰীবাণীনাথ নন্দী 


ত 


__ শ্রীব্যোষকেশ মুগ্তফী 


কাৰ্ধ্য-বিবরণী 


সমর্থক 
শ্লীবোমকেশ মুস্তফী 


রা শ্রীযতীন্রনাথ চৌধুরী 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীমন্মথমোহন বঙ্গ 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীবোধিসত্ব সেন 


নুতন সদস্য 
ই্ৰীমোহিনীনাথ বহু এম্‌ এ, বি এল্‌, 
৬৯ বিডন ষ্ট্ৰীট । 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, 
৭১ হরিঘোষের ষ্ীট। 
গ্ৰীপ্রকাশচন্দ্ৰ সববাঁব বি এল্‌, 
১৮ রসারোড, নর্থ। 
শ্রীগোপালচন্ত্র চক্রবর্তী বি এল্‌, 
৭২ রমারোড, ভবানীপুর ৷ 
শ্রীসবসীমোহন রায় ্যাটনি, 
৬৬ পাথুরেঘাটা ষ্ট্ৰীট । 
মিঃ এন্‌ এন্‌ ঘটক, ব্যারিষ্টার এট ল, 
৬৬ পাথুরেঘাট। স্্ীট। 
শ্রগোপানচন্্র সোম এম্‌ এ, বি এল্‌ 
২৯ হোগলকুড়িয়া গলি । 
শ্ীপ্রভাসচন্ত্র মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌, 
৩৪১ এলগিন বোঁড, ভবানীপুর । 
শীস্থৃতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্‌, 


২৫ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বোড, ভবানীপুর । 
শ্রীবোমকেশ মুস্তফী শ্রীতাবাকিশোর চৌধুবী এম্‌ এ, বি এল, 


শ্ীমন্মথমোহন বনু 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


রায় শীষতীন্দ্ৰনাথ চৌধুবী 


৪৭ বন্ুপাডা লেন, বাগবাজার। 
শ্রীঃমুদবন্ধু দাসগুপ্ত 
প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, 
৭০ সুকিয়া ষ্টরীট। 
শ্উপেন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
৩১।১ বৃন্দাবনমল্লিক লেন। 
মৌলধী আতাহার রহমাণ 


কলোঁনাইজেদন অফিসার, সুন্দরবন, বরিশাল । 


5) 


শ্রীশেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সবজজ, আগরা'। 
শ্রীনগেক্চন্দ্র নাগ এম্‌ এ, 
অধ্যাপক আগরা কলেজ, আগরা। 


৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


্রস্ত।বক সমর্থক নূতন সন্ত 
ব্যোমকেশ মুস্তকা রায় শ্রীযতীন্্নাথ চৌধুরী  ন্রীবেণীমাধব সবকার এম্‌ এ, 
অধ্যাপক আগড়া কলেজ, আগর । 


ন এীহবেন্ুনাথ গুপ্ত এম্‌ এ 
* - ১ খর 
‘_ জীগদাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, 
অধ্যাপক সেণ্ট জন্স কলেজ, আগরা। 
ৰ শ্রীবিনোদলা'ল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
গবৰ্ণমেণ্ট কলেজ, আজমীর ৷ 
নি মিঃ জে, সি, সেন বি এ, 
অধ্যাপক মেয়র কলেজ, আজমীর । 
শ্রীরা্রুষ্ণ কুমার, ভাবতবর্ষীয় জাতীয় 
সমিতি ও লায়ানলাইব্রেরীর সভাপতি, আলিগড় । 
শ্রীউদয়চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


জজ আদালতেব মুনদারিম, (৪3৭71) আলিগড়। 
শ্রআশুতোষ ভট্টাচাৰ্য্য, উকীল, আলিগভ। 


শ্রীপিয়ারীলাল গুপ্ত 
একা উন্টাণ্ট, মিলিটারী ওয়ার্ক, এলাহাবাদ । 
রর শ্রীনিধুডৃষণ চট্টোপাধ্যায় 
একাউপ্টান্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, এলাহাবাদ। 
ন শ্রীবঙ্কবিহারী চক্রবর্তী 
সাব-ওভারসিয়ার ও ত্র । 
শ্রীহ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
ওভারসিয়ার এ? শ্রী । 
ট রায় বাহাদুর বি, বি, চক্রবর্তী 
- একগ্রিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার এ ধ । 
ৰ রায়বাহাছুর জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ চক্রবর্তী এম্‌ এ, 
এল এল বি, ইন্সপেক্টাব অব স্কুলস্‌, এ তর । 
রর মিঃ এ, সি, মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
অধ্যাপক মুরসেন্ট্‌ লি কলেজ, এলাহাবাদ। = 
ঠীঅভয়চরণ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 


টী ণডী বই । 


eed 


কার্ধ্য-বিবরণী ৯ 


প্রস্তাবক সমর্থক নূতন সদস্ত 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকমুদবিহারী মিত্ৰ এম্‌ এ, 
অধ্যাপক মুরসেন্টণাল কলেজ, এলাহাবাদ । 
৮ ৬ গীদেবেন্দ্ৰনাথ পাল এম্‌ এ, 
ৰ গত তৰ 
ডাঃ অন্নদাগ্ৰসাদ সবকাব বি এ, বি এসসি, 
গু ঞ 
নি টি শ্রীদক্ষিণাবপ্জন ভট্টাচাৰ্য্য এম্‌ এ, 
ঞ্র গ্ৰ 
ইীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় 
১২ এলবাৰ্ট রোড, এলাহাবাদ । 
শ্রীমথুবানাথ মুখোপাপ্যায় 
ঞ্ৰ তৰী 
৯ ন শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
ভেডক্লার্ক, ক্যান্টনমেন্ট, এলাহাবাদ । 
ৰ ন শ্ৰীহব্লিদ'স গঙ্গোপাধ্যায় 
| হেডক্লাৰ্ক, মিলিটাবী মেডিকাল আফিস, 
জলন্ধব বিগেড, আন্বালা। 
ডাঃ শ্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাঁধ্যাষ এল এম্‌ এস্‌, 


আঙ্গুল, উভিষ্য! । 
৪ প্রিক্ষীবোদচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

সাব-ইঞ্জিনিয়াব প্র ও । 

নি শ্রীউমেশচন্জ্র সেন 
হেডক্লার্ক, খাঁসমহল, ঞ | 

রী শ্রীসীতানাথ ঘোষ 
ঞী তব | 

ন শ্রীগৌবচরণ সেন 


চর 


ডেপুটী কমিশনারের আফিস, ও ত্র । 
শ্রীনীহারবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আদানসোল। 
শ্রীঅপূর্্চঞ্জ ঘোষ 

মুন্সেফ, আসানসোল। 
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১০ 


শ্রীবোমকেশ মুস্তফা 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্ৰস্তাথক 


ত) 


রায় শ্রীধতীন্দরনাথ চৌধুরী 


নূতন সন্ত 
শ্লীমভয়নারায়ণ মিত্র 
সব ডেঃ কলেক্টর, আসানসোল। 


ডাঃ এন্‌, এন, সেম গুপ্ত এম্‌ বি, 


এসিঃ সার্জান, ৰ 
শ্রীশীতলচন্ত্র বনু, 
হাইকোর্ট, লিষ্টডিপার্টমেন্ট। 


৪ | তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি এদরগিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে যথারীতি 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর! হইল 


উপহাবদাত। 


শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় 


বিজয়লাল দত্ত 
শ্তামাদাস মুখোপাধ্যায় 
স্থুরেন্্রনাথ দত্ত 
ললিতচন্ত্র মিত্র 


যোগীন্্রনাথ সবকার 


উপহৃত পুস্তকাদি 
শ্রীসচ্চিদানন্দগীতা 
ম্হানিদ্রায় মহা প্রাণ 
কুম্থমহাব (১ম খণ্ড ) 
সরলগীতা 
শ্ীপ্রীগাঁপাল চম্পু 
পূৰ্ব্বচন্পু ১ম খণ্ড হইতে ৮ম খণ্ড) 
ছেলেদের মহাভারত 

মহাভারতেব গল্প 
উপকথা 

খুকুমণির ছড়া " 
হাসিখুসি 

হামিবাশি 

শকুন্তলা 

হরিশ্চন্দ্ 

নূতন ছবি 
সাবিত্ৰী-সত্যবান্‌ 
পণ্ডপক্ষী 

হাসি ও খেলা 
রাঙাছবি 

খেলার সাথী 
আযাঢ়ে স্বপ্ন 


সি - 
মী 
1 


উপহাঁবদাতা 
শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ সরকার 


জীষুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিএ 


» কালীকুমার বন্য্যোপাধায় 
ডাঃ» ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত গমথনাথ বান্দ্যাপাধ্যা 
» মন্মথনাথ চক্রবর্তী 


» সচ্চিদানন্দ দত্ত 
ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ এম্‌ ডি 
শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

» সতীশচন্দ্র সবকার 


> বাঞ্ন্তরন্্র শাস্ত্ৰী এম এ 
» বাঁজকুষ্ণ দত্ত 

» জীবেন্দ্রকুমাব দত্ত 

» কুমাবনাথ মুখোপাধ্যায় 
» দেবেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় 
রাধাকমল মুখোপাধ্যাষ 
» মন্মথনাথ নাগ 

» সতীশচন্ত্র দত্ত 


কাৰধ্য-বিবরণী 


>| 
৪২ । 
৪৩1 
8৪ । 
৪৫1 
৪৩। 
৪৭ 1 
৪৮1 
৪৯] 


১১ 

উপহৃত পুস্তকাদি 

ছবিব বই 

লঙ্কাকাণ্ড 

টুকটুকে বামায়ণ 

পুজায় বং চং 

শ্ৰীবৎস 

উজানি 

বন-তুলসী 

শৃতদল 

দেবব্রত 
শীপ্রীযুতের পদ ( ২য় ভাগ ) 
সহজানন্দ-পদাবলী 

ভাবলহরী (১ম ভাগ) 
উদয়পিংহ ( নাটক ) 

কাশীধাম 

ঠাকুর-মা 
কবিতামঞ্জবী 

স্বাস্থ্যতত্ব (১ম ও ংয ভাগ) 
ব্ৰাহ্মগণ হিন্দু কি না? 

আলুর চুড়ী ( ১ম ভাগ, ৪ কপি) 
কার্যকরী শিল্পপ্রস্ততপ্রণালী 

(৩ কপি) 

ভাষাপবিচ্ছেদ ( ২য় খণ্ড ) 

‘মা” (গান) 

ধ্যানলোক 

মধুমবী চণ্ডী 

শিবাখ্যাকিস্কর কাব্য 

পলীসেবক ( প্রবন্ধ ) 

ভক্তের ভগবান্‌ 

জ্যোতিঃ 

কৰ্ম্ম৷ জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে 

ছুই একটি কথা 


১২ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদেব 


উপহারদাত। 
শ্রীযুক্ত জীবেন্্রকুমার দত্ত 
»  গ্রমথভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
» প্রবোধচন্দ্র দে 
» প্রমথভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


» সতীশচন্দ্র দেব বি এল্‌ 
অঘোবনাথ অধিকাবী 


> চত্ভীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১ সিদ্ধেশ্বর দাস ঘোষ 


উপহৃত পুস্তকাদি 
৫০। তপোবল 
৫১ | নরেন্দ্রনাথ 
৫২ | সন্জী-বাগ 
৫৩। ইতিহাস-শিক্ষাপ্রণালী 
৫৪ । পল্লীসেবক 
৫৫। সাধনা 


৫৬ ৷ নীতিসন্দৰ্ভ 
৫৭ | প্রকৃতিপ্ৰবেশ পদাৰ্থ-পরিচয় 
৫৮ | বিবিধ বিধান 
৫৯। কীৰ্ত্তিগাথা 
৬০ | চিকিত্সা-শাস্ত্ৰসম্বন্ধীয় পুথি 


ইংবাজি পুস্তক 


The 30701, Govt, Press, Madras ], 


The 50008, Govt Printing, 2, 
India Calcutta. 


Govt of India, Commercial 4 
Dept, Calcutta, 


Govt of Iudia Commercial 8. 
Intelligence Dept, 

Asst. Secy, to the Govt, of 6. 
Bengals Marine ) 


Officer in-charge, Bengal 136016- 8 
tariat, Book Depot, 


9. 


A 1093010015৪ Catalogue of the Sans- 
knit Mss, 20. the Govt, Oriental 
Manuscript Library, Madias, Vo]. XV. 


Report on the Progress of Agri. 
culture 1n Iudia for 1911-12, 

The Indian Forest Code, 

Accounts rclating to the tiade by 
land of British India with foreign 
Countries for April to Dec, 19, 
Statishes of cotton spiuning ৬5 
weaving In Indian Mills Feb. 19, 
Annual Report of the Health Officer 
of the Port of Calcutta during the 
year 1912, 

Annual Report of the Health Officer 
of the Port of Chittagong, for 1919, 
Reports on the working of the Dis- 
trict Boa’ds in Bengal for 1911-192, 
Reports onthe working of Municipali- 
ties in Beugal 1911-19. 


A 


পা 
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3009, Govt, Press, Madras. 10, A Desouptive Catalogue of Sanskiit 
Manusctipts 2) the Govt. Oriental Man- 
uscnipts Library, Madras, Vol, XVI, 
_ Director, Gedlogical Survey of 11, Memoirs of the Geological Survey 
India. of India Vol. XI Part 1, 

৫। তৎপবে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন 
কান্নীব-রাজ্যর বৌপ্যমুদ্ৰা এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত 
কায়কটি বৈদেশিক তাত্রমুদ্রা প্রদশিত হইলে প্রদাতৃগণকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানান 
হইল । 

৬। অতঃপর পরিষদের হস্তে যে সকল পুবস্কার-প্রবন্ধেব ব্যবস্থা-ভাব অপিত 
আছে, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয নিয্নণিখিতবূপ বিবরণ জ্ঞাপন করেন, 

(১) বীবেশ্বর পাডে বুত্তি--৬বীবেশ্বর পাড়ে মহাশযের স্মবণার্থ তাহার পুত্ৰ শ্ৰীযুক্ত 
মনোমোহন পাঁডে মহাশয় কোনও শাস্ত্ৰীয় গবেষণামূলক গ্রবন্ধেব জন্য এই বৃত্তি বার্ষিক 
দিয়া থাকেন। ইহার পরিমাণ নগদ ১০০২ টাকা। এবৎসব 'বেদেব স‘হিত'-ভাগে 
অদ্বৈতবাদ” নামক প্রবন্ধের জন্য উক্ত বৃত্তি ঘোষিত হইয়৷ছিল। এই পুরস্কাব-প্রধন্ধ ৮টি 
পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী এম্‌ এ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত 
নিশ্যানন্দ গোস্বামী মহাশয় তুল্যাংশে এই পুবস্কার প্রাপ্ত হুইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এইচ ডি, মহাশয় প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি পৰীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । 

(২) কৃষ্ণবিনোদিনী-স্থৃতিপদক,--গ্ৰীষুক্ত হৃষীকেশ মিত্র মহাশয় তাহাব মাতাৰ স্থরণাৰ্থ 
কোনও মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধেব জন্তু এই স্বর্ণপদক প্রতি বর্ষে দান কবেন। 
ইহাব মূল্য ১০০২ টাকা, এ বৎসর “বাঙ্গলার বাউল সম্প্রদাষের ইতিবৃত্ত” সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
নির্ধারিত হইয়াছিল। এই পুরস্কার-প্রবন্ধ তিনটি পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়েব প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি উক্ত পদক 
লাভ করিয়াছেন। ইহার পরীক্ষক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর গ্রসাঁদ শাস্ত্ৰী এম্‌ এ, 
পি আই ই মহাশয়। 

(৩) প্রভাবতী পুরস্কার, শ্রীযুত রাজবল্লভ মিত্র মহাশয় তাহাৰ মৃতা কন্তার স্মরণার্থ 
এই বৎসবের জন্য নাবীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোনও গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্ত 
কতকগুলি পুস্তক উপহার দিতে চাহেন। পুস্তকগুণির মূল্য অন্যুন ৪০২ চল্লিশ টাকা। এ 
সম্বন্ধে “প্রচলিত বাঙ্গালা ব্রতকথ। অবলম্বনে নারী জাতিব গারহস্থ্যপন্ম” প্রবন্ধ লেখা ছিল। 
এই প্রবন্ধ দুইটি মাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাশীনিবাসিনী শ্রীমতী কনকলতা গুপ্তা 
পুরস্কার পাইয়াছেন। পুস্তকের মুল্য ৪৭২ টাকা "হইয়াছে এবং একটি টানেব বাক্সে 


১৪ বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের 


সাজাইয়া দেওয়| হ্ইয়াছে। ইহাব পৰীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত সাবদ্াচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল 


মহাশয় । 
(৪) শিশিবকুমার ঘোষ-বৃত্তি-_/ভক্তপ্রবর সাধু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের স্মবণাৰ্থ 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুবী এম এ, বি এল্‌ মহাশয় কোনও ভক্ত-জীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
লেখাঁব জন্তু প্রতি বর্ষে ২৫২ টাকা বৃত্তি দিধেন। এ বৎসব “ভক্ত গদাধব পণ্তিতেব জীবনী” 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ নির্ধাবিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ চাবিটি পাওয়া! গিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত 


সত্যকিঙ্কৰ কু কাব্যকণ্ঠ মহাশয় পুরস্কৃত হইয়াছেন। ইহাঁব পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত 
সাব্দাচবণ মিত্র মহাশয় । 
(৫) রাধেশচন্দ্র স্থতিপদক,_-৬বাঁধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের স্মবণার্থ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 


সরকাঁৰ এম্‌ এ মহাশয় প্রতি বসব সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের জন্য এই পুরস্কার দান 
করিয়া থাকেন, ইহাৰ মূল্য ২০২৬ ২১২ টাকা । এ বংসর “ওয়ার্ডদ্ওয়ার্থে কবিতা” সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ নিৰপিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঁচটি পায়| গিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত অন্ময়- 
কুমার ঘোষ বি এল্‌ মহাশয় এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পরীক্ষক ছি'লন শ্রীযুক্ত 


খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ এম্‌ এ মহাশয় । 
(৬) নবীনচন্দ্রস্থতিপদক)-_ ন্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রের স্মবণার্থ তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নিৰ্ম্মল- 


চন্দ্ৰ সেন মহাশয় প্রতি বৎসর এই পুবস্কাব দান করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে “কৰিবৰ 
নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে কৃষ্ণচরিত্র” বিষয়ক প্রবন্ধ নির্দীবিত ছিল। এই প্রবন্ধ চাবিটি 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীমতী সরোজবাঁদিনী গুপ্তা এই পদক পাইয়াছেন। পৰীক্ষক 
ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রন(থ দত্ত বেদান্তবত্ন এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় । 

আলোচ্য বর্ষে আরও দুইটি পুবস্কাব ঘোষিত হইয়াছিল । একটি কবি হেমচন্ত্ৰের 
স্থৃতিব জন্য তদীয় উদ্‌ ভাগাব হইত একটি স্বৰ্ণপদক দান করা হইয়। থাকে। 
এ বসব “কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতায় ছন্দ ও অলঙ্কার” নামক প্রবন্ধ নির্ধারিত ছিল। 
এই সম্বন্ধে ছুইটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্ৰ সরকার মহাণযেব বিচাবে 
গ্রবন্ধ-লেখকগণের যোগ্যতাব অভাব পৰিলক্ষিত হওযাঁয় কেহই উক্ত পুরস্কাব লাভ 
কৰিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়টি প্ৰিয়নাথ চক্রবন্তি-পুরস্কাব। সাধু প্রিয়নাথেব ভক্তগণ 
এই পুরস্কার দান কৰিয়া থাকেন। এ বৎদর “জীবনের ধৰ্ম্ম প্রতিভার লক্ষণ” প্রবন্ধ 
নিৰ্দ্ধাৰিত ছিল। এই প্রবন্ধ ৮টি পাওয়া যায়, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্তু মহাশয়ের 
বিচাবে কেহই পুবস্কাব-যোগ্য বিবেচিত না! হওয়ায় উক্ত পুরস্কারও কেহ লাভ কবিতে 
পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় পুবস্কাবদদাতা ও পরীক্ষকগণকে পরিষদের 
পক্ষ হইতে আন্তৰিক কৃতজ্ঞ ত! ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 

৭) অত্রঃপর বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যিক গবেষণা শিক্ষা দিবার জন্তু যে ছাত্ৰ 
শাখ। আছে, তৎসংঅবে যে সকল ছাত্র-সভ্য এবাব প্রবন্ধ-রচনা এবং গবেষণার নিমিত্ত 
পুরষ্কার পাইয়াছেন, সভাপতি মহাশয় *তৎ্সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ পাঠ করিলেন, 


= 


কাৰ্ধ্য-বিবরণী 


১। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বায় গুপ্ত ২০২ 
প্রবন্ধ কে) পল্লী প্রবাদ 
€খ) মাছ ঘবে নওয়া 
২। শ্রীযোগেন্্রন্্র ভৌমিক ১৫২ 
প্রবন্ধ-- (ক) লক্ষ্মীর পাঁচালী 
খে) গোবক্ষন।থেব পাঁচালী 
৩। শ্রীকালীদয়াল ভট্টাচাৰ্য্য ১৪২ 


প্রবন্ধ-- (ক) চৌপুজা 
(খ) স্থলবসস্তপুবেব ইতিহাস 
(গ) সিরাজগঞ্জেব গ্রাম্য মসজিদ 
(ঘ) কান্দাপাডা মসজিদ 
(ঙ) হরিপুরেব ৮মঙ্গলচণ্ডী 
চে) পাবন! জেলার ক্রীড়াকৌতুক 


৪ | শ্রীরসিকলাঁল সেন ৯২, 
প্রবন্ধ (ক) খুলনার ধাধা 
(খ) পিল্লিকে 
গে) জামাই আনাৰ কথা 
(ৰ) একটি চৌতিশা 
(ঙ) চটিকথ প্রবন্ধ 
৫। জীশশিতৃষণ পাল ১০২ 
প্রবন্ধ-- কে) সারিগাঁন 
(খ) বাবমামী গান 
৬। শ্রীশিবেশচন্দ্র পাকডাশী ৮২ 
প্রবন্ধ (ক) পুর্ববঙ্গে-প্রচলিত প্রবচন 
(খ) গ্রাম্য কবিতা 
৭। শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬. 
প্রবন্ধ-- (ক) মুৰ্শিদাবাদ জেলার অধীন 
বেলভাঙ্গার গ্রাম্য ও সাঁধুভাষা 
৮। জীপ্ফুল্লকুমার সরকাব ৫২. 
প্রবন্ধ-- (কে) চাদবায় 


৯। শ্রীসস্তোষকুমাঁর মুখোপাধ্যায় ৫২. 
প্রবন্ধ-- কে) গতঙ্গদের অনুকরণ-ক্ষমত! 
(খ) হাফ আখড়াই , 


১৫ 


১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


১০। জীমোহিনীমোহন বায় ৫২ 
প্রবন্ধ- (ক) বিষ্ণুপুবের প্রাচীন দর্শনীয় বিষয় 

শ্রীযুক্ত নগেন্জুনাথ বস্থ প্রাচ্যবিস্তামহার্ণৰ মহাশয ইহাদের বচনাবলীব পৰীক্ষা করিয়া 
দিয়া পরিষদেব কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইযাছেন। এই বিভাগে একুনে ২৮টি প্রবন্ধ পাওয়া 
গিয়াছিল। * 

৮1 অতঃপর উনবিংশ বর্ষেব কার্ধ্যবিবধণ পঠিত হইল। (এই বিবরণ পঞ্জিকায় 
প্রকাশিত হইবে ) 

৯! তৎপবে কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানাবাযণ সেন শাস্ত্ৰী মহাশয় ১৩১৯ বর্গাব্দেৰ আয়- 
ব্যয়-বিবরণ পাঠ করেন। (এই বিবরণ পঞ্জিকায় প্রকাশিত হইবে। ) 

১৭। অতঃপৰ চিত্রশ!লাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় চিত্রশালার বিববণ এবং 
ছাত্রাধার্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথষোহন বন্ধু মহাশষ ছাত্রশালাঁব বিবরণ পাঠ করেন। ( এই বিববণদ্বয়ও 
পঞ্জিকায় প্রকাশিত হইবে) 

১১। তৎপরে সভাপতি মহাশয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। (এই অভিভাষণ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ) 

১২। অতঃপব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩২০ গালের জন্য কৰ্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন । 

১। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্ৰী এম্‌ এ, পি, আই, ই, - 
প্রস্তাবক-_শ্রীষুক্ত সারদাচবণ মিত্র 
২। সহকারী সভাপতিগণ-_ 


কে) শ্রীযুক্ত সারদাঁচরণ মিত্র এম্‌, এ, বি, এল্‌ 

(খ) বিচারপতি * আগুতোঁষ চৌধুরী এম, এ, এল এল্‌ বি. 
গে) * অন্ষয়চন্দ্ৰ সরকাব বি এল্‌ 

€ঘ) » কুমাব শবৎকুমাঁব রায় এম্‌ এ 


প্রস্তাবক--মাননীষ শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাঁদ সৰ্ব্বাধিকাবী 
সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বহু 
৩। সম্পাদক-__ =, 
শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌ এ, বি এল, 
প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সমর্থক-_ভীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বস্তু রি 
৪1 সহকারী সম্পাদকগণ-- 
(ক) শ্রীধুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
(খ) > হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্‌ এ 
গে) » কবিরাজ হ্র্গানারায়ণ মেন শাস্ত্রী 


প্র 


কাধ্য-বিবরণী ১৭ 


(ঘ) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
(ও) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 
প্রস্তাবক---ীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম্‌ এ 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত গৌবহরি সেন 
৫ । ধনাধ্যক্ষ--- | 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌ 

প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

সমর্থক--শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদার 


৬। পত্রিকাধাক্ষ-_ = টা 
মহামহোপাধদল জঃ শীবুৰ্জ সতীশচন্ত্ৰ বিগ্বাভূষণ এম এ, পি এচ. ডি 


প্রস্তাবক-_শ্রীধুক্ত হেমেন্দরপ্রদাদ ঘোষ বি এ 
সমর্থক- শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্‌ 
৭। ছাত্রাধ্যক্ষ-_ ৷ 
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বহু এম্‌ এ 
প্রস্তাবক --শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌ এ 
সমর্থক-_পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত শবচ্চন্্র শাস্ত্ৰী 
৮। গ্রস্থাধ্যক্ষ-_ 
শ্রীযুক্ত অসিতফুমাব মুখোপাধ্যায় বি এ 
প্রস্তাৰক--লীষুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় * 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 
৯। চিত্রশালাধ্যক্ষ-_ 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্ৰাচ্যবিদ্তামহাৰ্ণব 
প্রস্তাবক-_মহামহো পাঁধ্যায় শ্রীযুক ডাঃ সতীশচন্দ্ৰ বিদ্তাভূষণ 
সমৰ্থ ক--ঠীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় 
১০। আয়-1/য়-পরীক্ষক-_ 
১। শ্রীযুক্ত চিত্তস্ুখ সান্যাল বি, ই 
২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রস্তাবক--শ্রীষুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 
১৩। অতঃপর গত ৪51 ফান্তন তারিখের ধম) মালিক অধিবেশন-বিজ্ঞাপন-পত্রে ১৩২০ 
সালের জন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্য-নির্ববাহুক-সমিতির সভ্য-প্রার্থনার বিজ্ঞাপন অন্থ- 
সারে গত ১৭ই চৈত্র ১০ম মাসিক অধিবেশন বিজ্ঞাপনকালে সহয় ও মফস্বলের ৩৯ জন 
bo) 


Ed 


১৮ / বঙ্গীয-দাঁহিত্য-পরিষদেব 


সদসোর নাম উক্ত পদপ্রার্থী বলিয় বিজ্ঞাপিত কবা হয এবং সমস্ত মদম্যগণেব নিকট ভোটের 
জন্য উক্ত পত্র প্রেরিত হয়। এই পত্রেব উত্তবে ৩৫৫ খানি ভোটপত্র পাওয়া যায় এবং 
ভোটেৰ সংখ্যা অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য কাৰধ্যনিৰ্ব্বাইক-সমিতিব 
সত্য নিৰ্ব্বাচিত হইয়াছেন, 
১। শ্রীযুক্ত রামেন্দরম্থন্দব‘ত্রিবেদী এম্‌ এ 
২। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দর বিস্তাভূষণ এম্‌ এ, পি এচ. ভি 
৩। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
> _ 8৪1 ৮ ললিতকুমার বন্যোপাধ্যাষ বিস্তাবত্ব এম্‌ এ 
চর Lx স্লাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ' এম্‌ এ 
ঙ। 
৭। _,, পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় বি 
"৮। _,, হেমেন্দ্ৰপ্ৰসাদ ঘোষ বিএ 
৯। :,,- শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদার 
১), হেমচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত ‘ম্‌ এ 
১১) _,, অমুল্যচবণ ঘোষ বিদ্বাভূষণ 
১২। ১ মৃণাঁলবাস্তি ঘোষ 
১৩। ১, চাঁকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
,» অবিনাশচন্দ্র মজুমদার £ম এ 
১৫1 ১৯ প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এম্‌ এস্‌ সি আই ( লণ্ডন ) 
১৬। ,, শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় বিএ 
উক্ত ১৬ জন সভ্য যথাক্ৰমে নির্বাচিত হইলেও ইহীদ্দগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
ডাঃ সতীশচন্ৰ বিগ্যাভৃষণ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ, শ্রীধুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বঃ় সহকাবী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় যে তিনটি সভ্যের পদ শূন্য হয়, 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভোটেৰ সংখ্যাহুসাঁরে উহঠাদেব স্থানে নির্বাচিত ই 
১। শ্রীযুক্ত শচীন্দর প্রসাদ বস্তু 
২। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 
১৪। পরিষদেব ৩১ (খ) নিয়মান্তসাবে সমস্ত শাখা-মভার পক্ষেব প্রতিনিধি নির্বাচনের 
জন্য শাখা-পবিষদেব সম্পাঁদকগণকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আটটি শাখার মধ্যে সাতটি 
শাখাব পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া প্ৰতি নির্বাচনে ভোটের সংখ্যান্থসাবে নিম্নলিখিত 
চারিজন মূল-সভায় ১৩২০ সালের কাৰ্য্যনিৰ্ব্বাহক-দধিতিব সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া 
বিজ্ঞাপিত হইল, be 


৯৩ | 


৯১৪ | 


এ 


সী 


» পণ্ডিত « অতুলকুষ্ণ গৌর সাপ 
বণ 


কাধ্য-বিবরণী ১৯ 


১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুবী (বরিশাল) 

২। », স্থর্েন্দ্ৰচন্দ্ৰ বায় চৌধুরী ( বংপুর ) 

৩। ১ বোধিসত্ব সেন এম্‌ এ, বি এল্‌ ( মুরশিদাবাঁদ ) 
৪1 9, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ( গৌহাটী ) 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ব্যতীত পূর্বোক্ত ২০ জন “সভ্য এবং কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণকে লইয়া ১৩২০ 
বঙ্গাব্দেব কাৰ্য্য-নিৰ্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল । 

১৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সমবেত সদন্তগণেব সমর্থনে নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ পাঁচ বৎসরের জন্য পবিষদের সহায়ক-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন, ২৮. 

১। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় 
২। ,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 
৩।  » মৌলবী রওশন আলি চৌধুরী 

১৬। অতঃপর অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্ৰী মহাশয় ১৩২, 
বঙ্গাব্দেব আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণী পাঠ কবিলেন। 

১৭। তৎপবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,৬গৌীশঙ্কর দে, ৬বিনয়েন্্রনাথ সেন, ৬ প্রভাসচন্দ্র বসু, 
৬আশুতোষ বাগচী এম্‌ এ, ভন্থরেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. এবং 
৬মবলচন্ত্র মিত্র মহোদয়গণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাণ করা হয়। 

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় জানাইলেন যে, মতি সত্বরেই স্বৰ্গীয় কবিবর দ্বিজেগ্রলাল 
রায় মহাশয়ের জন্য শে।কপ্রকাশার্থ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্ৰনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অগ্যকাব সভাপতি মহাশয় 
আজ আট বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে এবং আন্তরিক স্নেহে সাঁহিত্য- 
পরিষদেব সভাপতিত্ব করিয়া ইহাকে যে উন্নত-দ্রশায় উপনীত করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমর! 
সকলেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ আজ বর্ষশেষে সাহিত্য-পবিষদের পক্ষ হইতে আমি বিশেষভাবে 
তাহাকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমাব এই প্রস্তাব সকলেই একবাক্যে গ্রহণ 
করিবেন, সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ প্রমুখ সকলেই 
এই প্রস্তাব সমর্থন করিপেন। তৎপরে সভাপতি মহীশয়কে ধন্ত বাদ জ্ঞাপন করিয়া 
সভাভঙ্গ হইল। 


জ্রীপ্রবোৌধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্ৰী 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 





বিংশ বাঁষিক,--প্ৰথম মাসিক-অধিবেশন 
স্থান-_বঙ্গীয়-দাহিত্য-পবিষৎ-মন্দির 
সময়--৮ই আযাঢ, ২২শে জুন, রবিবার, অপবাহু ৬টা ৷ 
আলোচা বিষয়--- 


৬---__ ১1 গত উনবিংশ বাধিক অধিবেশনের কাৰ্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদ ্ত-নির্বাচন 1 


৩। পুস্তক ভ-পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পৰিষদেৰ বিভিন্ন বিভাগীয় 
কাধ্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ। €। প্রদৰ্শন--রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারারণ রায় 
বাহারের প্রদত্ত (ক) স্বৰ্গীয় কবিবাজ গঙ্গাধর সেন কবিরত্বের তৈলচিত্র এবং (খে) ১৩টি 
প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রী। ৬। চিত্র-প্রতিষ্ঠা--শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয়েব প্রদত্ত স্বর্গীয় 
প্রাচীন কবি কেদারনাথ দত্তের তৈল-চির। ৭। প্রবন্ধ-পাঠ__(ক) শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র 
রায় এম্‌ এ মহাশয়েব "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” ; থে শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের "ভাওয়ালের গাঁজীবংশ” ) (গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম্‌ এ 
মহাশয়ের “নূতন ও পুঝাতন বিজ্ঞান” এবং (ঘ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিবঞ্জন 
মহাশয়ের 'বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং তাহার রচিত চৈতন্তভাগবত সম্বন্ধে হুই একটি কথা ৷” 
(৮) বিবিধ । 


উপস্থিত 
মহামহোপাধ্যায় ইীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী এম এ, সি আই ই (সভাপতি ) 


» শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্তাভূষন এম এ, পিএচ ডি 


শ্রীযুক্ত বিহাবীলাল সরকার শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম্‌ এ 
» শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিএ » ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
এ পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌ এ » চিত্তম্থুখ সান্যাল বি ই 
এ বোধিসত্ব সেন এম্‌ এ, বি এল্‌ » জ্ঞানেন্ত্রনাথ ঘোষ 
৬ চারুচন্দ্র বনু | » ধীবেন্দ্রনাথ বন্ধ 
১, খগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ » ললিতকুম।র চক্রবর্তী 
»  অমুল্যচবণ ঘোষ বিগ্াতৃষণু » চণ্ডাচরণ কাব্যতীর্থ 


১ সচ্চিদানন্দ দত্ত » সতীশচন্দ্র মিত্র 
» স্থরেশচন্ত্র দেন এম্‌ এ » অক্ষয়কুমার মিত্র 


কাধ্য-বিবরণী ২১ 


শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই 
» গৌধহরি সেন » ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
৬ বিজয়কষ্ণ দাদগুপ্ত » জিতেন্দ্রনাথ সোম 
» বাণীনাথ নন্দী » ফণীন্্ররুষ্ণ বসু ৷ 
* পুলিনবিহারী দত্ত * ১. স্মবমোহন বসু 
» নলিনীবঞ্জন পণ্ডিত ১ প্রসন্নকুমার সেন 
» যতীন্দ্রমোহন ঘোষ » খাগন্ৰক্বষ্ণ বস লাট 
« ব্ৰজেপ্ত্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় » দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ = 
৮ মহেন্দ্ৰনাথ চক্রবর্তী ৯ সতীশচন্দ্ৰ দত্ত / 
» রাজেন্্রলাণল গঙ্গোপাধ্যায় > যতীন্দ্রমোহন বায় 
৬ ললিতমোহন পাল- _ » কুলদানাথ বিশ্ব৷স 
» হেমচন্দ্ৰ ঘোষ ডাঁঃ, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্‌ বি 


» অমৃতগোপাল বঙ্গ 
» যঁতীন্দ্ৰপ্রদাদ ভট্টাচার্য্য 


» ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ 
৯ সুরেন্দ্রনাথ মজুনদাব 


» গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ » মতিলাল দাস 

» প্রফুল্লকুমার সরকার এম্‌ এ - » আনন্দমোহন বিশ্বাস 

> স্ুধীরচন্ত্র সেন ». প্রকৃতচাদ বনু 

১ মণীন্দ্রনাথ বঙ্গ ১, বসস্তবঞ্জন রায় বিদ্বদ্বন্নভ 
১ মহেন্দ্ৰচন্দ্ৰ দাস ১, বাঁমকমল সিংহ 

» হেমচন্দ্ৰ ঘোষ ১, বিনোদবিহাবী গুপ্ত 

৬ বাঁমাচরণ মজুমদাব » হুর্য্যকুমার পাল 

» হাঁরানেন্দ্ৰনাথ ঘোষাল ,, তারা প্রসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীক্ এম এ, বি এল্‌ (সম্পাদক ) 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
শ্রীযুক্ত দুৰ্গানারায়ণ সেন শান্তী । সহকারী সম্পাদকগণ 
গ্ৰীযুক্ত প্রবোধচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
১। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী এম্‌ এ মহাশয় সভাপতির আগ; 
গ্রহণ কধিলে পর গত অধিবেশনের কার্ধাবিবব্ণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 


২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাবীতি সদন্ত নির্বাচিত হইলেন, 
প্রস্তাবক ৷ সমর্থক নুতন সদপ্ত 


জ্যো চট্টোপাধ্যায় ইহৰ্গানারায়ণ সেন শাস্ত্ৰী জীম্মরেন্দ্ৰভূষণ সেনগুপ্ত এম এম্‌সি 
৯০ মাঁণিকতল। মেনরোড 


২২ 


প্রস্তাবক 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সমৰ্থক 


নুতন সমস্ত 


গীকুমুদ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহর্থানাবায়ণ সেন শাস্ত্ৰী শ্ৰকালিদ্লাস চট্টোপাধ্যার 


শ্রীকালী প্রসন্ন ভাতুডী 
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্ীধতীন্রনীৰ মল্লিক 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


জ্বীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


শ্রীপ্রম্থনাঁথ দে শ্রীষোগীন্দরপ্রসাদ মৈত্র 


শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্্রীমন্মথমোহন বসু 


্রীরায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুৰী গ্রীমস্মথমোহন বস্তু 


2) 


2 


শীরামপুর ৷ 
শ্রীরামবেণু চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি এল্‌ 
বক্সার, সাহাবাদ। 

শ্রীমলিনচন্ত্র মণ্ডল বিএ 


শিক্ষক এইচ ই স্কুল, ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর | 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র 
এডভোকেট, উত্তরবদ্ধ, ভামে| । 
পণ্ডিত শ্রীশ্তামলাল গোস্বামী 
১৫৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট । 
শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এমএ,বি এল 
৩৮ পাৰ্ব্বভীচবণ ঘোষের লেন। 
শ্রীবীবেন্্নাথ চক্ৰবৰ্তী 
১৪|১ গিবিশ বি্দ্ধারত্বের লেন। 
&্ৰীঅনন্তচৰণ ভট্টাচাৰ্য্য 
১৪৭ অপাঁর চিৎপুর রোড়। 
শ্রীরজনীকান্ত দে এম এ, বি এস্‌সি 
অধ্যাপক, স্কটিনচার্চ কলেজ । 
শ্রীমণীন্ত্রনাথ সবকাঁর বি এল্‌ 
উকীল, বিলাঁসপুর। 


৩। তৎপবে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হুইল এবং উপহাবদাতৃগণকে ধন্তবাদ 


জ্ঞাপন কবা হইল ঃ-- 
উপহারদাতা 
শ্রীযুক্ত সমণ পুর্নানন্দস্বামী 


১, গ্রবোধচন্্র দে 

» “তজিশূল”-সম্পাদক 
১» বিক্রমকুমার বঙ্গ 

১, যতীন্নাঁথ সমাদ্দার 
১, রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ 
The Brotherbovd 


উপহৃত পুস্তকের নাম 


বৌদ্ধধৰ্ম্ম ও বৌদ্ধ অমুসন্ধানসমিতিব 
নিয়মাবলী 

উত্তিদ-থান্ত 

অপ্রিয় প্রশ্নাবলী 


সত্যনারায়ণ-কথা 

অভিশাপ (নাটক) 

আঁরবঞ্াতির ইতিহাস (হয় থওঁ ) 
Will the Brahmo Somaj last 


কাৰ্য্য-বিবরণী ' ২৬ 


উপহাব্দাত! উপহাত পুস্তকে নাম 
Govt. of Bengal ৮} Report on the Administration 
of Bengal for 1911-12 
Govt, of India : ৯। Fourteenth anonal Report of 


Chief Iuspector of Explosives 
for the year ending 81st, 
March 1918. 


" Maharajkumar 
Sailendia krishna Deb ১০ | Social Problsm 


৪। অতঃপর পরিষদের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্য্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যোমকেশ বাবু 
"পাঠ করেন। এই বিষয়টিব ব্যবস্থা এ বৎসব হইতে কাৰ্ধ্যনিৰ্ব্বাহক-সমিতি নূতন 
-রুরিয়াছেন। পবিষদের কাৰ্য্য কোন্‌ দিকে কিবপ অগ্রসর হইতেছে, তাহা এতদিন 
পবিষদের সদস্তগণ ও সাধাবণে বৎসরাস্তে একবাঁরমাত্ৰ পরিষৎ-পঞ্জিকা হইতে জানিতে 
পাবিতেন। এই নূতন ব্যবস্থায় পরিষদেব গতি, পুষ্টি ও উন্নতি সম্বন্ধে প্রতি মানে 
মাসে কোন্‌ বিভাগের কাৰ্য্য কিকপ অগ্রসব হইতেছে, তাহা সকলেই আনিতে পারিবেম। 
এবার দুইটি মাত্র বিভাগের কার্য্যবিবরণ প্রস্তুত ছিল ( পবিশিষ্ট ক ও খ দ্ৰষ্টব্য )। 
এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পরিষদেব কাৰ্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে এবং গত , 
ছুই মাসে ৪খানি অঞ্রতপূর্ব্ব পুঁথিব সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

৫ | অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের বান্ধব, জালগোলার রাজ! শ্রীধুক্ত 
যোগেন্ত্রনীরায়ণ বায় বাহাছুর-প্রদত্ত ১৩টি প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং এই মুদ্রা- 
গুলি অযাচিত ভাবে দান করার জন্য পবিষদেব পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিলেন। 

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বিখ্যাত কবিবাঁজ স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন কবিরের 
তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা কবিলেন। এই ছবিখানিও দানশৌও বাজাবাহাদুরের প্রদত্ত । প্রদর্গক্রমে 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গঙ্গাধর কবিবাজের নাম সকলেই জানেন। তিনি যেমন 
একজন বিচক্ষণ কবিবাঁজ ছিলেন, তেমনি তাঁহার সংস্কৃত শান্ত জ্ঞানও অতি বিপুল ছিল ৷ 
তিনি বহু সংস্কৃত শাস্তেব টীকাকাবক। মহামহোপাধ্যায় কবিবাজ ৬দ্বাবিকানাথ বিভ্যাতূষ , 
ইহার ছাত্র ছিলেন। 

অতঃপৰ সভাপতি মহাশয় কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ 
দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত তদীয় পিতা স্বৰ্গীয় প্রাচীন কবি কেদারনাথ দত্তের তৈলচিত্র 
প্রতিষ্ঠা কবিলেন। এই প্রসঙ্গে তাহাদের সভাপণ্ডিত গ্ৰীযুক্ত চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ সংক্ষেপে 
কবি কেদাবনাথের জীবন-চবিত বিবৃত কবিলেন। বাবু কেদাবনাথ ১২৪৪ সালের ১১ই 
অগ্রহায়ণ হাঁউখোলাব প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ প্করেন। ইহাব পিতার নাম হরিশ্চন্তর 


২৪ বঙ্গীয সাহিত্য-পরিষদের 


দত্ত। দশ বর্ষ বয়ংক্রমকালে ইনি পিতৃহারা হন! ওরিএণ্টাল সেমিনারিতে বিদ্বালাভ- 
কালে ইনি “ধন ও বিদ্যা” সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। ৬কুষ্দদা 
গাল, ৬শত্তুনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬বদেশচন্ত্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব প্রভৃতি ইহার 
সহপাঠী ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি একটি মুদ্রাযন্ত স্থাপন কবিয়া "প্রিয়ম্বদ” 
নামক একখানি উপন্তাদ রচনা কবেন।* অতঃপর “চমত্কাৰ মোহন” নামে একখানি 
- সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তৎকালে তিনি ক্রমশঃ নলিনীকান্ত, ভারতবর্ষের 
ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। অতঃপর ক্দোরনাথ অজীর্ণ রোগে 
আক্রান্ত হওয়ায় গত ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বেলা ৮ ঘটিকাব সময় 
ইহার মৃত্যু হয়। | 

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু জানাঁইলেন যে, স্বৰ্গীয় কেদারনাথের স্মরণার্থ, মাতৃভাষার 
উন্নতিকল্পে কোন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য তদীয় পুত্র প্রতি বসব ১০ টাকা মুলোর ১টি 
রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সভার পক্ষ হইতে এই দানের জন্য দাতাকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। 

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বঙ্গ এম্‌ এ মহাশয় “নৃতন ও পুরাতন বিজ্ঞান” 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সার মৰ্ম্ম নিয়ে দেওয়া হইল, 

পদ্ার্থ-তত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন খধিগণের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতবিরোধ 
, চিরগ্রসিদ্ধ ; কিন্তু এতদিনে সেই বিরোধের সমাধান হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাচীন 
বিজ্ঞানের সহিত নূতন বিজ্ঞানের এই অপূর্ব সমন্বয় কিরূপ ভাবে সাধিত হইতেছে; তাহাই 
প্রদর্শন করা! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । সার উইলিয়ম ক্ৰুক্‌স্‌প্ৰমুখ বৈজ্ঞানিকগণেব মতে 
ক্যাথোড রশ্মি (08111009780 ) আলোকের ন্যায় ইথার তরঙলগমাত্র নহে, পরস্ধ অতি ক্ষুদ্ৰ 
জড়কণ দ্বারা ইহ! গঠিত। এই কণাগুলিৰ নাম করপাস্ল্‌ বা ইলেক্ট,ন বা তাড়িতাণু। 
পূর্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পদার্থের ক্ষিতি বা কঠিন ($0110), অপ, বা তরল (110) ও তেজ 
বা বাষ্প (৫৪১) এই তিন অবস্থা মাত্র স্বীকৃত হইত। এক্ষণে ইলেক্টুন আবিস্কৃত 
হওয়াতে আমবা মকতেৰ ( fon৷th tate of matter of 0:99893 ) সন্ধান পাইয়াছি। 
কিন্তু ইহাও পদার্থের চবম অবস্থা নহে, ইঠাও স্থস্ষ্ম পদার্থের বিকাব ( m০dficetion ), 
কাবণ, ইথাব বা ব্যোষ্পদার্থে কোনবপ টান বা মোচডের ফলে তাড়িতাণু স্থষ্ট হয়। 
এইরূপে পাশ্চাত্য জগতের সর্ধশ্রে্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূত্তের 
অস্তিত্ব স্বীকার কবিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিভিন্ন মূলভূতেব পরমাণু বিভিন্ন প্রকার 
বটে, কিন্তু তাঁডিতাণুৰ মদ্যে কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে 
যে, তাড়িতাণুগুলি পবমাণুর সাধারণ উপাদান। একই মূলভূত বিভিন্ন রূপ ধারণ কবিয়| 
বহু হইযাছে। প্রাচীন খধিগণ বহুপূৰ্ব্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বিরাট বিশ্বে 
প্রক্কতি-পুকষের যে লীলা! দেখা যায়» ক্ষুদ্রতম অথুতেও তাহা দৃষ্ট হয়। এক একটি 


৬, 


কাৰ্য্য-বিবরণী ২৫ 


পরমাণু বাস্তবিকই এক একটি ব্ৰহ্মাণ্ড, অপিচ মহাবন্ধাগড যে ছাঁচে ঢালা, অণুবন্ধাওও 
সেই ছাঁচে ঢালা_। -কেবল তাহাই নহে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, এক একটি পবমাণু এক 
একটি ব্ৰহ্মাণ্ড নহে, পবস্ত বহু ব্ৰহ্মাণ্ডেব সমবায় । উপনিষদেব ভাষায় বলিতে গেলে, অণুবন্ধাগু 
বিশ্ব, মহাব্ৰহ্মাও বিরাট । অতঃপর প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় রণ্টেন বশ্মি, আহৃত-দী প্রিবিচ্ছুবক 
পদার্থগণেব (phosphorescent and fluorescefit subtances) বিষয বলিয়া রশ্মিবিকীরক 
(1800-806155) বেডিয়খের অবতাঁবণা কবিলেন। রেডিয়ম হইতে কি ভাবে হিলিয়ম 
প্রভৃতি মূলভূতের উৎপত্তি, উহার বিবিণ প্রকার বশ্মি এবং নিঃল্ববের ( emanation ) 
বর্ণনা করিলেন। বেডিয়ম পরমাণু ভাঙ্গিয়া হিলিয়ম, বেডিয়মছ (যাহা সীসক নামে 
পরিচিত) ইত্যাদি হয়। যখন এইরূপে একটি মূলভূহ হইতে অন্ত একটি 
বা ততোধিক মূলভূতের উৎপত্তি হইতে দেখা গেশ, তখন মুলন্থতের অপরিবর্তনীয়ত! 
সম্বন্ধে পুর্ববিশ্বা বৈজ্ঞানিকেরা পৰিত্যাগ করিলেন, তীহাব! যাহাঁকে পৰমাণু বলেন, 
তাহা যে বাস্তবিক চবম অণু নহে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এক 
মূলভূত অন্ত এক মূলভূতে পরিবর্তিত হইতে পারে, এই আবিষ্কার কিমিয়া বিদ্যার 
সত্যতা সমৰ্থন কবে। এখন আমবা দেখিতে পাইতেছি যে, এক পরমাণু ভাঙ্গিয়া 
তদপেক্ষ| অধিকতব শক্তিশালী পবমাণু উৎপন্ন হইতে পারে, ম্থতরাং বলিতে হইবে, 
একদিকে যেমন ধ্বংস হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই স্ৃষ্টি-স্থিতিব কার্য্য চলিতেছে, অর্থাৎ 
ব্ৰহ্ম প্রত্যেক পবমাণুতে ব্ৰহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তিতে বিবাঁজমাঁন বহিয়াছেন। 
পৰমাণু, জন্মিতেছে, পুষ্ট হইতেছে এবং অবশেষে খণ্ড খণ্ড হুইয়া মহত্তর পৰমাণু ষষ্ট 
হইতেছে । মহাব্রঙ্গাণ্ডে যাহা ঘটিতেছে, প্রত্যেক অণুবন্ধাণ্ডে ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। 
বস্তুতঃ জগতেব পৰিণাম ধ্বংস নহে--ক্ৰমোন্নতি (6০188100)। সকল জড়পদার্থ এক মূল- 
প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা বলিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান ক্ষান্ত হন নাই। বিজ্ঞান আব 
জড় পদ্ার্থকে কঠিন জড় বলিয়াই স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তাঁহার মতে যাহাকে 
আমবা জড়পদার্থ বলি, তাহা শক্তির বপাস্তব মাত্র। ইহা অবশ্য আমাদিগেব পুরাতন 
খধিগণের পুবাঁতন কথাবই প্রতিধ্বনি । সাংখ্য বলেন, মুল প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও 
তম এই তিনগুণ বা শক্তিব সমবায় মাত্র। যতক্ষণ এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে, 
ততক্ষণ প্রকৃতি অব্যক্ত, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া জগৎ হৃষ্টি 
করে। জডপদাৰ্থ মাত্রেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং যাঁহাকে জ্বড বলা যায়, 
তাহা প্রকৃতির উপাদানশক্তিত্ৰয়েবই বিকার বা পরিণতি মাত্র। বেদান্তের মতেও সমস্ত 
জগৎ শক্তির লীলা মাত্ৰ । 

এইবার আমবা সাংখ্যোক্ত স্ষ্টিতত্বের সহিত পদার্থ-হষ্ট সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্মত সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সাংখ্যবাঁদীর মতে স্থষ্টি 
নিয়লিখিত ক্ৰমে হইয়া থাকে,---(১) মূল প্রকৃতি, (২)* মহৎ, (৩) অহঙ্কার, (৪) তন্মাত্ৰ, 


৪ 


২৬ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


(৫) ভূত। অব্যক্ত মূলপ্ৰকৃতি জগতে মুল উপাদান! তাহাৰ পৰিণাম হইয়া প্রথমে 
মহতের স্থাষ্টি হয়, মহতেব পরিণাম অহঙ্কার, অহস্কারের বিকাঁবের ফলে তন্মাত্রের উৎ- 
পত্তি হয়, তন্মাত্ৰ ভূতে পবিণত হয়। প্রথমে অব্যক্ত শক্তি ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়| 
দৃম্তমান বিশ্বেব অবয়বশূন্ত উপাদান স্থষ্ট হইল। অতঃপব সেই অবিশেষ উপাদান 
বিভক্ত ও পৃথগ ভূত হইয়া বিভিন্ন ব্ৰন্ধাওঁস্থষ্টিব স্বতন্ত্ৰ উপাদানে পরিণত হুইল । এই 
উপাদানের বিকারে স্থুলভূতেব অবিশেষ উপাদান শবম্পর্শাদি তরঙ্গসমূহ স্থষ্ট হইল ও 
তাহাদের সংহননে বিভিন্ন স্বতন্ত্ৰ স্থলভূতসমূহ উৎপন্ন হইল । 

সভাপতি মহাশয় কঠোব বৈজ্ঞানিক বিষয় সবল ভাবে অবতাঁবণা করার ভজন্ত 
প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিলেন। 

শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়েব “ভাওয়ালেৰ গাঁজীবংশ» ও পণ্ডিত অদ্বিকাঁচবণ রঙ্গচ।রী 
মহাশয়ের “বুন্বাবন্দাঁদ ঠাকুর ও তাঁহার রচিত চৈতন্তভাগবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা” 
প্রবন্ধদ্বয় সভাপতি মহাশয়েব আদেশে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। উপস্থিত সভ্য- 
বৰ্গেৰ অনুরোধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায়ের «প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” নামক প্রবন্ধ 
পববর্তী সভাষ পাঠেব জন্ স্থগিত রহিল। 

অতঃপব সভাপতি মহাশয় সাধাবণ ব্রাঙ্গসমাজের জনৈক মুখপাত্র, বহু গ্রন্থের 

জা বহু প্রবন্ধের লেখক, প্রাচীন সাহিত্যিক নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাহার সাহিত্যিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পৰিচয় জ্ঞাপন 
করিলেন। যথাবীতি স্বৰ্গীয় নগেন্্রনাথের শোকসন্তপ্ত পবিবারবর্সকে সমবেদনা জানাই 
পত্র লিখিবাব প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা 
জানাইলে এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতীশচন্দ্ৰ আচাৰ্য্য বিদ্ধাভূষণ মহাশয় তাহাব 
সমর্থন কবিলে রাত্রি ৮॥০ টাব সময় সভাভঙ্গ হইল। 


পরিশিষ্ট 
(ক) গ্রন্থ-গ্রকাশেব কাৰ্য্যবিবরণ 

১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগেৰ কাৰ্য্য আশান্তরূপ 
অগ্রসব হইয়াছে । | 

১। প্রথামই সাহিতা-পবিষৎ-পত্রিকার কথা বলিতে হয়। গত বৎসব উনবিংশ 
ভাগের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বৈশাখ মাসেও ইহার বিশেষ কোন 
কাৰ্য্য আরম্তই হয় নাই। প্রবন্ধ-নিৰ্ব্বাচন হইতে আরম্ভ কবিয়া জ্যেষ্ঠ মাসমধ্যে পত্রিকার 
চতুৰ্থ সংখ্যা সমস্ত ছাপ! হইয়া গিয়াছে। 
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২। উনবিংশ বর্ষেব সমস্ত মাসিক অধিবেশনেব কাৰ্য্য-বিববণ, কয়েকটি বিশেষ অধি- 
বেশনের কার্ধাবিববণ এবং অষ্টাদশ বর্ষেব বাঁধিক সজাব কার্য/বিববণ--একটিও গত বর্ষে 
প্রকাশিত হয় নাই। উহাঁও গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে সমস্ত ছাপ! হইয়! গিয়াছে এবং 
উনবিংশ ভাগ চতুৰ্থ সংখ্য! পত্রিকাঁব সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। 

৩। ২০শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা --ইহাব প্রবন্ধ-নির্বধাচন হইয়া গিয়াছে এবং উহাব মুদ্রণ- 
কার্য্যও চলিতেছে । আশা কবা যায়, আষাঢেব শেষেই বিংশ ভাগ প্রথম, সংখ্য! পত্রিক! 
বাহিব হইতে পাঁবিবে। 

৪। গ্রীভাষ্য,_-১৯৭ বর্ষে মুদ্রিত হইয়া ২য় খণ্ড গত বৈশাখ মানে প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং ওয় ভাগের ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহাতে প্রতি মাসে এই বৃহৎ গ্রন্থেব অন্যুন 
ছয় ফৰ্ম্ম৷ ছাপা হইতে পারে, প্রেসের সহিত তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা কবা গিয়াছে। - 

৫ | চণ্ডীদাসেব কৃষ্ণকীর্তন,__ইচাব ছাপা দ্রুত নিষ্পন্ন হইতেছে । বাধিক অধিবেশনে 
বিজ্ঞাপিত মুদ্রণ-বিবরণেব পৰ ইহাব মুলভাঁগের ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। 
অতঃপব ইহাব পরিশিষ্টাংশ ছাপা আরম্ভ হইবে। "এই পবিশিষ্টে ছুবহ “ব্দের অর্থাদি, 
অপ্রচপিত শব্ব-তালিক, ভাঁষাবিচার, পুথিখানির হস্ত।ক্ষব-বিচার প্রভৃতি বহু বক্তব্য 
বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। - 

৬। বাঙ্গালা শব্বকোষ,--গত বৈশাখ মাসে ইহাব ১ম কাও ৩৩ ফৰ্ম্মায ক-বর্গ পৰ্য্যন্ত 
ছাপ! হইয়া গিয়াছে । অতঃপব জৈঠ্ঠমাসে ৪৮ ফর্ম! পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা যোগেশ 
বাবু কটকে থাকেন, ছাপাখানাৰ সমস্ত কাধ্য তাহার নিজের তত্বাবধানে সম্পন্ন হয়, বিদেশ 
হইত প্রুফ যাঁতীয়াতেব এবং প্রতি ফৰ্ম্মার ৪টী কবিয়া প্ৰুফ দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়াও যে 
ইহার মুদ্রণকার্য্য এত দ্রুত সম্পন্ন হইতেছে, ইহ! সম্পাদক যোগেশবাবু এবং ভাবতমিহিব 
প্রেসের স্ুশৃত্খশ বাবস্থাব গুণেই হইতেছে বলিতে হইবে । 

৭| বেধিপত্বাবদ।ন-কল্পপতা,--ইহার ১ম খণ্ড গত বৎসর বাহিব হইবার পর ২য় খণ্ড 
ছাপা আরম্ভ হয়। গত বৈশাখ পর্য্যন্ত মাত্র ৪ ফৰ্ম্ম৷ ছাপা হইয়াছিল। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাব 
আবও ৩ ফর্ম ছাপা হইয়া গিয়াছে। ইহার অম্ুবাদ্দক ও সম্পাদক রায় ডীযুক্ত শরচ্চন্দ্ৰ দাস 
বাহাদুর দার্জিলিঙ্গে থাকেন । তাঁহার নিকট হইতে- প্রুফ যাতায়াতে এবং ছাপাখানাব গণ্ড- 
গোলে এই গ্রন্থের মুদ্ৰণে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল। সম্প্ৰতি অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা 
করায় ইহা অধিকতর জ্রুত ছাপা হইতেছে। ইহাৰ ৩২ পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে। 

৮। চণ্ডীদাসের পদ্দাবলী,--গত বৎসর ইহাব ৫ ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। বৈশাখ 
ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আরও ৪ ফৰ্ম্মা হইয়াছে । ইহাব সম্পাদকও বিদেশে থাকেন। প্রুফ যাতায়াতে 
ও ছাপাখানাব ব্যবস্থায় বিশেষ বিশৃঙ্খল ছিল। সম্প্রতি সে সকল মিটাইয়! লওয়| হইয়াছে। 
আশা করা যায়, অতঃপব এই গ্রন্থ আরও দ্রুততর মুদ্রিত হইবে। 

৯ | “বাঙ্ষল| মুদ্রিত গ্রন্থের তালিক1”--ইহাঁর মুদ্রণ গত বৎসর স্থগিত ছিল। সম্পাদক 
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অমৃজ্যবাবু কাঁধ্যনির্ববাহেব জন্তু একজন মহকারী বেতনভূক্‌ কর্ম্মচাবী প্রার্থনা কবিযাছিলেন। 
গত বৈশাখ মাসে কাধ্যনির্বাহক-সমিতি সেই কৰ্ম্মচাবি-নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
অতঃপৰ ইহার মুদ্ৰণ কাৰ্য্য যথাসম্ভব শীঘ্ৰ পুনরায় আবস্ত হুইবে। 

১৭৷ অন্ধকধি ভবানীপ্রমাদেব দুৰ্গামঙ্গল,--ইহা পূৰ্ব্বে প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্ৰন্থাৰলী-পৰ্য্যায়ে 
প্রকাশিত হইত। চাবি ফৰ্ম্মা ছাপ| হইবাৰ পব ওঁ পৰ্য্যায় বন্ধ হইয়া যায়। তাহাব পৰ 
ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বোমফেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাজ্বাতিক পীডাবশতঃ ইহাব মুদ্ৰণকাৰ্ধা 
বন্ধ ছিল। বর্তমান আঁষা হইতে পুনরায় মুদ্ৰণকাৰ্্য আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায, 
শারদীয়! পুজাব পূৰ্ব্বে এই বৎসরেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। 

১১। উৎকীৰ্ণ লিপিমালাব ১ম খণ্ড--ইগাঁর সঙ্কলন-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে 
৯৯৭টি উৎকীর্ণ লিপির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশ-পমিতি অনুগাঁন করেন, 
৬০ হইতে ৬৫ ফৰ্ম্মায় এই প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইতে পাঁরিবে। কিন্তু এই বৎসরে ইহার সমস্ত 
ছাঁপা হইবার স্থুযোগ হইতে পাবিবে না বলিয়া ইহা হুই ভাগে প্রকাশিত করিবাব কল্পনা কবা 
হইয়াছে। ১ম ভাগেব মুদ্রণকার্ধ্য আগামী শ্রাবণের শেষভাগে আবস্ত হইতে পায়ে। ইহাব 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশিয়েব অনবসববশতঃ ইহাব মুদ্রণকার্যের 
আবস্তে এই অনিবার্য বিলম্ব ঘটিবে। 

এততির কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসেব মহাভারত, কবিকন্কণের চণ্ডী, অশ্বঘোষের 
বুদ্ধদেবচরিতেব বন্গান্থিবাদ, সয়কল মোতাথরীনের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি প্রকাশের নিম্নলিখিতবপ 
উদ্ভোগ আয়োজন চলিতেছে ।-_ 

১। কৃত্তিবাসের বামারণ,_এই গ্রস্থের অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাও মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । লঙ্কাকাণ্ডের কতকাঁংশের আদর্শলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। অন্তান্ত কাণ্ডের প্রাচীনতম 
পুথি সংগ্রহের চেষ্ট] হইতেছে। এ পর্যাস্ত ইহার যত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সকল 
কাণ্ডের সমানকালেব পুথি পাওয়া যায় নাই। যে পুথিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে আদি- 
কাণ্ডের ১১০১ সালেব, অরণ্যকাণ্ডের ১২০৪ মালের, কিক্ষিন্ধ্যা কাণ্ডের ১২২৪ সালের, স্থন্দবা- 
কাণ্ডের ১১৪২ সালের, লক্কীকাঁণ্ডের ১১৭৪ সালে পুথিই প্রাচীন। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন 
পুথির অনুসন্ধান চলিতেছে, নতুবা যেরূপ প্রাচীন পুথি দেখিয়া অযোধ্য| ও উত্তরকাও মুদ্রিত 
হইয়াছে, তদনুরূপ হইবে না। 

২। কাশীরামদাসের মহাভাবত --ইহাব আদিপর্কের একখানি ৯৮৫ সনেব পুথি দেখিয়া 
আদর্শলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে । অপবাপর পর্বের প্রাচীনতম পুথিব অনুসন্ধান 
হইতেছে । ঘন্তান্ পর্কেব যে সকল পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সভাপর্কের ১:৮৪ সালের, 
বনপৰ্ব্বের ১০5৭ সালেব, বিরাটিপর্কেধ ১০৮৬ সালেব, উদ্যোগপর্কেব ১৯৮৩ সাঁলেব, ভীষ্ম- 
পর্বের ১*৫৭ সাঁলেব, দ্রোণপর্কের ১০০০ সালের, কর্ণপর্কেব ১০*০ সালের, শল্যপর্কের 
১৪৭৬ সালের, গদাপরৰ্ব্বের ১৭৫২ সালের, সৌপ্ডি কপর্কের ১১৬৪ সালের, নারীপর্কেৰ ১২৩৪ 
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সাঁলের, অশ্বমেধপর্বেব ১০০৩ সালের, শাস্তিপর্কোর ১০৬২ সালেব, মৌষলপর্কের ১০৯২ 
সালেব, আশ্রমিক পর্বের ১০৯৩ সাঁলর ও স্বর্মীবোহণপর্ধের ১০৪৮ সালের পুথি সংগৃহীত 
হইয়াছে, অতএব ইহ! অপেক্ষা প্রাচীন পুথি ন! হইলে তাহ! আদিকাণ্ডেব পুথির অঙ্নবূপ 
হইবে না। 

৩। কবিকষ্কণ চণ্তী,_ইহাঁর পুথিব মূল আদর্শ দেখিষা যে আদর্শলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, 
তাহাব সাহায্যে ইহা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইযাছিল। কিন্তু মধ্যে মূল আঁদর্শলিপি হস্তান্তৰিত 
হইয়া যাওয়ায়, উহাঁব পুনকদ্ধারের এবং প্ৰাচীনতম অন্ত পুথি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। 

এই সকল পুথির প্রাচীন হম পুথি এবং অন্তান্য পুথি দংগ্রহেব জন্য বার্য্যনির্বাহক সমিতি 
এ বৎসর বিশেষ ব্যয় মঞ্জুব করাতে, এই বৎসর বিশেষভাবে একজন পুথিসংগ্রাহক নিযুক্ত 
করা স্থিব হইয়াছে, বর্ষাকালে এই কার্ধোর সুবিধা হইবে না বলিয়া বর্ধান্তে পুথিসংগ্রাহক 
নিযুক্ত হইবেন, স্থিব হইয়াছে । 

৪। অশ্বঘোষের বুদ্ধচবিত,_-ইহাব বঙ্গাচ্থবদকর্তা শ্রীযুক্ত রখীন্দ্রনাথ ঠাকুব। তিনি 
এক্ষণে পিতা রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে ইউরোপভ্রমণে নিযুক্ত । তিনি দেশে না আসিলে, ইহাঁব 
মুদ্রণকাধ্য আরস্ত হইতে গাবিতেছে না। 

৫। সয়কল মোঁতাথরীনের প্রতিলিপি যে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইতে মুদ্রণ- 
কাৰ্য্য আবম্ভ করা যাইতে পারে; কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশ সন্ধে গ্রন্থেব স্বত্বাধিকাবী কতকগুলি 
নূতন প্রস্তাব উপস্থাপন কবিয়াছেন, তাহা গ্রন্থগ্রকাশ-সমিতি এবং কাধধ্যনির্বাহক-সমিতির 
বিবেচনাধীন থাকায়, ইহার কাৰ্য্য আর এখনও অগ্রপব হয় নাই । তবে ইহার সম্পাদনকাৰ্ধ্য 
সমাঁধার জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যহুনাথ সবকার মহাশয়ের সহিত পত্রব্যবহাঁর চলিতেছে । 

পরিষদের সঙ্কল্পিত, বিজ্ঞাপিত এবং আবন্ধ গ্রস্থাবলীর মধ্যে যাহার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, 
তাহা উপবে বিবৃত হইল। 

এতন্তিন্ন ভূতপুর্ব্ব সভাপতি, পবিষদেব একান্ত হিতৈষী, প্রাচীন সাহিত্যান্রাগী স্রীধুক্ত 
সাব্দাঁচবণ মিত্র মহাশয়েব যাত্ব “অনিলপুরাঁণ” নামে একখানি অজ্ঞাতপুর্ব ধর্মমঙ্গল পুথি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। বামাই পণ্ডিত ইহাব রচয়িতা । এই গ্রন্থে বামাই পণ্ডিতের পিতৃনাম 
“হিমাই পণ্ডিত’ ও তাহার বাসগ্রামেব নাম ‘জাজপুব’ পাওয়া গিয়াছে । সাবদাবাবুরই সম্পূর্ণ 
ব্যয়ে এবং তাহারই নির্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই স্থবৃহৎ 
গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ইহার ছয় ফৰ্ম্ম ছাপা হইয়া গিয়াছে। সারদাঁবাবুর অভিপ্রায়মত 
ুদ্রণাস্তে এই গ্রন্থ সাহিত্য-পবিষৎ-গ্রস্থাবলীভুক্ত হইবে । 

এতভিন্ন নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলির প্রতিলিপি এবং সম্পাঁদন-কাধ্য নান! বিজ্ঞ জনে চেষ্টায় 
সম্পূর্ণ হইয়া পরিষদেব হস্তগত হইয়া আছে। গ্রস্থপ্রকাশ-দমিতির অন্থমোঁদনক্রমে 
এবং কার্ধ্য-নির্বাহক-সগিতি ব্যয় নির্ধাবিত করিলে ক্রমশঃ এইগুলি প্রকাশিত হইতে 
পারিবে । A 


ঠি বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের 


১। অনাদিমঙ্গল ( ধৰ্ম্মমঙ্গল শ্ৰেণীর গ্রন্থ ) রামকৃষ্ণ আদক-গ্রণীত। কবি ২০০ বর্ষের 
অধিক প্রাচীন। পবিষৎ নিজ ব্যয়ে ইহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া! রাখিয়াছেন। 

২। ফকীররামের সত্যনারায়ণ_ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্দল্লভ মহাশয ইহাব সম্পাদন- 
কাৰ্য্য হৃসম্পন্ন করিয়া মুদ্রণোপযোগী করিয়া বাখিয়াছেন। 

৩। শঙ্করদাসের “জাগরণ” নামে একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত বাঁণচন্ত্র দত্ত মহাশয় সম্পাদন 
করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি নিজে ইহা মুদ্ৰণব্যয় ৫০২ টাকা সাহায্য কবিতেও প্রস্তুত 
আছেন। - 

৪। কপবাম ঘোষেব হুৰ্গামগ্গলের পুথি পবিষদে সংগৃহীত হইয়াছে। কবির বংশধরেরা 
ইংাব সম্পাদন ও মুদ্রণব্যয় বহন করিতে স্বতই প্রস্তুত হইয়াছেন। 

৫। ঈশ্ববপুরী-কুত সংস্কৃত ভক্তিরত্বীবলীর একখানি প্রাচীন বঙগান্বাদ পাইয়া পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত অতুলক্ষ্ণ গোস্বামী ইহার সম্পাদন করিয়! রাখিয়াছেন এবং চৈতন্তমন্প্রদীধেব যড্‌- 
গোস্বামী ও চৌষটি মোহস্তের পবিচয়মূলক “স্বরূপনির্ণ গ্রন্থ” সম্পাদন করিতেছেন । কবি- 
চন্দের কৃষ্ণমঙ্গলেব বহু খণ্ডাংশ পরিষদের পুথিশালায় সঞ্চিত হইয়াছে। এইগুলি একত্র কবিয়| 
কবিচন্দ্রেব গ্রন্থ প্রকাশে কল্পনা গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতিব বিবেচনাধীন হহিয়াছে। শ্রীযুক্ত 
বীবেশ্বর ভট্টাচার্য্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় ময়নাঁমতিব গানের সম্পাদন-কার্ষ্যে বহুকাল 
হইতে ব্রতী আছেন। মানসী পত্রিকায় সংপ্রতি চট্টগ্রামের মুন্সী আঁবছুল করিম এবং শ্রীযুক্ত 
কৈলাসচন্ত্র সিংহ বিদ্াভূষণ মহাশয় ময়নামতীর গানে আলোচন! করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের 
প্রাচীনতম যুগেব জ্ঞাত সাহিত্যাংশগুলিব মধ্যে ইহা অতীব প্রাচীন। ইহাব হুসম্পাদিত 
সুসংস্কৰণ প্রকাশ করিতে পাঁবিলে পরিষদেব গৌরব বন্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই। 


(খ) পুখিশালার কার্য্যবিবরণ 


পুথিশালার কাৰ্য্য পূৰ্ববৎ চলিতেছে। অধিকস্ত এ যাবৎ যে সকল প্রাচীন বাঙ্গশা! গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে সমুদ্বায়ের একটি বৰ্ণাসক্ৰমিক তালিকা প্রস্তুত করা হইতেছে। 
তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আদিয়াছে। বলা বাহুল্য, উহা প্রাচীন বাঙ্গল|-সাহিত্যের ইতিহাস- 
সঙ্কলনে বিশেষ সহায়তা কবিবে । 

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসেব মধ্যে পরিষা দর গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত চারিখাঁনি উল্লেখযোগ্য 
পুথি সংগৃহীত হইয়াছে,_- 

১। পঞ্চমসার-সংহ্তা_নাবদকৃত। সঙ্গীতশাস্ত্বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ । 

২। পৰেশলতিকা--কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রণীত। বিষয়--বাধাকৃষ্ণতত্ব । 
নারদ উপাসন1-তত্ব__বৃন্দাবনদাস-রচিত । 

৪1 বটুক-মঙ্গল--দ্বিজ বাঁঘচরণ বিরচিত। বিষয়--ভৈরবমাহাত্থ্য প্রতিপাদন। পুথি 
থণ্ডিত। ১৮--২৭ পত্রে সংক্ষেপে সমগ্র “রাযায়ণ বণিত হইয়াছে। মূল উপাখ্যান ভৈরব (স্থানে 
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স্থানে পঞ্চানন্দও পাওয়া যায়) ধরাধামে স্বীয় পূজা৷ প্রচাবার্থ অতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন ৷ সেই 
উপলক্ষে বঢ়ুকভৈবব এবং দামোদবতীববর্তী কোন ক্ষুদ্র প্রদেশীয় বাঁজার মধ্যে বলাবলেব 
খানিকট পৰীক্ষা চলে। যুদ্ধে বাঁজকোটাল কান নিহত হয়। শোকাতুরা কোটালিনী 
সমরাঙগনে উপস্থিত হইলে আপন উদ্দেশ্য সংসাঁধনমাঁনসে ভৈবব তাহাকে ব্রা্মণ-বাঁলকবেশে 
দেখা দেন এবং কোটাঁলের প্রাণদান করেন। ‘অবশ্য কিসে তাহাদের ভাল হইবে, তাহা 
বলিতে ভূলেন নাই অর্থাৎ এই অবসবে কি ভাবে তৈরববাঁজেব উপাঁদনাদ্ি কবিতে হইবে, 
উপদেশ করেন। কোটাল সবকাবেব চাঁকুবীতে ইস্তাফা দিল, কোটালিনী৪ দেশে দেবদাসী 
বা দেয়াসিনীব প্রতিষ্ঠালাভ কবিল। কিন্তু কথাঁটা ভিন্নীকাবে বাজসভায় পৌছিল। এটাও কি 
ভৈরবের কীর্তি ? রাজা কোটালিনীকে ধরিযা আনিতে আদেশ দিলেন। ছুই জন পাঠান 
গেল। একজন কোটালের হাতে মরিল, অপব ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল। বাজার 
ক্রোধেব সীমা-পবিসীমা বহিল না। কোটালেৰ বিকদ্ধে রাজমৈন্তা ধাবিত হইল। কোটাল 
বন্ধনদশায় রাজার সমীপে আনীত হইলে তাহাব প্রতি বধ-দণ্ডেব ব্যবস্থা হইল। দাঁদোদর- 
তীরবর্তী বধ্যভূমিতে নীত হইবার কালে কোটাল পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষতলে কোটালিনীকে 
দেখিয়া আঁপনাব অবস্থা জানাইল। কোটালিনী বিপদ্বাবণ ভৈববকে স্মরণ করিতে বলিল। 
শ্মরণমাত্রে ভৈরব ব্যাধিগণকে রাজসৈন্য আক্রমণ কবিতে ইঙ্গিত কবিলেন। যাবতীয় ব্যাধি * 
তৈববদেবের অনুচর। অনতিবিলম্বে বিপক্ষদল বিপৰ্য্যস্ত ও বিনষ্টগ্রায় হইল। রাঁজাও আক্রান্ত 
হষ্টলেন। মস্তক ভার হইয়া আসিল, অঙ্গ থর থর কাপিতে লাঁগিল,_-“আমায় ধর, 
বলিয়া বাঁজা মঞ্চ হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; দেখিতে দেখিতে চক্ষু কপালে উঠিল। 
ক্রমে চেতন! বিলুপ্ত হইল। অতি কষ্টে থাজাকে অন্তঃপুবে লইয়া যাওয়া হুইল। 
বছর সর্বপ্রকার প্রযত্ব ব্যর্থ হইল। বুঝিবা আঁদন্নকাল উপস্থিত। দেখিয়া শুনিয়া 
বাণী ধৈর্য্য হারাইলেন । ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়| উচ্চৈঃস্বরে কীদিয়া উঠিলেন। বিচক্ষণ দেওয়ান 
(প্রধান সচিব ) বীরচন্দ্র বাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আপনি কোট।লিনীর স্থানে 
গমন করুন। ইহা তাহারই কাও ৷? বাণী দাসদাসীসহ স্বয়ং কোঁটালিনীকে আনিতে বাঁছির 
হইলেন এবং বটমূলে কোটালিনীকে দেখিয়া তাহার পা জডাইয়া পড়িলেন। ইহাৰ পৰ 
আব কতদূর আছে, জানিবাব উপায় নাই। পুথি প্রাচীন মনে হয় না। ভাষাটি বেশ প্রাঞ্জল 
মধ্যে মধ্যে হিন্দী আছে। ফার্সী শব্দেব ব্যবহারও বড কম নহে। বিষয়টি সম্পূর্ণ 
নুতন। বটুকমঙ্গলের সম্পূৰ্ণ পুথি সংগৃহীত হইলে কখন কাহার দ্বাবা কি প্রকাঁবে 
ভৈরবের পুজা এদেশে প্রবর্তিত হয়, তাহা জানা যাইবে । ৷ 

নীচের লিখিত ২৭ খানি পুথি ক্রীত হুইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ খানি সংস্কৃত ও ২৩ খানি 
বাদাল৷। 

ঘস্কৃত।--- 


১। পঞ্চমসাঁর-সংহিতা_নারদ-কৃত * 


৩২ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


২। এীমভাগবত,--,ম স্বন্ধ 


৩। ft) তয় স্কন্ধ 
৪। প্র ১০ম স্কন্ধ 
বাগাল!-- 


৫ | হংসদূত--নবসিংহ দাস-প্ৰণাত 0১০৯০) 

৬। মহাভারত কৰ্ণপৰ্ব্ব--দৈবকীনন্দক্ৃত 

৭। পরেশ লতিকা--কৃষ্ণদাঁস কবিরাজরুত 

৮। ফ্বচরিত্র--শঙ্কব কবিচন্ত্র-প্রণীত 

৯। প্রসাঁদচবিত্র--কবিচন্্ববিরচিত 

১০। রসভক্তিচন্দ্রিকাঁ-নরোত্তমদাস 

১১। হরিনাদ-কবচ --কঞ্দাস = 
১২ | মহাভাবত আপদিপৰ্ব্ব--কাশীরাম দাস (১১১৯ ) 
১৪। চৈতন্তচবিতামৃত আদিখও-_কষ্দাঁন কবিবাঁজ 
১৪। প্র মধ্যখণ্ড ঞ্র 

১৫। এওঁ অন্তাখণ্ড প্র 

১৬। মহাভাবত আদিপৰ্ব্ব--কাণীরামদাস 

১৭। এ সভাপর্ব এ 

১৮ । চৈতন্তচবিতামূত মধ্যখথণ্ড--কৃষ্ণদাপ কবিরাজ 
১৯। নাবদ উপাঁসনাতত্ব --বুন্দাবনদান--(১১০৫) 
২০। প্ৰেমভক্তিচন্দ্ৰিক।--নবোত্তমদাস--(১*৫৭) 
২১ | চৈতন্যচবিতামূত মধ্যখণ্-_কৃষ্তদাঁস -€১০৮) 
২২। মহাভারত আদিপর্ব--কাশীবাঁম--€১১২০) 
২৩। এ সভাপৰ্ব্ব জী 
২৪। এর দ্রোণপর্ব এ 

২৫। শী মৌষল পর্ব এ 
২৬। এ দ্রোণপর্ব ও 
২৭। অঙগদেব বাঁয়বাঁব--কবিচন্ত্ 


ভীপ্রবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
সহঃ সম্পাদক । 


জ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্ৰী 


সভাপতি। 


প্রাচীন পদাবলি ও পদকর্তৃগণ 
পূ্বাবতি] = 
গৌরদাঁস 
পদসমষ্টি ৪। পদসংখ্যা যথা, ৩৭৬। ৪৪১ | ১০২২। ১৫২৩। 
গৌরমোহন 


পদসমষ্ঠ ১। ১০২৩ সংখ্যক পদ। 


গৌবদাস কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না । তবে 

গৌরদাস ৩৭৯ পদের ভণিতায়-- 

“কহে যছুনন্দনদাসক দাঁস। 

গৌরদাস তহি' কক আশোয়াস ॥৮ 
এইবুপ উক্তি করাষ তাঁহাকে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুব কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর 
প্রিয়শিষ্য প্রসিদ্ধ যছনন্দনদাস ঠাকুরের জনৈক ভক্ত বলিয়াই বিবেচনা হয়। গোৌরদাসের 
মাত্র চাবিট পদ “পদকল্পতক” গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলি মিশ্র-মৈথিলী অর্থাৎ 
ব্ৰজবুলি ভাষায় রচিত। এই চারিটি কবিতা-দর্শনে ইহার কবিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসাব 
কথা কিছু বলা যায় না) তবে এইমাত্র বলা যাঈতে পারে যে, ব্রজবুলি ভাষায় ইহার বেশ 
অধিকার ছিল। ইহার জ্যোৎ্সাভিমারের সঙ্কেত-বিষয়ক ১০২২ সংখ্যক পদের 


“এত শুনি দূতী চলল অবিলম্বনে 
আসি ভেল উপনীত কানুক পাশ। 

নয়নতরঙ্গে . সকল সমুবায়ম 
পুন হেরি কুমুদ কহে পরকাশ ॥ 

কুমুদিনী গুণ পরি- মলে জগ জীতল 
কাহে বিফলায়ত শ্যামল ভৃদ। 

দূতীক বচনে চলল বরনাগর 


তুরিতহি গৌৱরহৃদয় পরসন্ন ৷” 
পংক্তি কয়েকটিতে কবি সুন্দর কৌশলে দৃতীর সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্ীকৃষ্ণেব 
এই জ্যোৎন্নাভিসারের পরেই শ্রীবাধার জ্যোৎ্নাভিদাব-বিষয়ক গৌরমোহনদাসের ১০২৩ সংখ্যক 
পদটি পদকল্পতক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় গদেব বরচনা-মাদৃশ্য ও একত্র সন্নিবেশ- 


১3 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২য় সংখ্য 


দর্শনে দুইটি পদ একজনের বচিত বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। অতএব আমবা গৌব্দাপ ও 
গৌরমোহনকে অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা করি। 


গৌরহ্থন্দর দাস 
প্দসমষ্টি ৭। পদসংখ্যা ১৮৮। ১০২৮1 ২৯৪৩-_-২৯৪৭। 


গৌরনুন্দর দাসেবও বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা যায় নাই তবে তিনি যে মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ;--কাবণ, তিনি তাহার ২৯৪৩ সংখ্যক 
পদে মহাপ্রভু ও তাহার সমসাময়িক কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ অন্তবঙ্গ ভক্তেব নাম কীৰ্ত্তন কবিয়া 
আঙ্ষেপ সহকারে লিখিয়াছেন__ 


প্রাঁধানাথ এ সব ভকত মেলি। 
যে কৈলা কীৰ্ত্তন আবেশে নদৰ্ভ্তন 
প্রেমদান কুতুছলী ৷৷ 
বাধানাথ বড অভাগিয়া মুঞি। 
সে কালে থাকিতু প্রেমদান পাইতু 
কেনে না করিলা তুঞি ৷৷” ( প-ক-ত ২১৬৩ পৃঃ) 


গৌবন্ধুন্দর়দাসের পদগুলির মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। তাঁহাব ১৮৮ সংখ্যক ব্ৰজবুলি 
পদটি ব্যতীত অন্তান্য পদগুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। সাধারণতঃ প্রিপদীর প্রত্যেক 
কলিতে (৪9০2৭) তিন থাকে ছয়টি পংক্তি দেখা যাষ এবং কেবল ধুয়ার কলিটিতেই উদ্ধৃত 
কলির ষ্যায় চাবি থাকে চারিটি পংক্তি দৃষ্ট হয কিন্তু গৌবস্থন্দরদাসেব ২৯৪৩ হইতে ২৯৪৭ 
ংখ্যক পদগুলিব প্রত্যেকটি কলিই (90229) উদ্ধৃত কলির স্তায় ধুয়ার ধবণে গঠিত 
এবং প্রত্যেক কলির প্রারস্তেই প্রাধানাথ” সম্বোধন-পদ দেখা যাঁয়। কলিব গঠনে 
এইরূপ বিশেষত্ব গৌরসুন্দরদাসের নিজস্ব নহে; চণ্ডীদাসের “সখি, কহবি কার পায়” 
ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতেই বোধ হয়, সকলের প্রথমে এই পদ্ধতি অনুস্থত হইয়াছে। 
কৌতুহলী পাঠকবর্গের তুলনার জুবিধাব জন্য আমর! চণ্ভীদাসের দেই ক্ষুদ্র পদটি নিয়ে 
উদ্ধৃত করিতেছি। 
“সখি, কহবি কানুব পাঁয়। 
সে স্থখসাগৰ দৈবে গুকায়ল 
তিয়াসে পরাণ যায় ৷৷ 
সখি, ধরবি কান্ুব কব। 
আপন! বলিয়া বোল ন! তেজবি 
মাগিয়া লইবি বর 


সন ১৩২০] প্রাচীন পদাবলী ও পদক্ভূগণ ৮৬ 


সখি, যতেক মনের সাঁধ। 
শয়নে স্বপনে করিন্ল ভাবনে 
বিহি সে করল বাদ। 
সখি, হাম সে অবলা তায়। 
বিরহ-আগুন * হয়ে দ্বিগুণ 
সহনে নাহিক যায় ৷৷ 
সখি, বুঝিয়া বানর মন । 
ষেমন করিলে আইসে সে জন 
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥” (পঁক-ত ১২৩৬ পৃঃ) 

'্লীলাসমুদ্র”, “পদসমুদ্র" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত সংগ্রহ-গ্রস্থে চণ্তীদাসের 
নামে অনেক সন্দিগ্ধ পদ সংগৃহীত হইয়াছে । আমর! চণ্ডীদাসের পদাবলির সমালোচনা- 
কালে সে সম্বন্ধে বিগ্কারিত আলোচনা করিব। এ স্থলে ইহাই বক্তব্য যে, চণ্ডীদাসেব 
উদ্ধৃত পদটি সন্দিদ্ধ শ্রেণীর অন্তৰ্গত নহে। “পদামৃত-সমুদ্র” নামক প্রাচীন পদ-সংগ্রহকার 
পদকর্ত। বাধামোহন ঠাকুর উক্ত পদটি তীহার “পদামৃত সমুদ্রে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। * 
গৌরন্ন্দরদাসেব শ্রীগৌরাঙ্দের রূপবর্ণনা-ব্ষয়ক ‘ওহে গৌব বসিয়া থাকহ নিজঘরে* 
ইত্যাদি ১০২৮ সংখ্যক পদটি কবিত্ব-অংশে উল্লেথ-যোগ্য । 


“হেরিয়া বদনছাদ উদয় ন! করে চান্দ 
লাজে যায় মেঘের ভিতবে । 

সৌদামিনী চমকিল চম্পক গুখাঞা গেল 
লাজে কেহ সোন। নাহি পরে ॥ 

ক # ¥* ০ 

স্থলপদ্ম আদি যত তকৃতে শুখায় কত 
না তোলয়ে হেরি পদপাণি। 

শুন গৌবন্ধন্দর এই তোমার কলেবর - 


ভূবনবিজয়ী অনুমানি ৷ (প-ক-ত ৭৪৫ পৃঃ) ন 
এই পংক্তিগুণির সকল ভাব সম্পূর্ণ নুতন না হইলেও ববির বলিবাঁর ভঙ্গী সুন্দর, 
কাননে স্বভাবতই কত স্থল-পদ্ম প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হুইয়। আপনা আপনি শুকাইয়া যায়, 
কবি এই বাস্তব কথাটিব যে কাল্পনিক কাবণ নির্দেশ করিয়াছেন, াঁহাতে অতিশয়োক্তি ও 
ব্যতিরেক অলঙ্কারমূলক ব্যঞ্জন! দ্বারা গ্রইগৌরাঙ্গের স্থলকমলারু পদপাণির অপূৰ্ব্ব সুষম! 
সুন্দগরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যদি ভণিতার “শুন” শব্দটি “কহে” শব্দের পরিবর্তে 





* “পদাযৃতনমুদ্র' ৩১৭ পৃষ্ঠার মূল ও সংস্কৃত টিপননী দেখুন । * 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় দংখা! 


হস্তলিখিত পুস্তকে ভুলে লিখিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পদটির ভণিতাও 
বিচিত্র বটে। কবি পদের আবস্তের ন্যায় ল্াগৌবাদকে সম্বোধন করিয়াই পদের সমাপ্তি 
করিয়াছেন এবং “গৌরস্থন্দর" শব্দেৰ প্রয়োগ দ্বারা কৌশলে নিজের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। 


গৌরীদাঁ 


পদসমষ্টি ২। পদসংখ্যা ১৬১। ২২৪৩। 


বাদালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে ছুই জন গৌরীদাসের বিববণ পাওয়া যাঁয়। গৌব-পদ-তরঙ্সিণী 
গ্রন্থেব প্রণেতা স্বৰ্গীয় জগদ্বন্ধ ভদ্র মহাশয় উক্ত গ্ৰন্থেৰ উপক্রমণিকায় উভয় গৌবীদাসেবই * 
পরিচয় দিয়াছেন । এই গোৌবীদাস-দঘয়ের মধ্যে (১) পণ্ডিত গৌরীদাস অন্বিকা কাল্না- 
নিবাসী কংসারি মিশ্রেব পুক্র প্রসিদ্ধ স্ুৰ্য্যদসাস পণ্ডিতেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা । মহাপ্রভুব আজ্ঞায় 
প্রভু নিত্যানন্দ এই স্থৰ্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বস্থুধ ও জাহ্নবী দেবীৰ পাণিগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। গৌরীদাস দ্বাদশ গোপালেব অন্ততম। কথিত আছে, তিনি ব্রজলীলায় স্থুবল- 
সখা ছিলেন এবং মহাপ্রভু ইহাকে প্রসাদস্বরপ এক বৈঠা! প্রদান করেন। ইহাব 
প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাইব প্রসিদ্ধ দাকময় বিগ্রহ অদ্বাপি অম্বিকায় বর্তমান থাকিয়া তাহাব 
বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছেন। (২) নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌবীদাস কীৰ্ত্তনিয়।। অজগদ্বন্ধ 
ভদ্র মহাশয় বলেন যে, বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহঁ|ব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে-- 
“গৌৰীদ্বাস কীৰ্ত্তনিয়াব কেশেতে ধৰিয়া । 
নিত্যানন্দ স্তব কবাইল| নিজ শক্তি দিয়া ॥” 
জগদ্বন্ধ বাবু লিখিয়াছেন যে, শীহট্ট জেলানিবাদী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ 
তত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন যে, পদ্কল্পতকর চতুর্থ শাখার নিত্যানন্দ-বন্দনা-বিষয়ক 
২২৪৩ সংখ্যক পদটি এই গোৌরীদাস কীর্ডনিয়ার বিরচিত। বৈষ্ণব-বন্দনার পুর্বোদ্ধুত 
বাক্য অনুসাবে কীৰ্ত্তনিয়| গৌরীদাঁসই পদকর্তী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
পারে। গৌরীদাসের পদ ছুটির সম্বন্ধে আর কিছুই বক্তব্য নাই। 


ঘনরাঁম 

পদসমষ্টি ১৬। পদসংখ্যা--১৯৪১। ১১৪৩ । ১১৪৪1 ১১৪৮ | ১১৫৩। ১১৫৮ । ১১৬১ | 
১১৬২ | ১১৭৫ ! ১৯৭৬ 1১১৯১ | ১১৯২ | ১২১৩ । ১২১৮ ১২২০ | ১২২৩ | 

পদকর্তা ঘন্রামের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা 'যায় নাই। “ধৰ্ম্ম-মঙ্গলগ কাব্য-প্রণেতা 
ঘনরাম ও পদকর্তা ঘনরাম একই ব্যক্তি কি না, তাহাও নিৰ্ণয় করার উপায় নাই। যদি 
তীহাঁবা পৃথক্‌ ব্যক্তি হন ও ধর্শ-মঙ্গল-প্রণেতা কোন পদ রচনা কবিয়া থাকেন, তাহ! 
হইলে ঘনরাম ভণিতাঁয় সম্ভবতঃ উভয়ের পদ মিশিয়| গিয়াছে। ঘনরাম দাসের পদগুলির 
সমস্তই বাৎসল্যরস ও গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক। উহার প্রায় কুত্রাপি ব্রজধুপি শব্দ ব্যবহৃত 


সন ১৬২৯] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৮৫ 


হয় নাই। কেবল ১১৪৮ সংখ্যক পদটির গঠন বিচিত্র রকমেব। এওঁ পদেব অধিকাংশ 
কলিগুলি ব্রজবুলি ভাষায় ত্রিপদীছন্দে রচিত, কিন্তু শেষের চারি ছত্ৰ বিশুদ্ধ বালগালায় পয়াব 
ছন্দে বচিত। একই পদে এইবূপ ভাষা ও ছন্দের বিপৰ্য্যয় পদ্দাবলি-দাঁহিত্যে নিতান্ত 
বিবল। সম্ভবতঃ হস্তলিপি পুথির লেখকদিগেব ভ্রমবশতই এইবপ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। * 
প্ঘনরাঁম+ ও “্ঘনশ্তাম” এই দুইটি নামে সাদৃশ্ঠ বশতঃ দুইটি পদেব ভণিতা লইয়াও 
গোলযোগ আছে। পদকল্পতকব মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার (ক) চিহ্নিত আদর্শ হস্তলিপি 
পুস্তকে তৃতীয় শাখার উনবিংশ পল্পবে শ্ৰীকৃষ্ণের বাল্যলীলাবিষয়ক ১১৪১ ও ১৯৪৩ 
খ্যক পদ ছুইটিতে ‘ঘনশ্যাম’ দামের ভণিতা আছে, কিন্তু খে) চিহ্নিত হস্তলিপি পুথিতে 
তাহার পৰিবৰ্তে “ঘনবাম” দাসের ভণিতা দেখা যাঁয়। (খ) পুথিব পাঠ অধিকাংশ স্থলে 
অধিকতব স্ুসঙ্গত এবং ঘনশ্যাম দাঁসেব বাৎসশ্যরস ও গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক অন্ত কোন পদ 
পদকল্পতক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, এই কারণে পূর্বোক্ত পদ দুইটি ঘনরামদাসেব রচিত বলিয়াই 
আমাদিগের অনুমান হয়। 

ঘনবামের বাল্য ও গোষ্ঠলীলাব পদগুলিতে উচ্চ অঙ্গেব কবিত্ব না থাকিলেও, 
উহাতে বাৎসল্য-বসেব চিত্র সুন্দর পবিক্ফ,ট হইয়াছে। এই পদুলি প্রাঞ্জল হাগুণে সকল 
শ্রেণীর পাঠকেরই চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। আমরা কৌতুহলী পাঠকবৰ্গকে ঘনরাম 
দাসের ১১৬১ ও ১১৬২ সংখ্যক পদ দুইটি পাঠ করিতে অনুবোধ করি। স্বভাবতঃ মধুর- 
রস-প্রিয় বৈষ্ণব পদ-কর্তৃগণের বাৎসল্যরসাশ্রিত পদেব সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম 
বটে। অতএব ঘনরামদাঁস বাঁৎসল্য-রসবিষ্নক এই সকল মধুর প্রাঞ্জল পদাবলি রচনা 
দ্বাব। পদাঁবলি-সাহিত্যের যে বিশেষ পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ১ 


ঘনশ্যাম 


1 
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বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুই জন প্রসিদ্ধ ঘনস্তামেব বিবরণ পাঁওয়! যায়। (১) প্রসিদ্ধ "ভক্তি. 
রডীঁকবণ গ্রস্থপ্রণেত! নরহবি ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী। (২) কবিরাজবংশাঁবতংস ঘনশ্যাম 
দাস। পগৌব-পদ-তবঙ্গিণী” গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা স্বৰ্গীয় জগদন্ধু বাবু তাঁহার উদ্ধৃত গৌবাঙ্গলীলা- 
বিষয়ক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলির সমস্ত পদই বোধ হয়, নরহরি বা ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া 
মানিয়া লইয়াছেন ; কাবণ, তিনি কবিরাজবংশজ দ্বিতীয় ঘনস্তামের কথ! উল্লেখ কবেন নাই। 
কিন্তু ঘনশ্যাম দাঁসের ভণিতাযুক্ত পদগুলি সমস্তই ঘনশ্যাম নরহরিব রচিত বলিয়া! আমাদিগের 
বিবেচনা হয় ন|। পদাবলি-লাহিত্যে ঘনশ্যাম ও বলগাম অতি প্রসিদ্ধ পদকর্তী। পদকল্পতরঃ 


৮৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা [ ২য় দখ॥। 


গ্রন্থের রচয়িতা বৈষ্ণবদাস এ গ্রন্থের প্রথম শাখাৰ প্রথম পল্পবে পচি ভক ও পদকর্তৃগণের 
বন্দনাপ্রসন্গে গিখিয়াছেন-_ 
“কবি-নৃপ-বংশজ ভূবনবিদিত যশ 
ঘনপ্যাম ব্লবাম। 
এছন দুহু জন নিরুপম গুণগণ *" 
গৌবপ্রেমময় ধাম ॥” 


সঙ্গীতকুশল অপর একজন বলরামেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ থাক! সত্বেও * 
জগদ্বন্ধু বাবু “প্রেম-বিলাস”-রচয়িতা বৈদ্যবংশোদ্ভব নিত্যানন্দ ওবফে বলরাম দাসকে পদবর্তী 
বলিয়া স্থিব কবিয়াছেন। অবশ্য কোন ব্যক্তি সঙ্গীতকুশল হইলেই তাঁহাকে পদকর্তী হইতে হইবে, 
এমন কোন কথা নাই ; স্থৃতরাঁং দোগাছিয়াঁবাসী বলরাম দাস যে প্রসিদ্ধ পদকর্তী ছিলেন, 
ইহাব পোষক বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে জ্নগদ্বন্ধ বাবু তীহাব দাবি অগ্রাহ্য কবিয়া যে অসঙ্গত 
কবিয়াছেন, একপ আমর! বিবেচনা করি ন|। কিন্তু “প্রেম-বিলাস”-রচয়িতা নিত্যানন্দ ওরফে 
বলরাম দাসই যে সুপ্রসিদ্ধ পদকৰ্ত। “বলবাম”, তাহার কি প্রমাণ আছে? সত্য বটে, আমবা 
নিত্যানন্দদাসেব ভণিতাধুক্ত কোন পদ “পদামৃত-সমুদ্র", “পদকল্পতক” প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে 
প্রাপ্ত হই নাই। ইহ| হইতে অবশ্যই একপ অনুমান কবা যাইতে পাবে যে, “প্রেম-বিলান*- 
রচয়িতা কোন পদ রচন! করিয়া! থাকিলে, তাহা বলরাম নামেই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাই বলিয়া “বলরামদাঁস” ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই প্ৰেমবিলাস-বচয়িতার রচিত বলিয়া 
সিদ্ধান্ত কর! কোন মতেই নিরাপদ নহে। জগদদ্ধু বাবুর মতানুসারে "ভক্তি-বত্বীকর”- 
রচয়িতা ঘনশ্যাম ও “৫প্রমবিলাস”-রচয়িতা বলরাম্দাসকেই পদকর্তা ঘনশ্যাম ও বলবাম 
বলিয়! ধরিয়া লইলে, বৈষ্ণবদাসের স্ততিভাজন, কবিবাঁজবংশোপ্তব, তুবনবিখ্যাত ঘনশ্যাম ও 
বলরামের কি গতি হইবে? বৈষ্ণবদাসের বর্ণিত বলবরামই “প্রেমবিলাস”-রচয়িত! বলরাম- 
দাস, এইবপ তর্কও করা যাইতে পাবে না) কারণ, বৈষ্ণবদাস যেরূপ সংযুক্ততাবে “্ঘনশ্তাম” 
ও পৰ্লরাঁমেব” উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহাতে তাহারা যে একই বংশোত্তব প্রায় সমসাময়িক 
হুই জন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এই বৈগ্থকুলোত্তব 
প্যনস্তাম”” ও “বলরামদাস” প্রসিদ্ধ পদকর্তা না হইলে, কিকপে যে ভূবনবিখ্যাত হইয়া- 





+* জগন্ব্ু বাবুব উদ্ধত ভাঁবামৃত-মঙ্গলেব শ্লোক যথ!-- 
“জয প্রতুপ্রি্ন শীবলরামদাস। 
সঙ্গীত প্রবীণ দৌগাছিয! যাব বাস ৮ 
পুনশ্চ 
‘জয় দ্বিজ বলরাম দৌগ্রাছ্যাবাসী । 
গৌর-গুণ-গানে'যেই মত্ত দিবানিশি |” 
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ছিলেন, তাহাও বুঝা! যায় না। “ভক্তিবত্বাকর'* ও “প্রেমবিলাস” প্রভৃতির সায় জীবন- 
চরিত্র গ্রন্থ রচনা ও উৎকৃষ্ট পদরচনা'র মধ্যে শক্তির অনেক পার্থক্য আছে। যিনি উৎকৃষ্ট 
জীবন-চিত্র গ্রন্থ লিথিতে পাৰেন, তিনিই যে উৎকৃষ্ট কৰি হইবেন, এরূপ কোন কথ! নাই, 
ববং জীবন-চরিত্র-রচনার অসাধারণ দক্ষতা দ্বাবা উৎকৃষ্ট পদরচনা-শক্তির অভাবই অনুমিত, » 
হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য দূবে যাইতে হইবে না; বৈষ্ণব-সাহিত্যেই ইহার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবন-চবিব্র-লেখকদিগের অগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতকাব 
বৃন্দাবনদাঁপ ঠাকৃৰ এবং ইীচৈতন্ত-চৰিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ. গোস্বামী কেহই উৎকৃষ্ট 


. পদকর্তাী ছিলেন না। পক্ষান্তরে লোচনদাসের শ্রীচৈতষ্ঠমঙ্গল জীবন-চবিত্রের হিসাবে 


অকিঞ্চিংকর, কিন্তু তিনি তাহাতে কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাগ- 
লীলাবিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া পদকর্তৃগণেব মধ্যে উচ্চ আসন লাভ কবিয়াছিলেন। 
“ভক্তিরত্বাকর” ও “প্রেমবিলাস”-রচয়িতার সম্বন্ধে যে এই মানব-চরিত্রমূলক বিচিত্র নিয়মটির 
ব্যভিচার ঘটয়াছিল,এরূপ মনে কবার কোনই কারণ নাই। স্থতবাং আমরা “ভক্তিবত্নাকৰ” ও 
“প্রেমবিলাস”-রচয়িতাৰ-প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ ন! কবিলেও পূর্বোক্ত কাবণে উহ!" 
দিগকে “ঘনস্তাম” ও “বলবাম”দাসেব ভণিতাধুক্ত উৎকৃষ্ট পদসমূহেব বচয়িত! বলিষা স্বীকাব 
করিতে পাবি না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে কোন পদই রচনা করেন নাই, আমবা 
এরূপ বলিতে পারি না। নরহবি চক্রবর্তীর সংগৃহীত “গীত-চন্দ্রোদয়” গ্রন্থ বৈষণব-সাছিত্যে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহার রচিত “ভক্ভিবদ্বীকর” গ্রন্থেও তিনি নিজের রচিত 
‘ঘনশ্যাম’ ও নিরহবি' উভয়বিধ ভণিতাযুক্ত বহুসংখ্যক পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই 
পরগুলি রচন| ও কবিত্ব-অংশে নিন্দনীয় নহে) কিন্তু ‘ন্যাম’ ভণিতাযুক্ত পদকরতরুর 
উৎকৃষ্ট পদগুলিব সহিত তুলনা করিবে, কিছুতেই তাহা! একই ব্যক্তির রচনা বলিয়া 
অনুমান কব! যায় ন|। সৃতরাং ভক্তিরত্নাকব”-বচয়িত! বাঙ্গালা ও ব্ৰজবুলি ভাষায় 
বহু পদাবলি রচনা করিয়া থাকিলেও আমাদিগেব বিশ্বাস যে, বৈষ্ণবদাসের বর্ণিত 
বৈদ্ধবংশোদ্তব ‘ঘনশ্যাম’ ও 'বলরামদাস'ই পদকর্তৃরূপে অধিক গ্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিলেন। 
তাহাদিগেব রচিত নানাবিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট পদ বৈষ্ণবদাসকর্তৃক "পদ-কল্পতরূ” 
গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে ; এ অবস্থায় প্রসিদ্ধ পদকর্তৃগণের নাম-কীর্ভনপ্রসঙ্গে তাহাদিগের 
নাম উল্লেখ না করিলে বৈষ্ণবদামের পক্ষে তাহা অমার্জনীয় ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে 
পারিত। ছুঃখের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবদাসের পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত আমরা 
প্রসিদ্ধ পদকর্তা "ঘনশ্যাম” ও “বলবাম” সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পাবি নাই। ঘনশ্যাম “ 
দাসের উক্ত পাঁচটি বাঙ্গালা পদেব মধ্যে ১১৩৪ সংখ্যক পদটি শ্রীরাধার জন্মব্ষয়ক, 
২২৪০ সংখ্যক পদটি শ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনা এবং ২২৬৮ সংখ্যক পদটি শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাল 
অবতারের' বন্দনা । এই তিনটি পদের ভাষা ও রচনা-পদ্ধতি বেশ সাদাদিধা। কিন্ত 
প্ৰনস্য[ম” ভণিতাযুক্ত বজবুলী পদগুলির রচনা-পদ্ধতি সেবপ নহে, এ পদগুলিতে কবি 


৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ [ ২য় সংখা 


গোবিন্দদাস কবিবাজেব অনুকরণে অনুপ্রাদ, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের এবং নানারপ 
অর্থালস্কাবের বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। ইহাতে পদগুলি কিঞ্চিৎ দুৰ্ব্বোধ্য হইয়া থাকিশেও 
তাহা পদকর্তীব উত্তম বচনা ও কবিত্ব-শক্তিব পৰিচায়ক হইয়াছে। এ স্থলে ঘনশ্যামদাসেব 
অনুপ্রাস-শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কার-পটুতার কয়েকটি উদাহরণ না দিলে, তীহার প্রতি 
* “অবিচার কর! হইবে বলিয়া আমবা নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিতেছি। প্রথমে শ্রেষ- 
মূলক বক্রোক্তি অলঙ্কাবের একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। - বর্ষাকালের রজনী; “গরভয়ে গগনে 
সঘন ঘন ঘোর” ; গ্ৰীকৃষ্ণ “দাঁমিনী-চমক” অনুসরণ করিয়া! সঙ্কেত-কুঞ্জে উপনীত হইয়াঁছেন। 
তাঁহার সহিত বহস্ত কবার অভিলাষে--- 
‘কুণ্ডা মন্দিরে ধনী দেওল কপাট ৷ 
কানু না জানল এঁছন নাট ॥ 
অন্তবে ভাবয়ে শ্তাম-শবীব। রা 
আজু দুবদিনে ধনী না ভেল বাহির ॥” 
শ্রীকৃষ্ণ যখন কাতর হইযা নানাবূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন 
“গুনি ধনী ধাইক দরবে হৃদয়। 
কহুতহি কোন দ্বার মাহা রোয় ॥” 
শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন--"আমি হরি।” শ্রীরাধা ‘হরি’ শব্দেৰ ‘সিংহ’ অর্থ ধৰিয়া 
বলিলেন 
“কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার ৷ 
হরি হাম জানি না কব পরচার ॥ 
পরিহবি সোঁ গিরি-কন্দব মাঝ । 
মন্দিরে কাহে আওল মুগবাঁজ ॥” 
অর্থাৎ কে এখানে বারংবার হঙ্কার করিতেছে ? ‘হবি’ আমি বুঝিতে পারিলাঁম না, প্রকাশ 
করিয়া বল। গিরি-কন্দর ত্যাগ করিয়া মুগবাঁজ কেন মন্দিবে আসিবে? 
শ্রীকৃষ্ণ_ | 
“সো! নহ্‌ ধনি মধুস্থদন হাম ৷” 
অর্থাৎ তাহ! নহে, ধনি। আমি মধুসুদন শ্রীবাধা “মধুস্থদন” শবেব ভ্রমর অর্থ ধরিয়া ' 
বলিলেন, 
“চল কমলালয মধুকরী ঠাম ৷” 
অর্থাৎ যদি তুমি ভ্রমব, তাহা হইলে পদ্মবনে মধুকরীর নিকট যা৪। শ্রীকৃষ্ণ অপ্ৰতিত 
হইয়া বলিলেন ৫) 
টা “স্যাম মূৰতি হাম তুহু কি না জান ৷” 
অৰ্থাৎ আমি শ্ঠাম-মুত্তি, তাহ| কি তুমি জান না? 
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শ্রীরাধা শ্তাম-মৃত্তি শব্দের ‘অন্ধকার’ অর্থ ধৰিয়া বলিলেন 
*তারাপতি-ভয়ে বুঝি অন্মান। 
ঘরহ' বতন-দীপ উজিয়ার। 
কৈছনে পৈঠব ঘন আব্ধিয়ার ॥” 
অর্থাৎ--অন্ধকার বুঝি চন্দ্রের ভয়ে এথায় আসিয়াছে? * গৃহে রত্ন প্রদীপ উজ্জল 
রহিয়াছে, ঘন অন্ধকার তাহাতে কিবপে প্রবেশ কবিবে ? 
শ্ৰীকৃষ্ণ বলিলেন-- 
“বাধাবমণ হাম কহি পরচাব।” 
শরীবাঁধা_-“বাধারমণ” শব্দেব অর্থ রাধা অর্থাৎ অনুরাধা নক্ষত্রের { আনন্দ-দায়ক পূর্ণিমা- 
চন্দ্র ধৰিয়। বলিতেছেন 
প্রাকা বজনী নহ ঘন আন্ধিয়ার 1” 
অর্থাৎ (ইহা) পূর্ণিমা-রজনী নহে; (ইহা যে) ঘন অন্ধকার! অর্থাৎ ইহ! পুর্ণিমা-বজনী 
হইলে এখানে পূর্ণচন্দ্রেব উদয় হওয়! সম্ভবপর ছিল; কিন্তু ইহা যখন ঘোর অন্ধকার- 
রজনী, তখন পূৰ্ণচন্দ্ৰ (ধ্বনিগগ্য অর্থে) কলঙ্কচিহ্ন-বিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্ৰ এখানে কিরপে' 
আসিবে? 
এখন--“পরিচয়-পদ যবে দৰে ভেল আন । 
তবহি পবাঁভব মাঁনল কান ৷” 
অর্থাৎ যখন সকল পবিচয়-বাক্যই বৃথা হইল, তখন শ্রীরুষ্চ পরাজিত হইয়া নীবব 
হইলেন এবং শ্রীরাধা তখন-- 
“কবে ধরি রাই মন্দির মাহা আনল 
দু'জন ভেল এক ঠাম ৷ 
আঁগমন-জনিত সকল দুখ কহতহি 
মধুর বচন অনুপাম ॥” ইত্যাদি 
( প-ক-ত--৩৪৮-৩৫* সংখ্যক পদ ) 


৮ 





* এ স্থলে “তাবাপতি” শবে একট! শ্লেষ (347) আছে, এক অর্থে 'তাবা-পতি, চন্দ্র , “তাবা-পতি* শব্দের . 


অপব অর্থ তারা-নামী--শ্রীরাধাৰ শভিন্নদেহ! সত্যভামার পতি শ্ৰীকৃষ্ণ। শ্রীবপ গৌন্বামি-প্রণীত “ললিত-মাধব” 
নামক প্রসিদ্ধ নাটকে শ্রীরাধাব সহিত সত্যভামাঁব অভিন্নতা ও মথুরা পুৰে শ্ৰীকৃষ্ণ বর্তৃক তাঁহাঁব পৰিণয় বর্ণিত 
হইযাছে। ললিত-মাঁধধেব প্রস্তাবনায় সুত্রধার-বাক্য যথ|--“নটত| কিবাতরাজং নিহত্য বঙ্গস্থলে কলনিধিনা । 
সমযে তেন বিধেষং গুণবতি তারাকবগ্রহণম্‌ ৪৮ মুতবাঁং “তারা-পতি-ভষে বুঝি অনুমান” বাক্যেব বিজ্ৰূপাত্মক 
অর্থ এই যে, “বোধ হয, অন্ধকাঁব কৃষ্ণতায শ্ৰীকৃষ্ণ কর্তৃক পবাঁজিত হইযাই পলাইযা আসিযাছে।” 

1 মহাভীষ্যেৰ মতে সত্যভামা, অনুরাধা প্রভৃতি শব্দেবস্থলে সংক্ষেপেৰ জন্য “ভামা? ‘বাধা’ ইত্যাদি 
প্রযোগ অশুদ্ধ নহে, হুতবাঁং অনুবাধ! ( নক্ষত্ৰবিশেষ) ও বাধা একার্থক। 
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এখন ঘনশ্ঠামদাসের বাতিবেক অলঙ্কারমুলক ব্যাজ্-স্ততি অর্থাৎ স্বতিচ্ছলে নিন্দার 


একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্ৰাবলীর সহিত রজনী-যাঁপন করিযা তীহাব সম্ভোগ-চিহ্ন ' 


অঙ্গে ধারণ করতঃ প্রভাতে শ্রীরাধার নিকটে উপনীত হইযাছেন দেখিয়া, শ্রীরাধা 
_ তাহাকে বিদ্ৰপ কিয়া বলিতেছেন, 
গগনহি এক * চাদ নাহি দোসব 
ধক যাহে নীলিম-চিন ৷ 
অরুণ-উদয়ে পুন লাজে মলিন তনু 
বেকত না হোয়ত দিন ৷৷ 
মাধব, অপকব তোহাবি বিলাস। 
তুয়| উর-অম্বরে চাদ ঘটাওল 
দিনহি হোত পরকাশ ॥ ধ্রু। 
বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতী 
অকণ ঘটাওল তায়। 
তছু সেবন বিন্ধ প্রাতরে হোহে পুন 
আন্ত গমন না যুয়ায়। 
জানলু' অতয়ে কয়লি হাম বহু পুণ 
তাহে তুহু" আপনাহি আব। 
কহ ঘনশ্যাম- দাস হাম কৈছনে 
প্রন দরশন পাব ৷” ( প-ক-ত---৬৮০ সংখ্যক পদ ) 
অৰ্থাৎ--যে কলস্কচিহ্ন৷ ধারণ করে, (সেই) চাদ আকাশে একটি ভিন্ন দ্বিতীয় 
নাই, (সেই চাদ) আবাব অকণেব উদয়ে লজ্জার মলিন-তন্থ হইয়া দিবনে প্রকাশিত 
হন না। হে মাধব। তোঁনার লীল| অপুর্ব্ব। তোমার হৃদয়াকাশে (যে ) চাঁদ অর্থাৎ 
নথক্ষত সাজাইয়াছ, তাহা দিনেই প্ৰকাশ পাইতেছে। (চাঁন্দেব সঙ্গে আকাশে অকণের 
উদয় অসম্ভব হইলেও) বিধাতাব শক্তিকে পৰাজয় কবিষ৷ কোন্‌ শিল্পনিপুণ| রমণী 
তাহাতে আঁবাঁব সূর্য্য অর্থাৎ বক্তিম অলক্তক-চিহ্ন ঘটাইল? সেই (অদ্ভুত শক্তিশালিনী ) 
রমণীর সেবা ন! কবিয়! তোমার প্রাতে অন্যত্র গমন উপযুক্ত হয় না। অতএব জানিতেছি, 
আমি বহু পুণ্য কবিয়াছি, তাই তুমি আপনি আসিযাঁছ। ঘনশ্যামদাঁদ বলে, আমি কিবপে 
ও কপের দর্শন পাইব। উদ্ধৃত পদটি গোবিনাদাস কবিবাজের উৎকৃষ্ট ধ্বমি ও অলঙ্কার- 
পূর্ণ পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। 
ঘনগ্তামদাসেব ব্রজবুলি পদগুলির মধ্যে ১৭৬৯ সংখ্যক সুদীর্ঘ বারমাসী পদটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ওঁ বারমাঁধী হিন্দী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ “কুন্তলী”ছন্দে রচিত। এই পদটি 
ঘনশ্তামের হিন্দী-মাহিত্যে অভিজ্ঞতাঁব পরিচায়ক বটে। 


~~ 
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ঘনশ্যামদাসের সম্ভোগ-রসোদগারবিষয়ক-- 


প্ৰশাপল বিবহ- মিহিব নবজলধব 
সুন্দৰ দরণনণ্ছায়। 
কয়ল সুশীতল সুরতরঙ্ষিণী = 


সরস-সমাগম-বায়'॥"  (প-ক-ত--১৯৪১ সংখ্যক পদ ) 


ইত্যাদি পদটির শ্লেষ-মূলক ‘সুরতরদ্গিণী’ শব্দ ও কোন কোন ভাব পূর্ববর্তী কবিগণের 
কাব্য হইতে গৃহীত হইলেও ওঁ সাঙ্গ-বূপক পদটি বচন| ও কবিত্ব-অংশে উতকৃষ্ট। আমরা 
সহৃদয় পাঠকবৰ্গকে সমগ্র পদটি পাঠ কবিতে অন্ধুরোধ কবি। 

ঘনশ্যামদাসের “নয়নক লোব ওর নাহি রেকত” ইত্যাদি ১৮৫৭ সংখ্যক পদটি বাধা- 
মোহন ঠাকুব কৰ্তৃক পদামৃত-সমুদ্ৰে উদ্ধৃত হুইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর স্বৰ্গীয় জগন্থন্ধ 
বাবুব মতে ১৬২০ কি ১৬২১ শকে জন্মগ্রহণ এবং ১৭০৩ শকে পরলোকগমন কবেন। 
তিনি মধ্যবয়সে 'পদামৃত-সমুদ্ৰ” গ্রন্থ বচন| করেন। এইবপ অনুমান করিলে পদকর্তী 
ঘনশ্তামদাঁস যে নিশ্চিতই ১৬৬৭ শাকেব পূর্বে প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
করাব কোন কারণ নাই। 

পদাবলি-সাহিত্যে স্থুপত্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীবোদচন্দ্র রায় মহাশয় “ভক্তিবত্লাকর”-প্রণেতা 
নবহবি চক্রবর্তীকে পদবর্তা “ঘনশ্যাম” বলিয়া ধৰিয়া লইয়া তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
“নবহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাহার লেখা বিগ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা 
ভাব তেমন প্রগাঁচ না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা নান নহে, তাঁহার 
রচনায় নর-চরিত্রেব স্বাভাবিকতা৷ সম্পূর্ণ বক্ষিত হইয়াছে।” স্বৰ্গীয় জগবন্ধু বাবু ইহার 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,--“আমাদের মত এই যে, ঘনশ্যাম বিগ্কাপতি ও 
চণ্ডীদাসের ত্রিসীমায়ও যাইতে যোগ্য নহেন। গোবিনদাসেব ও জ্ঞান্দাসের কোন কোন 
পদের সহিত তাহাব পদের নিকট সাদৃষ্ঠ থাকিলেও মোটের উপব তাহাদের তুল্য সনেও 
ইনি বসিবার যোগ্য নহেন ।- রায় শেখব, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরামদাস এবং 
রাধামোহন দানও ঘনশ্যাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি।” ঘনশ্যাম কবিত্ব-বিষয়ে কোনমতেই যে গোবিনা- 
দাস ও জ্ঞানদাসেব সমকক্ষ নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । আমাদিগের বিবে- 
চনায় বায় শেখর ও বলরামদাসও তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বটে। লোচন্দাসের বাঙ্গালা 
ধামালির পদগুলি প্রাঞ্জলতা ও বস-মাধুধ্যে অতি উপাদেয় হইলেও তিনি ব্রজ-বুগি পদ- 
বচনাঁয় কিংবা অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে নৈপুণ্য দেখাইতে পাবেন নাই, অথচ ভাবের প্রগাঢতায়ও 
তিনি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি ভাবপ্রধান কবিগণের সমকক্ষ নহেন ; 
সুতরাং আম্ব৷ লোচন্দাসকে ঘনস্তাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি ন!। 


* এক অর্থে_হুব+-তবঙ্গিণী"*'গল্স; অপর অৰ্থে--হ্বত ক"বসিণী= সম্ভোগ-লীলাবতী। 
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বাসুদেব ঘোষের ঃপদাবলির বিশেষত্ব এই যে, তিনি শ্রীমহাগ্রভূব সহচর ও অস্তবঙ্গ ভক্ত 
ছিলেন, স্থৃতবাং তাঁহাব রচিত পদাবলিব অনেক বৰ্ণন! কাল্পনিক বলিয়া বাদ দিলেও 
তাহার প্রতিহাসিক মূলা বড কম নহে। এই বিশেষত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল 
কবিত্ব সম্বন্ধে বিচাব করিতে হইলে তাহাকে ঘনশ্যাম, বলবাম, রায়শেখব প্রভৃতির 
সহিত তুল্যাদন দেওয়া যাইতে পারে নী। বাধানোহন ঠাকুর বৈষ্ণব-শান্ত্রে বিশেষতঃ 
রস-তত্বে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তীহাঁব অধিকাংশ পদই ব্ৰজ্বুলি-ভাষায় রচিত এবং 
তিনি তাঁহার পদাবলিতে গোবিন্দদাসের অনুকরণে অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও 
নানাপ্রকাব অর্থালঙ্কাৰ সংযোজিত করিয়াছেন, এ বিষয়ে ঘনশ্ঠমদাসের সহিত তাঁহার 
সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। তথাপি উভয়ের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষ আলোচনা করিয়া 
আমর! রাধামোহন ঠাকুর অপেক্ষা ঘনশ্তামের বর্ণনার স্বাভাবিকতাবই অধিক প্রশংসা 
করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাধামোহন ঠাকুরের অনেক পদ পডিয়াই বোধ হয়, যেন তিনি 
রস-শান্ত্রোন্ত বিভাব অনুভাব-সমূহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার জন্যই লক্ষণেব সহিত মিলাইয়া পদ 
রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ রস-পর্য্যায় অনুসাবে পদাবলি-বিন্তাস করিতে যাইয়া তিনি 
যে স্থলে উপযুক্ত প্রাচীন পদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সেই স্থলেই স্বরচিত পদে 
অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপ দায়ে ঠেকিয়া পদবচনা করিলে সেই পদে যে, সদয় 
সমালোচকগণ স্বাভাবিকতার অসদ্ভাব অনুভব কবিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, 
সংস্কত-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ “রত্বাবলী” নাটিকার ন্যায় অলঙ্কার-শান্তরোক্ত লক্ষণের সম্পূর্ণ প্রাধান্ত 
বক্ষা করিয়াও বাধামোহন ঠাকুরের পদাবলি যে কবিত্ব-অংশে নিন্দনীয় হয় নাই, ইহা তাঁহার 
পক্ষে অন্ন প্রশংসার বিষয় নহে । 
চ্ডীদাস 


পদসম্তি ১১৫ 
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বাঙ্গাণার সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তী চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে বাঙ্গালা-দাহিত্যে বহু আলোচনা 
হইয়াছে । সংস্কৃত কবি জয়দেব ও মৈথিলকবি বিগ্ভাপতিকে তুলনার মধ্যে না আনিলে 
চণ্ডীদাস যে অন্তান্ত পদকর্তৃগণ হইতে স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তির হিপাঁবে অনেক শ্রেষ্ঠ, ) 
সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন মতভেদ নাই। আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলির সমালোচনা- 
প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, বর্ণনার পারিশাটা, অহপ্রাপাদি অপঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও বচনা-মাধুর্যে 


এড. প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৯৩ 


বাঙ্গালী পদকর্তৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাস অদ্ধিতীয়। (কিন্তু কাব্যেব শ্রেষ্ঠ উপাদান রস ও 
ভাবের প্রগাঢ়তায় চণ্ডীদাসের ত কথাই নাই--অনেক স্থলে জ্ঞানদাঁনও €গাবিন্দদাসের 
অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। _চণ্ডীদাসের রস ও ভাবের প্রগাচতাই প্রধানতঃ 
পূর্ববর্তী সমালোচকগণ কর্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে; অতএব যদিও কাবা, 
সমালোচকের উহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় বটে এবং উহার যথাযথ আলোচনা 
ব্যতীত এইবপ প্রবন্ধ সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে পারে না, তথাপি আমর! এই প্রবন্ধের 
সর্বাদীনতার দিকে লক্ষ্য না কবিয়া চণ্ডীদাসসংস্ষ্ট  অনালোচিত পূর্ববিষয়েরই 
প্রধানতঃ আলোচনা কবিব। 

চণ্ডীদাসের পদাবলির সংখ্যা ও প্রামাণিকতাব সম্বন্ধেই আমরা প্রথমে আলোচনা 
করিব। চণ্ডীদাসের গদাবলিব সম্পাদক বমণীমোহন মল্লিক মহাশয় চণ্ডীদাসের ব্ৰজলীল|- 
চতীদাদের পদ্ধাবলীর সংখা! বিষয়ক ২৭৬টি পদ, রাগাত্মিক ৫১টি পদ এবং গ্রন্থেব পরিশিষ্টে 

প্রামাণিকত। নানাবিষয়ক ৮টি পদ তাহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; 

কিন্ত চণ্তীদাসের পদাবলিব সংখ্য! আরও অনেক বেশী বলিয়া জানা গিয়াছে। 

স্বর্গীয় জগবন্ধু বাবু “গৌবপদতরদিণী” গ্রন্থের ভূমিকায় ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,--“সপ্তম 
বর্ষের শ্্রীবিষু্রিয়া” পত্রিকার কোন অজ্ঞাতনামা লেখক একটি পদাংশ প্রচার করেন, 
তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলিব কাল-নিকপণ এবং রচিত পদের সংখ্যা-নিরূপণের চেষ্টা হই- 
য়াছে। যথ|-- 

“বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ ৷ 
-নবহু নবছ' রস গীত পরিমাণ |” 

অর্থাৎ ১৩৫৫ শকে পদগুলির রচনা শেষ হইল এবং সমুদয় পদের সমষ্ট ৯৯৬ মাত্র। এই 
পদাংশেব উক্তি কতদূব প্রামাণিক, বলা যায় না। 

প্রাচীন-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তবঞ্জন বায় বিদ্বদ্বভ মহাণয্ন গত বর্ষের “সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা”ব দ্বিতীয় সংখ্যায় “চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্ভন” নামক সাববান্‌ প্রবন্ধে “শরীকৃষ্চ- 
কীর্তন» নামক চণ্ডীদাসেব লুপ্ত প্রায় গ্রন্থের পরিচয় দিতে যাইয়| চণ্ডীদাসের পদাবলির সম্বন্ধে 
যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমর! তাছাব কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন,--- 

“আমরা ১৬১৭ বৎসব ধৰিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা-দাহিত্যের অনুশীলন করিয! আসিতেছি, 
তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, যে সকল গ্রন্থ আমরা দেখিবাব অবসর পাইয়াছি, তাহারই ভাষা 
আদর্শ-গ্রন্থেব ভাষা হইতে ন্মুনাধিক পবিমাণে পরিবন্তিত। কোনও একখানি গ্রন্থ অপরি- 
বর্তিত বা অবিকৃত আকাবে পাইয়াছি, বলিতে পারি না। আবাব যে গ্রন্থের যত অধিকসংখ্যক 
গ্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, সে গ্রন্থে পাঠবিকৃতিব মাত্রাও তদনুবপ। এতদ্যতীত প্রসিদ্ধ 
কৰিগণের ব্চনামধ্যে প্রক্ষেপেব আতিশয্যের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। এমত স্থলে 
চণ্ভীদাসের পদাবলি যে অবিকৃত আকারে প্রাপ্ত হওয়া*গিয়াছে, বলা যায় নাঁ। পরমভাগবত 
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স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে জগদ্বত্থ ভদ্র মহাশয় সর্বাগ্রে চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ 
করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ কবেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু ও রমণীবাবু যথা- 
ক্রমে “প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ” ও “চণ্ডীদাস*” নাম দিয়া দুইটি পৃথক্‌ সংস্করণ বাহির করেন। 
শ্রমণীবাবুর সংস্কবণে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ স্থান পাইযাছে। অধুন| শ্রীযুত নীলরতন 
বাবু ও শ্ৰীযুত শিবরতন বাবুর চেষ্টায় অনেক পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে । পুরাতন ও নূতন পদ 
লইয়| চণ্ডীদাসের পদসংখ্য। প্রায় ৯৯০ হুইবে। প্রথমতঃ ওঁ সমুদয় পদেব ভাষা চতুর্দশ 
শতাব্দীর ভাষা বলিয়া বোধ হয় ন| । পদণগ্ুলির ভাষা যে ক্রমে র্লপান্তরিত হইয়া আসিতেছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীযতঃ অপরের পদ যে কবিকুলরবি চণ্ডীদাসেব পদাবলির মধ্যে 
গ্রবেশলাভ কবে নাই, তাহা কে বলিবে ? কবির সমগ্র পদাবলি প্রকাশিত হইলে তখন 
তাঁহাব সুমীমাংসা হইবে ৷” 
শ্রীযুক্ত নীলবতন বাবু ও শ্রীযুক্ত শিবরতন বাবুধ আবিষ্কৃত পদাবলি মুদ্রিত হইয়াছে কি না, 
বিদদবল্লভ মহাশয় লিখেন নাই । কবির সমগ্র পদাবলিব সম্বন্ধে সুমীমাংসাই যেন এখন অসম্ভব 
হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাবই সুমীমাংস! হইয়াছে 
কি? স্ুমীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, কি প্রণালী অনুসারে আমাদিগকে এ ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইতে হইবে, ইতিপূর্বে ততসম্বন্ধেও কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমবা জানিতে পাবি 
নাই। বর্তমান প্রবান্ধর উহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়; অতএব আমরা সর্বাগ্রে তাহা 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । 
আমাদিগের বিবেচনায় কোন্‌ পদ অকৃত্রিম ও কোন্‌ পদ কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত, তাহা নির্ণয় 
প্দাবলির কৃত্রিমতা-নির্ণযের করিতে হইলে নিয়লিখিত কতিপয় স্থূল নিয়মে অনুসরণ করা 


উপায কর্তব্য। 
(১) কোনও পদ হস্তলিখিত পুথিতে প্রাপ্ত হইলেই, উহ! অকৃত্রিম বলিয়া স্থিরসিদ্ধাস্ত 
করা নিবাপদ্‌ নহে । 


(২) “পদামৃত সমুদ্র,” “পদকল্পতক” প্রভৃতির প্রাচীন হস্তলিপি পুথিতে কোনও পদ 
প্রাপ্ত হইলে, তাহা অকৃত্রিম ন! হইলেও অন্ততঃ প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পাবে। 
কিন্তু একপ স্থলেও “পদসমুদ্বের” * ন্যায় কোন কোন সংগ্রহ-গ্রন্থেব প্রমাণ নিতান্ত সন্দিগ্ধ 
বলিয়া! গ্রহণ কৰিতে হইবে। 


* £"পরসমুদ্র' নামক হস্তলিখিত পু থির স্বত্বাধিকাবী স্বৰ্গাধ হাবাধন ভক্তিনিধি স্বাৰ্থ কিংব! পবার্থ কিছুর 
জন্যই তাহাৰ সেই পুঁথি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাঁশষর্দিগকে 
দেখাইতে স্বীকৃত হন নাই বলিযা তাঁহার! ও গ্রন্থেৰ অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দিহান হইযাঁছেন। আমর! স্বতন্ত্ৰ কযেকটি 
কাঁবণে উহাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ উহৰ অকৃত্রিম্তা সম্বন্ধে গুকতর সন্দেহ পোষণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছি। ১৩১৬ সালের “সাহিত্য-পব্ষিৎ-পত্রিকা”ব ২য সংখ্যায় এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে ৮৩৮৪ পৃষ্ঠায় "পদ- 
সমুদ্র" সম্বন্ধে আমাদিগ্েব মন্তব্য দ্ৰষ্টব্য! ৰু 


৬৯ 


সন ১৩২০ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ৯৫ 


(৩) হস্তলিখিত পুথির প্রমাণ হইতে পদাবলির ভাষাগত ও ভাবগত প্রমাণই অধিক 
বিশ্বাসযোগ্য ; অতএব ভাষাগত ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ (internal evidence ) 
অনুসারে কোন পদ যদি কৃত্রিম বলিয়| সন্দেহ হয়, তাহ| হইলে প্রাচীন হস্তলিখিত আদৰ্শ- 
পুথিতে তাহা বৰ্তমান থাকিলেও তাহাকে সন্মিগ্ধ পদাবলির মধ্যেই স্থান দিতে হইবে ৷ — 

(৪) পদকর্তীর স্বহস্ত-লিখিত প্রামাণিক আদর্শ হস্তলিপি পুথির আবিষ্কার ন| হওযা 
পর্য্যন্ত অপরের লিখিত হস্তলিপি গ্রন্থে ভণিতা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠভেদ দৃষ্ট হইলে, হস্তলিপি 
পুথিগুলিব প্রাচীনতা ও শুদ্ধতাঁর দিকে লক্ষ্য বাখিয়া পাঠের মীমাংসা! করিতে হইবে। বল! 
বাহুল্য যে, বর্তমান সময়ের আদর্শ অনুসাবে পাঠেব শুদ্ধতা কিংবা অগুদ্ধতার বিচার ন! কবিয়| 
পদকর্তাব দেশ-কাল ও ভাষা অনুসাঁরেই তাহা স্থিব কবিতে হইবে। ৰু 

(৫) হস্তলিপি পুথির মতভেদ্বস্থলে অধিকসংখ্যক অশুদ্ধ পুথিব মত অপেক্ষা অল্প- 

ংখাক শুদ্ধ পুথির মতই বলবৎ গণ্য কবিতে হইবে। , 
(৬) সমসংখ্যক তুলা শুদ্ধ কিংবা তুল্য অশুদ্ধ পুথির মতবিরোধস্থলে বিভিন্ন স্থানে 
লিখিত অধিকাংশ পুথির মতেই নির্ভর কবিতে হইবে । 

পূৰ্ব্বোক্ত নিয়মগুলিব অনুসরণ কণ্য়! আমব| রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত 
চণ্ডীদাসের পদাবলিব * প্রামাণিকতার বিচাব করিব। 

বলা বাহুল্য যে, রমণীবাবুব সংগৃহীত সমুদায় পদাবলিই তিনি সম্ভবতঃ কোন না কোন 
অখণ্ডিত কিংবা খণ্ডিত হস্তলিখিত পুথিতে প্ৰাপ্ত হইয়া থাকিবেন কিন্তু পূর্বোক্ত প্রথম নিয়ম 
অনুসাবে ওঁ নকল পদই তুল্যবূপ অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাঁহার 

ংস্করণের নায়িকাঁৰ পূৰ্ব্ববাগবিষয়ক ১৷২৷৪৷৮৷৯৷১০!১২ সংখ্যক পদগুলি *পদকল্পতক” 

গ্রন্থের কে) ও (খ) চিহ্নিত হস্তলিখিত পুথিতে ও মুদ্ৰিত পুস্তকে 
. পাওয়া যায়। যদিও এই পদগুলি প্রাচীনতর সংগ্রহ-গ্রন্থ রাধা- 

মোহন ঠাকুরেব “পদামৃত-সমুদ্ৰে* উদ্ধৃত হয় নাই, তথাপি পদ- 
গুলিব ভাষ! চণ্ডীদাসের অন্যান্য নিঃসন্দিগ্ধ উত্কৃষ্ট পদাবলিব অনুবূপ এবং উহাতে চঙীদ্বাসের 
প্রধান বিশেষত্ব ভাবেব প্রগাঢ়ত! লক্ষিত হয়; অতএব আমরা এই পদগুলি অকৃত্রিম বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পাবি। ৩ সংখ্যক সংগৃহীত-পদ্টি “পদামৃতসমুদ্ৰ’ কিংবা পর কল্পতকতে পাওয়া 
না গেলেও এ পদটির ভাষা ও ভাব নি পদেব অন্ুবূপ। 

“জলদববণ কানু দ্বণিত অঞ্জন জন্তু টী 
উদয় হয়েছে সুধাময়।১ 


নাধিকার পূর্ববরাগেব 





পপ তি 


* ব্রমণীবাবুর সংগৃহীত পদাবলির উপবে সংখ্যানির্দেশক অঙ্ক নাই; আমব! আলোচনার সুবিধাৰ জন্তু 
তাহাতে ১1২৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিযাঁ লইযাঁছি। বলা বাহুল্য যে, এ সংস্করণে প্রত্যেক পদের প্রথম ছত্ৰ ও পৃষ্ঠাঙ্ক 
নির্দেশ বরিযা বুঝাইতে হইলে অনর্থক অনেক স্থান নষ্ট হং। * 


৯৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিক| [২য় সংখ্যা 


নয়ন চকোর মোর পিতে কবে উতবোঁল 
নিখিখে নিমিথ নাহি সয় ॥” 


অল্প কথায় এইরূপ গভীব প্রেমোল্লাস ব্যক্ত কবিতে চণঙীদাসের সমকক্ষ কেহই নাই। ৫1৬৭ 
শ্সংখ্যক পদগুলি চত্ভীদাগেব উৎকৃষ্ট কবিত্ব আদর্শ না হইলেও” ভাষা ও ভাবে তাহার 
অযোগ্য নহে, অতএব এগুলিও অকৃত্রিম বনিয়াই গ্রহণ কবা যাইতে পাঁরে। ১০ সংখ্যক 
পদটির সহিত ১১ সংখ্যক পদের ভাষা| ও ভাবের বিশেষ সাদৃশ্ঠ আছে। ১১ সংখ্যক পয়াব্বে 
পদটিকে ১০ সংখ্যক ত্ৰিপদী পদেব সংক্ষিপ্ত বাঁক্যান্তর ( 7815]01)7859 ) বল! যাইতে পারে। 
একই ভাবের এপ একাধিক পদের দৃষ্টান্ত পদাবলি-সাঁহিত্যে বিরল নহে। সুতরাং যখন 
ভাষ! ও ভাবে এই পদটিকে চণ্ডীদাসের অযোগ্য বিবেচনা কব! যায় না, এরূপ অবস্থায় 
ইহাকে কৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে না। ১৩৷১৪৷১৫৷১৬ সংখ্যক পদগুলি 
চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য না হইলেও তাহ! কৃত্রিম বলিয়া মনে কবাঁব কারণ নাই 
র্মণীবাবুব সংগৃহীত নাঁয়কেব পূর্ব্বাগবিষয়ক পদাঁবলিব আলোচন! করিলে দেখছি যায় 
যে, তাহার ১৭৷১৮৷১৯৷২০৷২৩৷২৬ সংখ্যক পদগুলি “পদার্মৃতসমুদ্র” 
০০০১১ কিংবা "পদ কল্পতক” গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। গঁগুলি/চণ্ডীদাসেব 
চল-সই পদ। তাহাতে ক্ৃত্রিমতার কোন চিহ্ন আমর। পাই নাই। 
বমণী বাবুর সংগৃহীত ২১৷২২৷২৪৷২৫৷২৮ সংখ্যক প্রসিদ্ধ পদগুলি পদক্নতকগ্রন্থে 
উদ্ধৃত হইযাছে। এই পদগুলি চণঙীদাসের উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 
ইহাতে শ্রীরাধার অতি স্বাভাবিক ও মনোহব প্রাঞ্জল বপববর্ণনাব সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
নবান্থরাগের চাঞ্চল্য ও অতৃপ্ত আঁকাজ্ষ! অপূৰ্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। , 
রমণী বাবুর সংগৃহীত গোঁষ্ঠ-বিহারবিষয়ক পদাবলিব মধ্যে ৩১৩২ সংখাক পদ দুইটি 
পপদামৃত-সমুদ্র” কিংবা “পদকল্পতর” গ্রন্থে উদ্ধৃত না হইলেও তাহাতে কৃত্রিমতাঁৰ কোন 
লক্ষণ আমরা খুজিয়া পাই নাই; কিন্তু বিশিষ্ট কাবণে 
৩৩ সংখ্যক পদটি কৃত্রিম- বলিয়াই আমরা স্থির করিয়াছি। 
প্রথমতঃ চত্তীদাসেব পদাঁবলির স্থানে স্থানে আববি, ফারসী ও মৈথিল শব্দ থাকিলেও 
তিনি কোনও স্থলে মৈথিলি কারক-বিভক্তি কিংবা ক্ৰিয়া-বিভক্তির ব্যবহার করেন নাই; 
স্থতরাঁং ভীহাব পদ যে খাঁটি বাঙ্গালার/পদ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 
৩৩ সংখ্যক পদটির ভাষা যে ব্রজবুলি অর্থাৎ মিশ্র-মৈথিলী, তাহ! নিম্নলিখিত পংক্তি- 
গুলি দৃষ্টি করিণেই প্রতীতি হইবে। যথা; 
, “ঘনশ্যাম-শরীর, কেলিরস, যমুনাক তীব, বিহাব বণি”, কত যন্ত্র সুতান, কলারস গান, 
বাজায়ত মান করি স্ুমেল,* “কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে” ষষ্ঠী বিভক্তিব সুচক 
“ক” বিভক্তি (‘যমুনাক" ‘প্ৰেমক? ) ও “বণি' “বাজীয়ত+ প্রভৃতির ন্যায় ক্রিয়া-পদের 
দৃষ্টান্ত আমরা চণ্ডীদাসেব অকৃত্রিম পরদীবলিতে পাই নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তবঞ্জন রায় বিদ্ব্বলভ 


গৌষ্ঠ-বিহববিষিযক পদ 
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মহাশয় চণ্তীদাসের ‘শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন" নামক অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পবিচয়- 
প্রমঙ্গে ওঁ পুথিব বিভিন্ন অধ্যায় হইতে ১৮টি পদ উদ্ধৃত কবিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন 
যে, “কৃষতকীর্ভন- কাব্যের ভাষা বিচিত্র; উহাতে মৈথিল-গ্রভাব সমধিক প্রবল। 
একপ প্রাক্ৃতশব্দ-বহুল বাঙ্গালা পুস্তক আব আছে কি না, আমাদের জানা নাই। 
পুথিখানির বর্ণ বিস্তাদ-প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। আমবা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের 
এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অনুমোদন কবি। কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন গন্থেব ভাষা বিচিত্র, প্রাক্ৃত- 
শব্ব-বহুল, মৈথিল-প্রাভাব-বিশিষ্ট ও স্বতন্তরবৰ্ণ-বিস্তাসসমন্বিত হইলেও এর গ্রন্থের ভাষা 
যে বাঙ্গালা ব্যতীত আব কিছু নহে, তাঁহাব অকাট্য প্রমাণ এই যে, ও গ্রন্থের কারক- 
বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তির সহিত আধুনিক বাঙ্গালা কাবক ও ক্ৰিয়াবিভক্তিব যথেষ্ঠ 
পাৰ্থক্য থাকিলেও তাহা মৈথিল কি হিন্দী ভাষার অনুরূপ নহে। যণ্ীস্থচক ‘এর’ 
বিভক্তির পরিবর্তে তাহাতে কুত্রাপি মৈথিল ‘ক’ কিংবা হিন্দী ‘কা’ ব্যবহৃত হয় নাই। 
যদিও “প্রীকুষ্ণকীর্তভনে*্র_“্লক্ষীব বুলিল দেবগণে”, “মায়ক বুলিল আইহনে” ( অর্থাৎ 
আয়ানে ), “হাটেক না জাইব”, “চিরদিন মথুরাক ন| জাহাল”, “তাক উপেখহ”, 
“তোহ্মাক লিখিস্বা বাহু মদনবূপ” ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয়া-স্চক ‘কে’ বিভক্তির পৃবিবর্তে 
যদিও ব্রজবুলির স্তায় ‘ক’ বিভক্তির ব্যবহাব দেখা যায, কিন্তু তাহা বজবুলির নিজস্ব 
নহে। পাবনাজেলার এখন পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াব “কে” বিভক্তির পবিবর্ডে “কৃ”, কথিত 
ভাষায়, এমন কি, অন্পশিক্ষিত লোকের লিখিত ভাষায় পৰ্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 
যথা, “সে আমাকে বলিল” স্থলে “সে আমাক্‌ বলিল”, “আমাদিগকে দাও” স্থলে 
“আমাদেক্‌ দেও” ইত্যাদি। আধুনিক “হইনু.” ‘যাইনু” প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে বাঙ্গাল! 
প্রাচীন পদাবলিতে প্রা সর্বত্রই “হইলু” প্যাইলু” প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়। চণ্ডীদাসের 
গৰীৰৃষ্ণকীৰ্ত্তনে 'হইল” ও “হইল” স্থলে ভৈন* ও “ভৈলে” কপ পাওয়া গিয়াছে। 
ইহাকে মৈথিল*্প্রভাব না বলিয়! বাঙ্গালা ‘হইল’ ও “হইন্ু" শব্দের পুরাতন রূপ বলাই 
সঙ্গত। কাবণ, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা প্রাচীন মৈথিল 
ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। অপভ্ৰংশ ভাষার উৎপত্তির স্বাভাবিক নিয়মানুসাবেই 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় সমকাঁলেই প্রাকৃত ভাষা হইতে হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি 
প্রাদেশিক ভাষার উত্পত্তি হইয়াছে। সুতৰাং এ সকল ভাষার মধ্যে শব কিংবা 
বিভক্তি-গত সাদৃধ্য দেখিতে পাইলে তাহাকে অনুকরণ বলিয়া মনে না করিয়া ভাষা'তত্বের 
নিষম (Ph০৭৪৷৷০ Law) অনুসাবে তাহাব উৎপত্তির কারণ নিৰূপণ করার চেষ্টা কবাই 
সঙ্গত। সে যাহা হউক, যষ্ঠীহচক ‘এব’ বিভক্তির স্থলে ‘ক’ বিভক্তির ও পবাজায়ত” 
শব্দের নয় ক্রিয়া-বিতক্তির দৃষ্টান্ত আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলি কিংবা “স্ৰীৰৃষ্ণকীৰ্ত্তন” 
গ্রন্থে কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই, অতএব ৩৩ সংখ্যক পদটিকে আমবা কোনমতেই অকৃত্রিম 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। টু 
১৩ 


৯৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


রমণী বাঁবুব সংগৃহীত “রাই-বাখাল*, “শ্রীবলবামের কূপ” ও “প্রৌঢাব উক্ভিশবিষয়ক 
৩৪--৪২ সংখ্যক প্দগুলি “পদামৃত-সমুদ্র” কিংবা “পদকল্পতক” গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। 
ও পদ্নগুণি চল-সই রকমের । উহাতে কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ আমরা পাই নাই। 
্রীকৃষ্ণেব "আপ্তদুতী”বিষয়ক ৪৩1৪৪ সংখ্যক পদ ছুটি প্রসিদ্ধ। উহা "পদামৃত- 
সমুদ্র” ও “পদকল্পতক” উভয় গ্ৰন্থই উদ্ধ ৩ হইগাছে। এই পদ ছুটির প্রধান বিশেষত্ব 
উহাদিগের ছন্দে। 
“সে যে নাগব গুণধাম। 
জপয়ে তোহাবি নাম ॥* 
ইত্যাদি ৪৩সংখ্যক পদেব সকল পংক্তিতেই আটটি অক্ষর আছে, কেবল প্রথম 
পংক্তিতেই একটি এক্ষব বেণী আছে, তজ্জন্ত পড়িতে ছন্দঃপতন হয়। আমাদের 
বিবেচনা হয়, এ পংক্তির ‘যে’ শব্দটি প্রদ্ষিপ্ত । | উহ! না থাকিলেও অর্থে কোন 
ক্ষতি হয় না, বরং অলঙ্কার-শান্ত্রের নিষমান্থুসাঁরে শুদ্ধ হয। কাঁবণ, 'যে” শব্দ থাকিলেই 
চণ্ডীদামেব আট অক্ষবী পবে পুনবায় “সে” শব্দের প্রয়োগ আবশ্তাক হয়। এই 
পাৰ ছন্দটিকে আঁট অঙ্গবী পয়াব নামে অভিহিত করা যাইতে 
পাবে। "এ ধনি এ ধনি বচন গুন” ইত্যাদি ৪৪ সংখ্যক পদটির প্রত্যেক 
পংক্তি ১১ অক্ষরে গ্রথিত। ইহাকে পরবর্তী সময়ে কবিবব ভাবতচন্দ্র "একাবলী ছন্দ” 
নামে অভিহিত করিযাছেন। “একি লো মাঁলিনি কি তোর বীতি। কিঞ্চিত হৃদয়ে ন! হল 
চঙীদাসেৰ একাবলী ভীতি ॥” ইত্যাদি ভারতচন্দ্রের সুললিত ছন্দের আদর্শ চণ্ডী- 
ছন্দ দাসের এই একাবলীব পদ বটে। ভাবতচন্দ্রের উক্ত একা- 
বলীব কবিতাটি কামিনীর কল-কণ্ঠ সঙ্গীতের ন্যায় শ্ৰুতি-মুখকর হইলেও চণ্ডীদাদের 
“এ ধনি এ ধনি বচন শুন। নিদান দেখিয়া আইন্থ পুন।” ইত্যাদি পদেব বিষয় 
ও কবিত্ব যে তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহ! বলা বাছল্য ৷ 
চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যবিষয়ক ৪৫--৬১ সংখ্যক পদগুমিব মধ্যে £৫। 
৪৬। ৫০1 ৫১1 ৫২1 ৫৩। ৫৪1৫৭) ৫৮1৬০ সংখ্যক পদগুলি “পদামৃত-সমুদ্রে” নাই; বিদ্ধ 
“পদকল্পতক" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে তবে তাহাতে ৫5 ও ৫৪ সংখ্যক পদ স্বতন্ত্ৰ পদ 
ধ্ৰীকৃষ্ণেব স্বযং দৌত্যবিষষক নহে ;--৫৪ সংখ্যক পদটি ৫৩ সংখ্যক পদেরই শেষাংশ- 
পদ কপে লিখিত হইয়াছে। তন্তিন্ন ৫৩ সংখ্যক পদেব “কেবল 
একান্ত ধন্বস্তবি” ইত্যাদি ধুয়া সহিত তিনটি কশি ও ভণিতার “চণ্ডীদাস” শব্দটি পদ- 
কল্পতকৃতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। * শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যেৰ অবশিষ্ট পদগুলি "পদা 
মৃতসমুদ্র” কিংবা “পদকল্পতক”গ্ৰন্থে উদ্ধৃত না হইলেও সেইগুলির ভাষা ও ভাব চণ্ডী- 





* ৫৩ সংখ্যক পদের ভণিতা ণ্চতীদাগ কহে হাসি” স্থলে পরকলুতকতে “মনের হবিষে ভাসি” পাঠ দৃষ্ট হ্য। 
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দাসের পদেবই অনুরূপ বটে । অতএব আমব| এ পর্দগুলিকে অকৃত্রিম বলিয়াই বিবেচনা 
কবি। কেবল-- 

“না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর । 

বিশীখারে ডাকি কহে বচন উত্তব ৷৷ 

শুনহ আমাৰ কথা বিশাথা সুন্দবী। 

আমাবে সাজায়ে দেহ নবীন এক নাবী ॥ 


ইত্যাদি ৪৯ সংখ্যক পদটি ভ্রমক্রমে স্বয়ং দৌত্যের পদের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
পূর্ববাগের পবেই স্বয়ং দৌত্য ; তখন পর্য্যন্ত প্রণয়ি-যুগলেব 'সম্ভোগ-মিলন ঘটে নাই; 
কিংবা মানেবও কাবণ উপস্থিত হয় নাই। অতএব এই পদে বর্ণিত নাপিতানীর বেশে 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রীরাধাব মানতঞ্জনেব বিববণের সহিত স্বয' দৌত্যের ৫* সংখ্যক পদের-_ 


চণঙীদাসেব ভাবেব প্রগাঁচতা 


“ধরি নাপিতানী-বেশ মহলেতে পরবেশ 
সেখানেতে বসিয়াছে রাই। চু 
হাতে দিয়! দবপনী খোলে নখ-বঞ্জনী 


বোলে বৈস দেই কামাই ॥৮ 


ইত্যাদি বিবরণের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় পদের মধ্যে বিশেষ প্রতেদ 
আছে। মাঁনভঞ্জনের পদে শ্রীরুষ্ণ__ 


“চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কীঁচলি পরিল | 
নাপিতানী-বেশ ধরি নাগব দাড়াইল ॥ 
# সু চি সু 
কি লাগিয়া ধুলায় পড়ি বিনোদিনী রাই ৷ 
হেব আইস তুয়া পায়ে যাবক পবাই ॥ 
চবণমুকুবে শ্যাম নিজমুখ দেখে । 
যাবকেব ধাবে ধাবে নিজ নাম লেখে ॥ 
সচকিত হৈয়া ধনী চরণপাঁনে চায়। 
আচম্বিতে শ্তাম-অঙ্গেব গন্ধ কেন পায় ॥ 
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা স্ুন্দবী। 
নাপিতাঁনী নহে তোর নাগব বংশীধাবী ॥ 
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে। 
আর না করিব মান চত্তীদাদে বলে ৷৷” 
স্বয়ং দৌত্যে ষাইর! শ্রীকৃষ্ণ নাপিতানীর ছদ্মবেশে শ্রীরাধাব পদতলে অলক্তক-রচনাব 
ছলে নিজের নাম চিত্ৰিত কবিয়|-- * 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য। 


“নাপিতানী বলে ধনি দেখহ চর্ণ্খানি 
ভাল মন্দ করহ বিচাব। 
দেখি সুবদনী কহে কি নাম লিখিল! ওহে 
পরিচয় দেহ আপনাব ॥» 
নাপিতানী-বেশধারী শ্রীরুঞ্ণ কৌশলপূর্ণ বাক্যে পরিচয় দিয়! যখন নিঞ্জের পারিশ্রমিক- 
স্বরূপ “পরশবতন* যান্ধা করিলেন, তখন-- 
“হাসিয়া! কহয়ে সুন্দরী গোবী। 
ভাল নাপিতানী পরাণঃচোরী ॥ 
পরশরতন পাইব৷ বনে। 
এখনে চলহ নিজ ভবনে ॥ ” 
সহৃদয় পাঁঠকবর্থ উভয় পদের বণিত অবস্থার প্রতি একবাব দৃষ্টি ককন ; মানের পদে 
যদিও শ্রীঝাধা মাঁনিনী ও প্ৰেমাপবাধী শ্ৰীকৃষ্ণ উপায়ান্তরেব অভাবে কৌশলক্রমে শ্রীরাধার 
মানাপনয়ন করিতে প্রবৃত্ত, কিন্ত প্রেমীস্পর্দের অপম্পর্ণে প্রেমিকা-শিবোমণি শ্রীরাধা কি 
স্থির থাকিতে পারেন? তিনি প্রিয়স্পর্শে সচকিতা হইয়া অনন্থবেছ্ধ শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ 
আত্বাণ করিতে করিতে সন্দেহবিমূঢ়। হইয়া উঠিলেন। তখন প্ৰিয়সখী বিশাখা শ্রীবাধাব 
সেই উদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়| ইঙ্গিতে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়৷ দিল। সে সময়ে শ্রীবাধার যে 
মানসিক অবস্থা, তাহা বর্ণনীয় নহে; মহাকবি একটিমাত্র বাক্যদ্বার৷ সেই ভাবটি 
আভাদে বুৰাইয়াছেন, শ্রীরাধ! প্রেষোচ্ছাসে সকল কথা বিস্মৃত হইয়' শ্রীকৃষ্ণকে বাহুপাশে 
বেষ্টিত করিয়া হৃদয়ে ধাবণ বখিলেন; তাহাৰ প্রাণে কথ। প্রাণেই রহিল,__মুখ বলিতে 
সাধ্য হইল না) কিন্তু এই অতুলনীয় প্রেমলীলাব দ্রষ্টা, প্রেমেব খষি চঙীদাস শ্রীরাধাব 
হইয়া জগতের নিকট সেই মর্খ্বকথাটি বলিয়া দিলেন 
“আর না করিব মান চণ্ডীদাসে বলে ।* 
স্বরং দৌত্যের উদ্ধৃত পদে প্রেমের এই প্রগাঢ় তা-এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্বতি কোথায়? 
সেখানে অবস্থান্থদাবে যাহা সম্ভবপর, তাহাই কবি দেখাইন্নাছেন । উহাতে প্রণয়ি-যুগলের 
প্রেমকৌশল ও অতৃপ্ত প্রণয়াকাজ্ষাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
রমণীবাবুব সংস্করণের ৬২ হইতে ৭৭ সংখ্যক পদগুলি “প্রেমবৈচিত্ত্য' নামে অভিহিত 
হইয়াঁছে। ‘প্রেম-বৈচিত্ত্য’ শব্দটি শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রণীত "উজ্জল- 
রা bi নীলমণি” নামক সুপ্রসিদ্ধ রস-গ্রন্থেব ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক 
শৰ্দ। আপাদ গোস্বামী মহোদয় তাহার লক্ষণ এইবপ নিৰ্দ্দেশ কবিয়াছেন। যথা, 
পপ্রিয়ন্ত সন্নিকর্ষেংপি প্ৰেমোত্কৰ্ষ-ব্বভাৰতঃ। 
যা বিশ্লেষধিয়াৰ্ত্তিল্তং প্ৰেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে ৷” 
“ভক্তমাল” গ্রন্থে কৃষ্ণদাস ইহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া লিখিয়!'ছেন,--- 


সন ১৩২০ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০১ 


“প্ৰিয়েব নিকটে বসি প্ৰেমময়ী ধনী । 
প্রেমেব বিহ্বলে প্ৰিয় কোথা মনে গণি ॥ 
চৌদিকে নেহাঁবি কান্দে বিরহ হুতাশে । 
প্রেমবৈচিন্তয ইহ হেবি হবি হাসে ৷৷” ০ 
আপাততঃ সাধারণ পাঠকের নিকট এই বিষয়টি অসম্ভবপব ও কবি-স্থলভ অঙিশয়োক্তি 
বলিয়াই বিবেচনা হইতে পারে , কিন্তু মহাভাবমদী শ্রীবাধার পক্ষে ইহা কিছুই অসম্ভবপব 
নহে। প্রিয়-বিবহে প্রেমিকাঁব লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যাকুলতা, ব্যাধি, 
উন্মন্ততা, মোহ ও মৃত্যু, এই রস-শাস্ত্রোক্ত দণ্টি অবস্থা যে ঘটিতে পাবে, বোধ হয় তাহাতে 
কাহারও সন্দেহ হইবে নাঁ। প্রেমের আতিশয্যেও এককপ মোহ বা মুচ্ছাব স্তায় ভাব দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । প্রেমিক ভক্তদিগের “দশা” ও যোগীদিগেয ‘সমাধি’ অনেক পরিমাণে এইরূপ 
বটে। এ অবস্থাকে দুঃখেব অবস্থা বল! যাইতে পাবে না, বোধ হয় গুখেরও বলা যায় না, 
ইহাকে সুখ-দুঃখের অতীত আনন্দগয় প্রেম-তন্ময়তার অবস্থা বলাই অধিক সঙ্গত। তাই 
“প্রেম-বৈচিত্ত্য ইহ হেরি হবি হাসে ৷” সে যাহা হউক, এই প্রেম-বৈচিত্তেব সহিত বমণীবাবুর 
ংগৃহীত চণ্ডাদাসের ৬২ হইতে ৭৭ সংখ্যক তথাকথিত প্রেমবৈচিত্টের পদগুলিব কোন সংশ্রব 
নাই। এই সকল পদের কোন স্থানে আভাসেও এই “প্রেমবৈচিত্ত্য” স্থচিত হয় নাই, সুতরাং 
বমণীবাবু “ভক্তমাল” হইতে যধ্পূর্বক পূর্বোক্ত প্রেমবৈচিত্েঞ লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াও যে কি 
জন্তু তাহাব উদাহরণ সম্বন্ধে এরপ ভ্রান্ত হইয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। প্রেমবৈচিত্তের 
পদের সংখ্যা যে কারণেই হউক, পদীবলি-নাহিত্য বড কম। পদকল্পতক গ্রন্থেব তৃতীয় শাখায় 
নবম পল্পবে শ্রীবাধার প্রেমবৈচিত্ত/বিষয়ক নয়টি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যবিষষক ৪টি মোটে 
১৩টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার একটিও চণ্তীদাসের রচিত নহে। বস্তুতঃ “পদামৃত-সমুদ্র”, 
“গদ্কল্প তক” কিংব| রমণীবাবুব সংগৃহীত চণ্ডীদাসের পদাবলি-গ্রন্থে আমরা বিশেষরূপে অন্ধু- 
সন্ধান করিয়াও চত্তীদাসের কোন প্রেমবৈচিত্ত্েব পদ প্রাপ্ত হই নাই। ইহাব কি কারণ আছে, 
চিন্তা করিতে যাইয়| আমরা চণ্ডীদাসের বণিত প্রেমশীলার একটি নিগুঢতত্ব হৃদয়মম কবিতে 
সমর্থ হইয়াছি। আমর! অমূলক কল্পনাপ্রিয় বলিয়া উপহান্তাম্পদ হুওয়াব যথেষ্ট সম্ভাবনা 
থাকিলেও তাহা এ স্থলে ন! বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 

(চণ্ডীদাস ভাবেৰ প্রগাঢ়তার জন্তই অধিক প্রসিদ্ধ ; আবাব প্রেমবৈচিত্ত্য সর্বাপেক্ষা ভাব- 
প্রগাঢতাই সুচনা! করিয়া থাকে এরূপ অবস্থায় চণ্ডীদাস যে কি জন্য তাহার কাব্যের একান্ত 
উপযোগী এই বিষয়টি পরিত্যাগ কবিবেন, তাহ! আপাততঃ নিতান্তই দুৰ্বোধ্য বিবেচনা! হয়। 
কিন্তু চণ্ডীদাঁসের পদাবলি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাস শুধু 
প্রেমের জন্যই প্রেমিক ছিগেন; তিনি প্রেমের লাত-লোকগান কিছুই গ্ৰাহ কবিতেন না; 
প্রেমেব জন্য সকল স্বার্থ বিসর্জন কখিয়া, সকল প্রকার গ্লানি ও দুঃখ সহিয়া শুধু প্রেমের 
সাধনায়ই তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। (তিনি ্নাদর্শ-প্রেমিকা প্রীরাধাকেও সেই ভাবেই 


১০২ সাঁহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


চিত্রিত কবিয়াছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রেণীর প্রেমিক ভক্তদ্বিগের কথ! মনে করিয়াই 
বলিয়াছেন, - 
“সালোক্যপাষ্টি সামীপ্য-মাবপ্যৈকত্বমপ্যুত । 
== দীয়মানং ন গৃতুত্তি বিন! মৎসেবনং জনাঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত। 

অর্থাৎ আমাব সেবা ব্যতীত মামাব ভক্তগণ সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য কিংবা সারপ্য এই 
চতুবিধ মুক্তি ঠাহাদিগকে প্রদান কবিলেও গ্রহণ করেন ন|। প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে 
যে, *প্রেম-বৈচিত্ত্য” কিংবা সমাধিতে * প্রেমিক ও প্রেমিকার--উপান্ত ও উপাদিকাব দ্বৈত 
জ্ঞান অন্ত তঃ কিয়ৎকাঁলেব জন্যও অন্তহিত হয়; দে সময়ে বাহ্‌ জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় কখনও 
প্রণযিযুগল পরম্পবের নিকটে থাকিযাও বিবহ-ভাবনায ব্যাকুল হন, কখনও বা নিজকেই 
নিজেব প্রণয়ভাজন বলিয়া মনে কবেন। শেষে[ক্ত অবস্থার বর্ণন! করিতে যাইয়! জয়দেব 
গোস্বামী গাহিয়াছেন__ 

“তব বেশ আভৰণ 
ধৰি বাঁধা অনুক্ষণ 
ভাবে মনে এবে ষেন 
হায়ছে মধুস্থদন”; 1 
বিদ্ধাপঙিব-- 
“মাধব মাধব অন্থখণ সোওবিতে 
সুন্দরী ভেল মাধাই। 
সো নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল 
তছু গুণে মনে লুবুধাই ॥” 


ইত্যাদি পঞ্াংশে ঠিক এই অদ্ৈতজ্ঞানেবই পৰিচয় পাওয়া যায়। এইবপ অবস্থায় প্ৰেমিক ও 
প্রেমিকার--উপাস্ত ও উপাসিকাব দ্ৈতভাব বিলুপ্ত হওয়ায় প্রেমিক উপাসক প্রাণ ভরিয়া 
প্রণরী উপাস্তেব প্রিয়-কার্ধ্য সাধন অর্থাৎ সেবা করিতে পারেন না। (প্রেমিক-চুড়ামণি চণ্ডী- 
দাস ক্ষণকালের জন্তও এই সেবাব্রত-ভঙ্গ মহা কবিতে পাবিতেন না বলিয়াই বোধ হয়, তিনি 





* আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রেম-বৈচিত্ত্যে প্রিয-সমাধি বা প্রিষ-তন্ময়ত| নাই, কারণ, তাহ! 
থাকিলে প্রিযতমের বিবহ-জ্ঞাঁন কিবপে হইতে পারে? কিন্তু প্রিয-তন্মযতাঁজাত বিহ্বলতা হইতেই যে এইবপ 
ভাবেৰ উৎপত্তি হয, তাহা “উজ্জ্বল-নীলমণি” গ্ৰন্থেব টীকাঁয ভ্রমৎ জীবগোস্বামী,ও শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্ত্তী স্পষ্টাক্ষরে 
বলিয! গিয়াছেন। 

+ শ্রীগীতগোবিন্দেব মৎকৃত পদ্য নুবাদ--১৭ পৃঠ|। 


মন ১৩২০] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৩ 


প্রেম-বৈচিত্তোব পদ বচন! করেন নাই; আর সেই জন্যই বোধ হয় পরবর্তী পদাবলি-সাহিত্যে 
প্রেমবৈচিত্ত্য বিষযক পদের সংখ্যা এত অন্ন । 

রমণীবাবুর সংগৃহীত ৬৬ হইতে ৭৭ সংখ্যক পদ গুলি সমস্তই আক্ষেপানুবাগের পদ বটে। 
“উজ্জল-নীলমণি” গ্রন্থে অনুরাগের নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যথা,-- 


"সদানুভুতমপি যঃ কুৰ্য্যায়্বনবং প্ৰিষং। 
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহন্লবাগ ইতীৰ্ধ্যতে ॥ 

অর্থাৎ যে প্রেম নিত্য নবীনভাব ধাবণ কবিষা, সর্বদা অনুভূত প্ৰিয়কেও নব অর্থাৎ অনন্ত 
ভূতেব ন্যায় আঁকাজ্কাব বস্তু করিয়া তুলে, তাহাকেই অনুরাগ বলা যায়। ‘বপানুবাগ', 
“আক্ষেপান্ুবাগ, ‘অভিসারানুবাগ’ভেদে অন্থবাগ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 

আক্ষেপাগুবাগ নানাবিধ ; যথা, 
পকৃষ্ঞঞ্চ মুবলীঞ্চৈব আত্মানঞ্চ সখীন্‌ প্রতি । 
দূত্যাং ধাতরি কন্দর্গে তথা গুকগণাদিযু ॥” 
অর্থাৎ শ্রীরু্ণ, বংশী, নিজে, সখীগণ, দূতী, বিধাতা, কন্দৰ্প এবং গুৰুজন যথাক্রমে আক্ষেপেব 
বিষয় বটে। “পদকল্পতক প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রান্থ ঠিক পূর্বোক্ত ক্রম অম্ন্সাবেই বূপানু- 
রাগ, আক্ষেপান্ুঝাগ ও অভিসাবান্ুবাগের পদাবলি সন্নিবেগিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবির পদা- 
বলিব আধুনিক সম্পাদকগণ প্রার কেহই সেই পর্ধ্যায বক্ষা করেন নাই; গুতরাং বমণীবাবুকে 
এ জন্য অধিক দোষ দেওয়া যাইতে পারে না ৷ প্ৰেম-বৈচিত্ত্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত ৬২ হইতে 
৭৭ সংখ্যক পদগুলি সমস্তই আস্ম প্রতি আক্ষেপান্থরাগেব পদ বটে। 

রমণীবাবু ইহার পৰে তাহাব সংস্কৰণে সম্ভোগ-মিলন ও রসোদগারের কতকগুলি পদ সন্গি- 
বেশিত কবিয়াছেন ও তৎপবে ‘অনুরাগ--নায়ক-সম্বোধনে”, ‘অন্ধর।গ--সখী-সম্বোধনে’ও‘অনু- 
বাগ-- আত্ম প্ৰতি’ শিবোনাম দিয়া ১০৩ হইতে ২.৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত অন্ুরাগেব আবও এক 
শত একটি পদ সন্নিবেশিত কবিয়াছেন। আমবা সুবিধাৰ জন্য আগে সেই পদগুলিব সম্বন্ধে 
আলোচনা কবিয়া পৰে “সম্ভোগ-মিলন” ও “বসোঁদগাব”বিষয়ক পদাবলির সম্বন্ধে আমাদিগের 
বক্তব্য প্রক14 কবিব। 

অ।মবা দেখিষাছি যে, রন্শান্ত্ৰ অনুসাবে অন্রাগ--বপানুৰাগ, আংক্ষেপান্থরাগ ও অভিপাঁবা- 
নুরাগ-ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে আক্ষেপান্থরাগ আবাব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, 
বংশীর প্রতি আক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ভেদে নানা প্রকাব। বমণীবাবুর সংস্করণে = 

“কানড কুসুম জিনি কালিয়া বরণথানি 
তিলেক নয়ান যদি লাগে। 
ছাডিয়া সকল কাজ জাতি কুলশীল লাজ 
মরিবে কালিয়া-অুনুবাগে ॥* 


চঙ্ীদ।সেব হনুরাগেব পদ 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [ ২য় সংখ্যা 


ইত্যাদি রূপানুরাগেব প্রসিদ্ধ পদটিসহ আক্ষেপান্থরাগেব অবশিষ্ট পদগুলি পূর্বোক্ত নিয়মের 
প্রতি লক্ষ্য ন৷ কবিযা, কাল্পনিক অধ্যায়ে বিভক্ত করা অসঙ্গত হইয়াছে । সথীকে সম্বোধন 
কবিয়া বলিতে হইলেই যে তাহা সখীর প্রতি আক্ষেপ হইবে, একপ কোন কথা নাই । প্রকৃত- 
পক্ষে দখী-সম্বোধনে শ্রীরাধার_- * 


us 


“সজনি লোঁ সই। 
খানিক বৈসহ শ্তামের বশীর কথা কই ॥ 
শ্যামেব বাঁশীটি দুপব্যা ডাকাতি 
সরবস হরি নিল। 
হিয়া দগদগি পবাণ পোঁড়নি 


কেন বা এমতি কৈল ৷৷” 

ইত্যাদি পদগুলিতে বংশীর প্রতি আক্ষেপই পরিব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাঝলির 

ভবিষ্যৎ-সম্পাদকগণকে সতর্ক কবাব জন্যই আমবা এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। 
অনুবাগেব পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয় সর্ববাদি-সম্মত। সরল ও মৰ্ন্নপ্পৰ্শী বাক্যে 
গ্রাণেব গভীর ব্যথা ও আঁকাজ্জ। প্রকাশ করিতে বোধ হয, চণ্ডীদাসেব সমকক্ষ কোন কবি 
আমাদিগর দেশে জন্মগ্রহণ কবেন নাই। চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিতে 
হইলে বোধ হয়, তাহাব অগ্থবাগের পদ গুলিই যথেষ্ট হইতে পাবে; কিন্তু বড়ই ছঃখেব বিষয় যে, 
পর গুলিব সাদাসিধা ভাষা দর্শনে সাহস পাইয়াই হউক, কিংবা অন্ত যে কারণই হউক, চঙী- 
চঙীদ।মের ভণিতাযুক্ত দাসের অন্ুরাগেব পদেব মধ্যে কৃত্রিম পদ যত দৃষ্ট হয়, তত আব 

কৃত্রিম পদ কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না। 

বমণী বাঁবুব সংস্কবণে ভ্রমবশতঃ “প্রেমবৈচিন্ত্য” শিবোনামে যে ৬২ হইতে ৭৭ সংখ্যক পদ 
আছে, তাহাব সকলগুলিই অতিপ্রপিদ্ধ আক্ষেপান্থরাগের পদ বলিয়া “পদকরতকরপগ্রন্থে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বমণীবাঁবুব সংস্করণের ১০৩ হইতে ২০৩ পর্য্যন্ত ১*১ এক শত একটি 
অনুরাগের পদেব মধ্যে ১০৫১১০।৯১১/১২২।১২৪।১২১।১২৯/১৩০।১৩১/১৩২।১৩৩১৩৪।১৩৫। 
১৩৬১৪০।১৪১1১৪২১৪৬১৪৭1১৪৮।১৪৯/১৫০1১৫১১৫২। ১৫৩১৫৪১৫৮১৫ ৭১৬২১৬৩১৬৪1 
১৬৫১৬৬] ১৬৮।১৭০১৭১1১৭৪1১৭৫।১৭৬।১৭৭।১৭৯/১৮০1১৮২।১৮৩।১৮৪।১৯০1১৯১৯৯২১৯৩। 
১৯৫/১৯১২০০1২০১।২০৩ সংখ্যক ৫৪টি পদ “পদকল্পতক” গ্রন্থে ৃষ্ট হয় না। তাহা 
হইলেই দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত ১৬টি পদ সহ ১৬+১০৯-১১৭টি পদের মধ্যে ১৬4-৪৭ 
৬৩টি পদ “পদকল্পতক গ্রস্থে পাওয়া যায়। “পদকল্পতরু” গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই 
বাকী পদ্বগুলিকে কৃত্রিম বল! যাইতে পাবে না । পদকল্পতকব অনুদ্ধৃত পদেব মধ্যে ১৫১৷১৫২ 
সংখ্যক অপেক্গাক্কত অপ্রসিদ্ধ পদ দুটি "পদা মৃতসমুদ্র” গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, তাহাতে তন্তিন্ন চণ্তীদাসেব আর কোনও অনুরাগের পদই দৃষ্ট হয় না। সত্য 
বটে, রাধাদোহন ঠাকুরের “পদামৃতসমুদ্র” ক্লাকারে পদকল্প তকব চতুর্থ অংশের কিঞ্চিৎ অধিক 


সন ১৩২৭ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৫ 


মাজ এবং যে স্থলে পদকল্পতক গ্রন্থে রাধামে৷হন ঠাকুরের কেবল উৎকৃষ্ট ১৮৭টি পদ উদ্ধত 
হইয়াছে, সে স্থলে পদামৃতসমুদ্রে তীহার স্বৰৃত ২২৮টী পদ স়ি- 
বেশিত হওয়ায় স্থানাভাবে বাঁধামোহন ঠাকুব চঙ্ডীদাদ প্রভৃতি 
বিখ্যাত পদ-কর্তৃগণের অনেক উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত কবিতে পারেন *স্" 
নাই, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে চওীদাসের অনুরাগেব পদেব একপ অল্প ভাব উহাই বিশিষ্ঠ কারণ কি না, 
অথবা রাধামোহন ঠাকুব স্বভাবতঃ যুগল-মিলন-ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিষাদপূর্ণ বিবহাত্মক 
আ'ক্ষপান্থবাগেব পদ ভালবাপিতেন না বলিয়াই চণ্তীদাসের প্রসিদ্ধ আক্ষেপের পদের প্রতি এপ 
ওঁদানীন্ত প্রদর্শন কবিয়াছেন, তাহ! নিশ্চিত বল! যায় না । আমাদিগেব মতে শেষোক্ত কাৰণ 
ব্যতীত কেবগ স্থানাভাবই এরূপ একটি ক্রটির বিশিষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
না। বস্তুতঃ যে কারণেই পদামৃতমুদ্রে উৎকৃষ্ট অন্ুরাগের পদগুলি সন্নিবেশিত না হইয়া 
থাকুক, সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট উহ! যে গ্রীগ্রন্থেব একটি প্রধান অভাব বলিয়া বিবেচিত 
হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। “প্দকল্পতক” গ্রস্থেব পদসংগ্রহ যে পদামৃতসমুদ্র 
অপেক্ষা কত স্থবহুল ও উপাদেয়, ইহা দ্বারা তাহাও কথঞ্চিৎ প্রমাণিত হইবে। 
আমর! ইতিপূর্বে সন্দিপ্ধ পদ-নিৰ্ণয়ের জন্য যে কয়েকটি নিয়ম স্থির কবিয়াছি, তাহার 
সর্ব প্রধান নিয়মই হইল --ভাষ৷ ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। বস্তুতঃ কোন কবিব ভাষা 
ও ভাব পুনঃপুনঃ বিশেষৰূপে আলোচনা করিলে সহৃদয় পাঠক- 
গণের হৃদয়ে সেই ভাষা ও ভাবের একটা ছাপ পড়িয়া যায়। 
ভণিতা গোপন কবিয়াও যদি তাহাদিগকে এরূপ পবিচিত কবিব কবিতা, পডিতে দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে তাহার! অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগের মনোগত আদর্শের সহিত মিলাইয়া, উহা 
কোন্‌ কবির কবিতা, বণিয়া দিতে পাবেন। মহাকবিগণের প্রায় সকলেরই নিজন্ব বিশেষত্ব 
থাকায় তাহাদিগগর কবিতা চেনা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বটে । মহাকবি চণ্ডীদাসের পদেরও 
. শ্রৰপ একটি নিজস্ব বিশেষত্ব মাছে ; তাহ! অনেক সময়েই সহজে অনুভব কবা যায়, কিন্তু 
অন্তকে ব্যাখ্যা কবিয়া বুঝ্ঝাইতে গেলেই বিপদে পড়িতে হয়। যাঁহারা চণ্ভীদাসের কবিতার 
বিশেষজ্ঞ, "তাহাদিগকে আমরা রমণীবাঁবুর সংগৃহীত ১২২।১৪০।১৭৫।১৭৯/১৮২।১৮৪।১৯১ 
খ্যক কৃত্রিম পদ গুলি প্রণিধাঁনসহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পদগুলির ভাষা 
ও ভাব যে মহাকবি চণ্ভীদাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা স্থির করিতে তীক্ষু সমালোচনা শক্তির 
আবশ্যক হয় না । এ পদগুলির প্রায় ছত্রে ছত্রেই কৃত্রিমতার চিহ্ন সুস্পষ্ট । দুঃখেব বিষয় যে, 
স্থানাভাবে আমব। এ পদগুলি উদ্ধৃত কবিয়| চণ্তীদাসের অন্তান্ত অনুবাগের পদেব সহিত 
তুলনা করিয়! খাইতে পাবিলাম না। উৎকৃষ্ট পদের মধ্যে এরূপ অযোগ্য পদ সন্নিবেশিত 
হইলে, তাহা সহৃদয় পাঠ কদিগেব নিতান্তই অগ্রীতিকব হুইয়া রসতগ্গ করিয়া! থাকে । এজন্যই 
প্রসিদ্ধ টাকাকার মল্লিনাথ প্রভৃতি মহাকবি কালিদীসেরও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিব ব্যাখ্যা করেন 
নাই এবং উহ! সকল উৎকৃষ্ট সংস্করণেই পাদ-টাকায় কিংবা পরিশিষ্টে তুলনার জন্য সংযোজিত 
২৪ 


= চণ্ডীদ্বামেব 
অনুরাগের পদেব অল্পতা 


অনুবাগেধ কৃত্রিম পদ 


১০৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা { হয় সংখ্য! 


হইয়াছে। ভবস| কবি, বৈষ্ণব কবিদিগেব পদাবলির ভবিষ্যৎ সংস্কৰণেও সেই প্রকৃষ্ট রীতিই 
অবলম্বিত হইবে। বমণীবাবুব সংস্করণে ১৫৫ সংখ্যক-- 
“সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিন্থ 
আগুনে পুড়িয়া গেল ৷ 
অমিয়! সাগরে * সিনান করিত 
সকুলি গবল ভেল ৷” 

ইত্যাদি সর্বজনবিদিত বিখ্যাত পদটিতে প্দকল্পতক গ্রন্থে জ্ঞানদাসেব ভণিতা দৃষ্ট হয। পদটি 
অতি স্ুন্দব। ইহা যদি প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞানদাসের রচিত হইয়া থাক, তাহ! হইলে তিনি যে 
চণ্তীদাসেব অযোগ্য শিষা নহেন, এই একটি পদই তাহাব গ্রক্কষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা 
যাইতে পাঁবে। 

রমণীবাবুব সংস্কৰণে ৭৮ হইতে ৯৪ সংখ্যক সন্তোগের পদ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চণ্ডী- 
দাসেব পদে আদিরসাত্মক বিঞ্ালস্ত যেকপ অপূর্বভাবে অঙ্কিত 
হইয়াছে, সম্ভোগ সেকপ নহে। যে বিবহ-তন্ময়তাহেতু সমস্ত জগৎ 
প্রিয়ময় হইয়া যায, সেই বিরহ বৈষ্ণব কবিগণের যেবপ প্রিয়, সম্ভোগ সেবপ নহে। তবে 
অবশ্তই ব্রজলীলার সৰ্ব্বাীনত| বক্ষাব জন্তু বৈষ্ণব কবিগণ যথাস্থলে শ্ৰীরাধাকুষ্ণের সম্ভোগ- 
মিলন বৰ্ণন| করিয়াছেন। বিগ্যাপতি, গোবিন্দদাস, বাঁধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি পদকর্তৃগণেব 
সম্ভৌগবিষধক পদের সহিত চণ্তীদাসের এই শ্রেণীর পদের তুলনা করিলে দেখা! যাঁধ, যে 
স্থলে পূর্বোক্ত কবিগণ ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুবাণ ও গীতগোবন্দেব অনুকবণে সন্তোগবর্ণনার কোন 
অন্গই অপবিস্কট রাখেন নাই, সে স্থলে চণ্ডীদাস কেবল শ্রীমস্ভাগবতের বর্ণিত রাঁসলীলার 
ন্যায় আভা সে শ্রীবাধাকুঞ্চেব সম্ভোগ-লীল| বর্ণনা করিয়াই নিবস্ত হইযাঁছেন। চণ্ডীদাসেব 
‘‘শ।বদ পূৰ্ণিমা নিধমল রাঠি” ও “রমণীমোহন বিলসিতে মন হইল মরমে পুনি” ইত্যাদি ৭৮ 
ও ৭৯ সংখ্যক পদ ছুটি শ্রীমত্তাগবতেব রাঁসলীলাবিষয়ক কতিপয় শ্লোকের মর্ম্মান্বাদ বলিলেও 
বল! যাইতে পাঁবে। “আজুক শয়নে, ননদিনী সনে, গুতিয়া আছিন্থ সই”, “আঁব একদিন 
সখি গুতিয়া আছিন্ু”, “পবাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিনু” ইত্যাদি ৮১/৮২৮৩৮৪1৮৫৮৬ ৮৭1৮৮ 
৮৯।৯* সংখ্যক পদগুলি প্রকৃতপক্ষে বসোঁদগারেব পদ; তাহা যে কি জন্ত রমণীবাবু সম্ভোগ- 
মিলনেব পদের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহ বুঝিতে পাবি ন|। ৮০ সংখ্যক 

‘‘কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে 
আসিয়া পশিল মোর কানে |” 

ইত্যাদি পদটি সথীর উক্তি পূর্বরাগের গদ, ভ্রমক্রমে সম্ভোগ-মিলনে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
পদ কল্পতক গ্রন্থে এই পদটিব ভণিতা দৃষ্ট হয় না, পদটি সন্দি্ধ। "আজু কে গো মুরলী 
“ বাজায়” ইত্যাদি সম্ভোগ-মিলনের যে প্রসিদ্ধ পদটি “ভাবী গৌবচন্্র"রূপে গ্রন্থাবস্তে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, তাহা গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দিলেই ভাল হইত। 


সম্ভোগ ও কুগ্র-ভঙ্গ 


মন ১৩২] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৭ 


“একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা ৷ 
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জালা ॥৮ 
ইত্যাদি ৯৪ সংখ্যক বিখ্যাত পদটি প্রকৃতপ৷ক্ষ সথীর উক্তি পূৰ্ব্বরাগের পদ বটে ; তাহা ভ্ৰম- 
বশতঃ বমণীবাঁবু সম্তোগ-মিলনের শেষপদকপে সন্নিবেশিত কবিয়াছেন। নবানুবাগ-জনিত ৷ 
দুর্দিমনীয় ব্যাকুলতাঁ় প্রণয়ি-হৃদধ্রে যে কিরূপ দুঃসহ অবস্থা ঘটে, এই পদটিতে তাহা অতি | < 
স্থন্দৰভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
“অকথন বেয়াধি এ কহা! নাহি যায়। 
যে করে কান্ছব নাম ধরে তাব পায়॥ 
পায়ে ধরি কাদে সে চিকুর গভি যায় । 
' সোনার পুতলী যেন ভূমেতে লুটায় ॥ 
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি ৷ 
কোথায় দেখিল! শ্যাম কহ দেখি সখি ॥” 
ইত্যাদি পংক্তিগুলি'ত শ্রীবাধার যে ভাবগম্য কবণমূৰ্্তি অঙ্কিত হইয়াছে, পরবর্তী সময়ে 
শ্রীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের জনে জনেব হাত ধরিয়া আকুল- 
ক্ৰন্দনে তাহার সত্যতা প্রচাব কবিয়া গিয়াছেন। 
রমণীবাবুর সংস্করণেব প্বাসক-নজ্জা”, “বিপ্রলন্ধা” ইত্যাদি বিষয়ক ২০৪ হইতে ২২৪ সংখ্যক 
পদগুলিব সম্বন্ধে মাত্র ইহাই বক্তব্য যে, থণ্ডিতা শরীরাধাব “ভাল হৈল আবে বধু আইলা 
সকালে”, ছু ইও না ছু ইও না বধু এখানে থাক,” “হেদে হে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাস” প্রভৃতি 
পদগুলিতে চ্ডীদাস সরল ও মর্মস্পর্শী বাক্য শ্রীরাধার যে তীব্ৰ বিজ্ৰপ(ত্মক মনোবেদনা ব্যক্ত _ 
করিয়াছন, তাঁহার তুলন! পদাবলি-সাহিত্যে বিবল। 
রমণীবাবুর সংস্কবণর ২২৫--২৩৭ সংখ্যক “মান” ও “কলহাস্তবিতাঁর” পদগুলির সম্বন্ধে 
বক্তব্য এই যে, ২২৫ সংখ্যক 


“বাম! ছে, কি আর বলিব আন। 
তোঁহাবি চবণে শরণ সো হবি 
অবহু না মিটে মান ৷” 
ইত্যাদি পদটিতে পদকল্পতর গ্রন্থে কোন ভণিতা দৃষ্ট হয় না। 
“এ ধনি মানিনি মান নিবার। 
আঁবীরে অকণ শ্যাম অঙ্গ-মুকুবপব 
নিজ প্রতিবিম্ব নেহাব ৷” “ 


ইত্যাদি ২২৭ সংখ্যক পদটিতে কতকগুলি ব্রজবুলি শব্দেব প্রয়োগ থাকায় অন্ত প্রমাণ না 
থাকিলেও তাহ। চত্তীদাসের বচিত নহে, সিন্ধান্ত করিলে*অপঙ্গত হইত ন|। কিন্ত এ সম্বন্ধে 


১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


অপর প্রমাণও বর্তমান আছে। পদ্বকল্পতক গ্রন্থে এই পদটি হরিদাসেব ভণিতাযুক্ত দেখা 
যায় ; সুতরাং ইহ! যে চণ্ডীদাসেব রচিত নচে, তৎসম্বন্ধে বোন সন্দেহের কাবণ নাই। 
রমণীবাঁবু কোন হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ২২৯৷২৩, সংখ্যক পদ ছুটি সংগ্রহ কবিযা- 
_, ছেন বলিয়া ফুটনোটে লিখিয়াছেন। এই দুইটি পদই ব্ৰজ্জবুলি ভাষায় বচিত এবং ভণিত! 
ছাঁডা পদকল্পতক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, "অত এব পদ দুইটি অন্ত কাঁহাবও বচিত বলিয়াই 
প্রতীতি হয় । 
২৩১২৩১ সংখ্যক পদ ছুটিতে চণ্ডীদাসেব স্বাভাবিক নিপুণতাঁর অণুমাত্রও দৃষ্ট হয় না। 
২৩১ সংখ্যক পদের 
"তুবিত-গমনে এস আমা সনে 
গলেতে ধরিয়া বাস। 
সোঁ হেন নাগর হইয়া কাতর 
ধাড়াইল রাইয়ের পাশ ॥ 
রাই কমলিনী হেরি গুণমণি 
বধুয়া লইল কোলে ।” 


ইত্যাদি এবং ২৩২ সংখ্যক পদের-_ 


*“এত শুনি হরি গলে বাস ধৰি 
কহয়ে কাতর-বাণী । 

শুন বিনোদিনি জনমে জনমে 
আমি আছি প্রেমে খণী ॥ 

এত শুনি গোরী দু বাহু পসারি 
বধুয়া করিল কোবে ৷” 


ইত্যাদি কথাগুলি মহাঁকবিব বৰ্ণিত মানান্তে মিলন নহে; ইহ! পাল! সাঙ্গ কবিবাব জন্য কোন 
পদ্কর্তা কিংবা কীর্তনিয়াব বাগ্রাতাস্থচক গোঁজা-মল ব্যতীত আর কিছু,নছে। যদি চণ্ডীদাস 
প্রকৃতপক্ষেই এ ভাবে মাঁনান্তে মিলন দেখাইয়া! থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিব যে, এখানে 
প্রয়োজনের নিকট কবিত্ব পবাজিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসেব একটি মানভঞ্জনের পদের কিয়দংশ 
-আমবা ইতিপূৰ্ব্বে উদ্ধৃত কবিয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গেব তুলনা কবাঁব জন্তু এ স্থলে আমবা 
চণ্ভীদাসের আব' একটি মানভঞ্জনেব পদ উদ্ধ ত কবিতেছি,_- 


ধ্রাইয়েব বচন শুনি সখীগণ 
আনল যমুনা-বারি। 
নাগর সুন্দর সিনান করল 


উলমিত ভেল গোবী ॥ 


সন ১৩২০ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১০৯ 


ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া 
পবার়ল পীতবাস । 
পৰিয়া বসন হবষিত মন 
বসিলা রাইক পাশ ॥ 
বাই বিনোদিনী * তেডছ চাহনি 
হানল বন্ধুব চিতে | - 
নাগব সুন্দর প্রেমে গর গব 
চাহে অঙ্গ পরশিতে ৷ 
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয় 
সাহস নাহিক হয়। 
অতি সে লালসে না পায় সাহসে 
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥৮ 
কি সুন্দর স্বাভাবিক বর্ণনা ৷ এই বর্ণনা পড়িয়া ২৩১।২৩২ সংখ্যক পদ দুইটি চণ্ডীদাসেব 
রচিত বলিয়া মনে করা যায় কি? 
বমণীবাবুর সংস্করণের ২৩৮ হইতে ২৪৬ সংখ্যক প্রবাসেব পদগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই 
যে, ২৪৩ সংখ্যক 
টি lis “অকথ্য বেদনা সই কহাঁ নাহি যায়।” 
এ ইত্যাদি পদটি পূৰ্ব্বোক্ত ৯৪ সংখ্যক-- 
“একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবল|।” 
ইত্যাদি পদের প্রথম কলি-বঞ্জিত অংশের সহিত প্রায় অভিন্ন) সুতরাং আমরা 
এই ছইটিকে একটি পদ বলিয়া বিবেচনা কবি। পদটি পূর্ববাগের পদ হইলেও প্রবাসে 
অনুপযোগী নহে, তজ্জন্তই বোধ হয়, কোন সংগ্রহকর্তা কিংবা কীর্তনিয়া কর্তৃক কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তিতভাবে এবাসেব পদাবলির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। প্রবাসেব পদাবলিব 


মধ্যে কেবল ২৪৬ সংখ্যক-_ 
‘সখি, কহবি কানুর পায়। 


সে স্ুখ-সায়র _ দৈবে গুকায়ল 
তিয়াসে পৰাণ যায় ॥” 
ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটি পদকল্পতরু গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। 
রমণী বাবুর সংস্করণের ২৪৭ হইতে ২৫৩ সংখ্যক মাথুরেব পদ্দগুলির কোনটিই 
পদামৃতসমুদ্র কিংবা পদকল্পতরুগ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। এই পদগুলির মধ্যে “হে কুবজার 
বন্ধু” ইত্যাদি পদটি আধুনিক কীর্ভন-গায়কদিগের মুখে প্রায়শই শুনিতে পাওয়| যায়। 
চ গীদাস প্রবাদ ও মাথুরের পদে বিদ্ধাপতির স্তায় নৈপুণ্য দেখাইতে পাবেন নাই। 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রি ক! [ ২য় দংখ্যা 


চণ্ডীদাসের ২৫৪ হইতে ২৭৬ সংখ্যক ভাঁবোল্লাসের * পদপগুলির মধ্যে কেবল ২৫৪ 
ও ২৫৫ সংখ্যক পদ দুইটি পদকল্পতক গ্রন্থে দৃষ্ট হয, এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি 
যে নিশ্চিতই চণ্ডীদাসের বচন|, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; 
ভাঁবোল্লাদের পদ 
নি কিন্তু তিনটি পদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে বিশ্ব সন্দেহ আছে। 
২৫৫ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলি ও ব্রজবুলি 'পদের নিজস্ব মাত্রা-ক্রিপদীছন্দে রচিত। এই 
পদটি পদকল্পতক্লগ্ৰন্থের কে), (৭), গে) চিহ্নিত হস্তলিপি পুথিতে ভণিতা-হীন দুষ্ট হয়। 
২৫৬ সংখ্যক পদটিও ব্রজবুলি-মিশ্রিত বলিয়া সন্দিগ্ধ বোধ হয়। ২৫৭ সংখ্যক সুদীর্ঘ 
পদটির বচন! ও ভাব চণ্ডীদাসেব সম্পূর্ণ অযোগ্য। কবি-যশোলিগ্দু কোন ব্যক্তি সম্ভবতঃ 
নিজের শক্তি-পরীক্ষার জন্য চণ্তীদাঁসেব নামে এই পদটি চালাইয়| গিয়াছেন। 
এৰ ২৫৯ ও ২৬০ সংখ্যক পদ ছুইটি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট ভাবোল্লাসের পদের নিদর্শন । 
বিদ্ধাপতির--- 
ৰ “যব, হরি আওব গোকুল পুব। 
ঘরে ঘৰে নগবে বাজব জয়-তুব ॥ 
আলিপন দেওব মোতিম-হার। 
মঙ্গল-কলস কবব কুচ-ভার ৷৷ 
* # ৰ 
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে। 
লোঁচন-নীরে কবব অভিষেকে ॥” 


অথবা-- 
“পিয়া যব. আওব এ মধু গেছে। 
মঙ্গল যতছ" কবব নিজ দেহে ৷৷ 
কনক-কুস্ত ভরি কুচযুগ বাখি। 
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ৷” 
কিংবা আবার-_ 


“অঙ্গনে আওব যব, রসিয়!। 

পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥” 
ইত্যাদি পদাবলিতে কবি অলঙ্কাব-পূৰ্ণ বিচিত্র ভাষায় ভাবোল্লাসের যে উজ্জল চিত্র 
অঙ্কিত কবিয়াছেন, তাহাৰ নিকট চঙীদাসেব উক্ত পদগুলি মলিন বলিয়া প্রতিভাত 
হুইলেও--- - 





» রমণী বাবুর ব্যবহৃত “ভা বসশ্মিলন” শব্দটি,এ স্থলে সমীচীন নহে 


সন ১৩২]... প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১১১ 


বধু, কি আৰ বলিব আঁমি। 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥” 


ইত্যাদির ন্যায় গভীব আস্তরিকতাপূর্ণ বাক্য কেবল চণ্ভীদাসেব পক্ষেই সম্ভবপব বটে । * ** 


বমণী বাবুর সংগৃহীত বাগাত্মিক পদগুলি সম্বন্ধে বক্তবা এই যে, পরকীয়া-সাঁধন- 
পদ্ধতি সঙ্কেতে ব্যক্ত করাই এই সকল পদের মুখ্য উদ্দেশ্য; উহা! কবিত্বপ্রকাশেব 
স্থল নহে এবং সেখানে কবিত্বেব দৃষ্টান্ত আশা কবাও সঙ্গত নহে। চণ্ডীদাসের প্রচাবিত 
সাধন-পদ্ধতি ধাঁহাঁবা নিজেৰ জীবনে কার্যে পৰিণত করেন নাই, ভীহাদ্বিগেব পক্ষে 
ইহাব অনেক পদই হেয়ালীর ন্যাপ প্রতীত হইবে। চণ্ডী- 
দাসের এই গুহা সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের কোন 
অভিজ্ঞতা নাই। আমরা এ সম্বন্ধে আলোচন! করিবার উপযুক্ত অধিকাবী নহি; তবে 
এইমাত্র বলিতে পারি যে, এইবপ সাধন-পদ্ধতি যুক্তি কিংবা শাস্ত্র কোনটির প্রতিকূল 
নহে। নাগার্জুন-প্রবর্তিত বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায় ও তদনুকাবী শাক্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায় 
হইতেই এই অদ্ভূত মতেব উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহাবা একপ মনে কবেন, ছান্দোগ্য- 
উপনিষদেব “ন কাঞ্চন পরিহ্ারৎ” এই শ্রতিবাক্য ও তাহার শাঞ্বভাষ্য আলোচনা 
কবিলেই তীঁহাদিগেব সেই ভ্রম অপনীত হইবে । ৰ 
আমরা এখন চণ্ডীদাসের পদাবলির কতকগুলি মারাত্মক পাঠবিকৃতি সম্বন্ধে আঁলোচন| 
চণ্ডীদাদের পদাবলিব করিব। বিশেষজ্ঞ পাঠক জানেন যে, প্রাচীন হস্তলিপি 
পাঠবিভ্রাট পুথিব প্রায় কোন দুইখান! পুথির পাঠ এককপ দেখা যায় 
না। এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের পদাবলি সম্বন্ধে যে অনেক পাঠ-ভেদ থাকিবে, তাহাতে 
কিছুই বিচিত্র নাই। কোন হস্তনিপি পুথিতে কোন পদের একাধিক কলি পরিত্যক্ত 
হইয়াছে; কোন পুথিতে তাহা স্বতন্ত্ৰ আকাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত ২য় নিরমেব 
প্রতি লক্ষ্য বাখিষা এপ স্থলে কোন্‌ পাঠটি সুসঙ্গত, তাহ! স্থির করা যদিও অসম্ভব 
নহে, কিন্তু এখানে এ সকল পাঠভেদ সম্বন্ধে বীতিমত আলোচনা কবার স্থান নাই। 
অতএব প্রন্নস শতাধিক পাঁঠতেদেব আলোচনা না করিয়া, যে স্থলে বমণী বাবুর 
গৃহীত পাঠে একেবারেই অর্থ-সঙ্গতি হয় না, আমৰা এ স্থলে সেবপ কতক গুলি পাঠ বিক্ৃতির 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। 


ব্লাগাত্মিক পদ 


(১) “কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরী 
বনালে কেমন ধাতা । 
হাসিব বাণি মনেৰ খুসি 


দান করে যদি দাতু! ॥ 


১১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা [২য় সংখ্যা 


চণ্ডীদাস কহে যদি দান নহে 
কি জানি মাগিবা তায়। 
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে 
৷ অপযশ রহি যায়।” (২৩ পৃষ্ঠা) 

“যদি দান নহে" বাঁক্যাংশে কোন" অর্থ হয় না; কাবণ, দান না হইলে যাচ্ধা 
কব! নিবর্থক | পদকল্পতকৰ (ক), (খ) ও গে) পুথিতে “নহে* স্থলে ‘হয়ে’ পাঠ 
আছে। তাহাতে এইরূপ অর্থ হয় যে, চণ্ডীদাস বলিতেছে, যদি দান হয়, (তাহা 
হইলেও ) তাঁহার নিকট কোন্‌ জিনিষ যাজ্ঞা কবিব| ? লোকে যে ধন যাজ্ক| করে, তাহা 
না পাইলে অপযশ থাকিয়া যায়। 


(২১ “সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটাতে 
পড়েছে চিকুররাশি । 
কীদিয়া আধার কলঙ্ক চাঁদার 


শরণ লইল আসি ॥” ( ২৬ পৃষ্ঠা ) 

“কলঙ্ক টাদাব’ বাক্যটিব কোন অর্থ হয় ন! । কবি স্নানোথিত| নায়িকার জলকণা- 
স্ৰাবী নিতম্ববিলদ্বী কেশরাশি দেখিয়া কল্পনা করিতেছেন, যেন অন্ধকাৰ অশ্রজল 
বর্ষণ করিতে করিতে আসিয়া কনকবর্ণ চন্দ্রমার অর্থাৎ নায়িকাব হননার বদনের শরণ 
লইল। চন্দ্র স্বভাঁবতঃ রজতবর্ণ হয় এবং তাহার প্রভায়ই অন্ধকার ভিঠিতে পাবে না) 
কিন্তু নাঁধিকাব মুখ তদপেক্ষা উজ্জল কনক-চন্দ্রমা তুল্য; স্থ তরাং তাহা দেখিয়! অন্ধকার 
যে অধিকতর ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? এই ভাঁবটি বুঝাইতে 
কবি নায়িকার মুখের পক্ষে অধিক স্বাভাবিক “কনক-টাদা' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 
“কলঙ্ক” শব্দ প্রয়োগ কবিলে এই অর্থ প্রকাশ পায় না। ‘কলঙ্কটাদাব’ অর্থ কলঙ্ক- 
যুক্ত চন্দ্ৰ কল্পনা কৰিলে নায়িকাব “হরিণী-হীন-হিমধাম” বদনের পক্ষে তাহা একান্তই 
অনুপযোগী হইয়া! পড়ে । 

(৩) “সাপিনীরে দেয় খোব সাপিনী বায়ে "কাব 

দম্ত কবি উঠি ধরে ফণা” 
'সাঁপিনী দত্ত করিয়া উঠিয়া ফণা ধবে’ এইবপ অর্থ সংলগ্ন হয় না। ‘সাপ রাগিয়া 
উঠে’ বগা যায়, কিন্তু দম্ভ কবিয়! উঠে’ এবপ প্রয়োগ নিতান্ত অন্বাভাবিক। পদকল্প- 
তরুব (ক) ও খে) পুথিতে ‘দ্বত্ত’ স্থলে দংখ পাঠ আছে; ‘দও করিয়া উঠে বাক্যের 
অর্থ “দণ্ডের ন্যায় হইয়া উঠে’ অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া উঠে। ‘দণ্ড’ শব্দের উত্তব দণ্ডের 
ন্যায় আচরণ কবে” এই অর্থে “কাউ প্রত্যয় দ্বাবা নিষ্পন্ন প্ৰগ্াঁয়” ধাতু হইতে ‘শানচ’ 
প্রত্যয়যোগে “দণ্ডায়মান শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। ুতবাং “দণ্ড কৰিয়া উঠা” ও “দগ্ডাষযাঁন, 
হওয়া একার্থক। 


সন ১৩২০ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদকৰ্ভৃগণ ১১৩ 


(৪) “হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী। 
ভাল নাপিতানী পবাণচুবী॥৮ (৫৭ পৃঃ) 

নাপিতানীর বেশধারী শ্রীকৃষ্ আলতা পরাইবার পাঁবিশ্রমিকম্ববপ শ্রীবাধার নিকট 
কৌশশময় বাক্যে “পরশরতন” ম্পের্শৰপ অমূল্য ধন; অপবার্থ পরশপাঁথর ) যাজ্তা, * 
কৰিলে, শ্রীবাধা প্রীকৃষ্ণেব কৌশলে মুগ্ধ হইয়া হাসিয়া বলিতেছেন--"ভাল নাপিতানী* 
ইত্যাদি। প্পবাঁণচুরি” বাক্যে কতকগুলি শব্দ উহ্‌ না করিলে অর্থ হয় না। পদ" 
কল্পতকর (ক) ও (খ) পুথিতে ‘গৌবী” স্থলে “গোবী” ও ‘পরাণচুরি' স্থলে “পবাণচোবী” 
পাঠ দৃষ্ট হয। তাহাতে সুন্দৰ অর্থ হয়। ‘ভাল নাপিতানী’ বাক্যের পরে 'পরাণ- 
চোবী’ শব্দের ন্যায় একটি কৃত্রিম বিদ্রপাত্মক বিশেষণ না থাকিলে ভাল শব্দের কোন 
তাৎপৰ্য্য থাকে ন!। পদাবলি-সাহিত্যে “স্লন্দৰী রমণীব” অর্থে “গোরী” শব্দই দৃষ্ট হয় 
“গৌরী* নহে। “গৌবী” শব্দের অর্থ--পাৰ্ব্বতী কিংবা অষ্টমবর্ষবয়স্কা কন্যা; তুলন! 
ককন,--বাং “গৌরীদান” অর্থাৎ অষ্টমবর্ষীয়। কন্যার সম্প্রদান। বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে 
মিলের অনুরোধেই 'পবাণ-চোর” স্থলে ‘পবাণ-চোরী’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। চোর শব্দেব 
জীলিঙ্গে চোরী শব্দের ব্যবহাব পদাবলি-দাঁহিত্যে অন্তত্র দৃষ্ট হয় না। 


(৫) “আপন বসন থুচাঞা তখন 
লেপয়ে কেশেতে মাটী। 
তবল্লক ছাঁদে '_ বসন পিধে 


সঙ্গে চলয়ে হাটি॥৮ (৬০. পৃঃ) 

শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসক-বূপ-ধারণের বর্ণনাগ্রসঙ্ষে ইহা লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসক যে 
কেন কেশে মৃত্তিকা লেপন কবিবেন, তাহা সাধারণ-বুদ্ধির অগম্য। পদকল্পতকর (ক) ও (খ) 
পুথিতে ,কেশেতে? শব্দের স্থলে ‘কেশর’ পাঠ আছে। ‘কেশৱ’ কুঙ্কুমেইই অপব নাম। 
প্রাচীনকালে কুঙ্কুম গন্ধ-দ্রব্যরূপে বিলাঁপিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইত। “কেএর মাটা” বোধ হয়, 
বস্তুরঞ্জনে ব্যবহৃত কেশব-সংযুক্ত গিবিমাটী হইবে। বমণীবাবু পাদ-টাকায় “তবল্লক” শব্দের 
আব একটি পাঁঠান্তর ‘তকন্লুবী’ লিখিয়াছেন ; ‘তবল্লক’ কিংবা “তকনুবী” শব্দের অর্থনির্ণয়েব 
কোন চেষ্টা,কবেন নাই। আমর! হিন্দী, ফারসী, কি আরবী অভিধানে ‘তবল্লক’ শব্দ খুজিয়া 
পাই নাই ; “তকনুফ: এই আববী শব্দটি পাইয়াছি--তাহাব অর্থ ভদ্রতার বীতি (Etiquette); 
সুতবাঁং “তকরুফী ছাঁদে” বাঁকোর অর্থ-_-“কায়দা-মাফিকৃ” অর্থাৎ “ভদ্রতার বীতি অনুসারে ৷” 
পদকল্পতকর (ক) পুথিতে “তকল্পকি ও থে) পুথিতে ‘তকল্পবি’ পাঠ আছে। আরবী ও 
পারসীমূলক হিন্দুস্থানী শব্দের উকাব-বোধক ‘পেশ, চিহ্ন অনেক সময়েই ব্যবহৃত হয় না, 
সুতরাং ‘তকলুফ্‌’ সহজেই ‘তকল্লফ? কিংবা ‘ফ’ ও ‘ব’ অক্ষরের উচ্চারণের সাদৃশ্তবশতঃ 
‘তকল্লবে’ পরিণত হইতে পারে। ‘ক’ ও ‘ফ’ অক্ষরের আঁকৃতিসাম্য-হেতু ‘তকল্লফ’ শব্দটি 
‘তৃকল্পক’ লিখিত বা পঠিত হওয়াও বিচিত্র নহে । * 

১৫ 


১১৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্যা 


(৬) “দেখি দেয়াশিনী বোলে শুভ বাণী 
সব স্থূলক্ষণযুত| । 
গন্ধৰ্ব্ব পাবনী যশোদানন্দিনী 
এ ৯ রাধা নামে ভানুম্থুতা 0৮ (৬৪ পৃঃ) 
ইহা শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া! তপস্বিনী-বেশধাৰী জীকৃষ্ণেব উক্তি। শ্রীরাধার সম্বন্ধ 
প্যশোদানন্দিনী* বিশেষণ কোনমতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। পদকল্পতকর (ক) ও (খ) 
পুথিতে "জগদানন্দিনী* পাঠ আছে; তাহাই শুদ্ধ পাঠ বটে। কোনও লিপিকাঁর বোধ হয় 
গ’ অক্ষরটি বুঝিতে না পাবিয়া গ* স্থলে ‘শ’ অক্ষর কল্পন! কবিয়া "জণদানন্বিনী” লিখিয়া- 
ছিলেন,--পরে কোনও পণ্ডিতশ্বন্ত লিপিকাব তাহা শুদ্ধ কবিতে যাইয়া “যশোদানন্দিনী” 
লিখিয়া বসিয়াছেন। পদাঁবলির হস্তলিপি পুথিব অনুশীলন কবিলে অনেক সময়েই এরূপ 
অনেক হাস্তজনক পাঠবিকৃতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায। ১৩১৫ সাঁলেব “সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা”র ওয় সংখ্যায় “প্রাচীন পদাঁবলিৰ পাঠভেদ*শীর্ষক প্রবন্ধে আমবা এবপ আঁরও 
কয়েকটি হান্তজনক পাঠবিভ্ৰাটের উদাহবণ প্রদর্শন করিয়াছি। 


(৭) “সখী কহে সাব দেখি নরাকাব 
স্বৰূপ কহিবে কে। 
অনুয়াগ-চুরী বৈসে মনোপৰি 


জাতির বাহির সে॥” 
ইহা শ্রীরুষ্ণেব প্রেমের কি আঁকার, কি জাতি ইত্যাদি বিষয়ক শ্রীরাধার প্রশ্নের উত্তবে সখীব 
উক্তি। প্রেম “নবাকাব” এই কথাব কোন অর্থ হয ন1। (ক) ও থে) পুথিতে ‘নৈবাকাক 
পাঠ আছে, বলা বাহুল্য যে, তাহাই সুসঙ্গত। “নিরাকাব শব্দেৰ স্থলে ‘নৈয়াকাব’ শব্দে 
প্রয়োগ লিখিত ও কথিত ভাষায় অনেক দৃষ্ট হয়। 


(৮) “নিঠুৰ বচনে কীপিছে পবাণ 
মবিষ! বহিনু লাজে। 
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি 


সঘনে আমারে যজে ॥? (৯৩ পুঃ) 
শ্রীরাধা একদিন নিদ্ৰার অবস্থায় গীকৃষ্ণজ্ঞানে ননদ্বিনীকে গা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, 
তাঁহাতে ননদিনী তাহাকে অস্ৎ-চরিত্রা মনে করিয়া যথেষ্ট তৰ্জ্জন-গৰ্জ্জন করে, শ্রীবাধা সেই 
কাহিনী সখীর নিকট বর্ণনা কবিয়া বলিতেছেন, “নিঠুব-বচনে” ইত্যাদি। “ফিরাইয়া আঁখি 
গরবেতে থাকি” বাক্যেব সঙ্গত অর্থ হয় না) (অন্যদিকে ) চক্ষু ফিরাইযা, গর্কেতে থাকিয়া, 
এইবপ অর্থ নিতান্ত অস্থভীবিক। “মানে থাকি” বাক্যের সলায় “গর্কেতে থাকি” বাক্যের 
প্রয়োগ বাঁদাল! ভাষার রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ ৫1০7) নহে। পদকর্পতকর (ক) ও (খ) পুথিতে 
‘গ্রবেতে থাকি” বাক্যের স্থলে “্গরবাখাকি” পাঠ আছে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই 


সন ১৬২০ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃ্ণণ ১১৫ 


শুদ্ধ পাঠ। নতুবা কে) ও (খ) পুথির স্তাঁয় বিভিন্ন স্থানে লিখিত বিভিন্ন রকমের দুইখানা 
পুথিতেই সেই একই পাঠ দৃষ্ট হইত না। পগরবাখাকি” স্ত্রীদিগেব ,গালিবিশেষ | শ্রীরাঁধা 
বলিতেছেন ষে,--ননদিনী গরবাখাকি চক্ষু ঘুরাইয়া আমার প্রতি বাবংবাৰ তর্জন-গর্জন 
করিতে লাগিল। রমণীবাবুর গৃহীত ‘যজে’ পাঠটিও আমব| স্নসঙ্গত বোধ করি না। রমণী, , 
বাবু "্যজে” পাঠের কোন অর্থ করাঁবও চেষ্টা কবেন নাই। (ক) ও থে) পুথিতে ‘যজে’ স্থলে 
‘তাজে’ পাঠ আছে। তাঁজে -তর্জন করে। এপ অর্থে জে” শব্দের প্রয়োগ পদাবলি- 
সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না ;--সুতরাং--“যজ্‌” ধাতুর “যজ্ঞ কবা” অর্থ হইতে “আশীৰ্ব্বাদ করা” ও 
তৎপরে অলঙ্কার-শাসন্ত্রোক্ত বিপরীত-লক্ষণ দ্বারা “অভিশাপ দেওয়া” অর্থ কষ্টকল্পনা দ্বার! 
স্থিব কব! সমীচীন বোধ হয নাঁ। তুলনা ককন,_-প্কাপয়ে শরীর দেখি আঁখিব তাজনি।” 
চণ্ডীদান --৯৩ পৃষ্ঠা । 
০) প্রাণ বধুকে স্বপনে দেখিনু 
বসিয়া শিয়র-পাঁশে। 
নাসার বেশর পরশ কবিয়া 
ঈষৎ মধুর হাসে ॥ 
পিঙল বরণ বসন খানিতে 
মুখানি আমার মুছে। 
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে 
রাখিয়া গুতল কাঁছে ॥” (৯৪ পৃঃ) 
*পিউল” শব্দের “পিঙ্গল” অর্থ এখানে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনেব সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে 
না। (ক) ও থে) পুথিতে ‘পিয়ল’ পাঠ আছে। ‘পিয়ল’ শব্ধ সংস্কৃত ‘পীত’ কিংবা 'ীতল' 
( গীত+ল ) শব্দ হইতে জাঁত। উহার অর্থ পীতবর্ণবিশিষ্ট। 'পিষ ল’ শব্দই ‘পিঙল’ লিখা 
হইয়াছে, একপও মনে কবা যাইতে পারে না; কারণ, পীতশব্দবজাত ‘পিয়ল’ শব্দে চন্দ্রবিন্দুব 
আগম কিবপে হইবে ? সুতরাং ‘পিঙল’ শব্দ যে ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ‘শিথান’ 
শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই) সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত ‘শিবঃস্থান’ শব্দ হইতে উভূত হই- 
য়াছে। স্ইবপ “পৈথান' শব্দও সংস্কৃত ‘পাদ-স্থান’ হইতে জাত। 
(১০) নিতুই নূতন পীবিতি ছুজন 
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়। 
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায় 
পরিণামে নাহি থায় ॥ 
সখি হে, অদভুত দুহু প্রেম। 
এতদিন ঠাঞি অবধি ন! পাই 
ইথে কি কষিল হেম ক্ৰ 


১১৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


উপমার গণ সব কৈল আন 
দেখিতে শুনিতে ধন্দ। 
এ কি অপবকপ তাহার স্বরূপ 
52 সবাবে কবিলে অন্ধ ॥ 
চত্তীদাসে কহে * দুহু সম নহে 
এখানে সে বিপবীত। 
এ তিন ভূবনে হেন কোনজনে 


শুনি না দরবে চিত |” (১০১ পৃঃ) 

এই প্রসিদ্ধ পদটিতে কয়েকটি মারাত্মক পাঠবিকৃতি দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ তৃতীষ পংক্তির 
“বাড়ায়” শব্দটি দ্বারা কোন অর্থ হয় না ;--নিত্যই নুতন দুজনাব পীরিতি- তিলে তিলে 
বাড়িয়া যায়; (হৃদয় পূর্ণ হওয়ায় ঠাই পায় ন!|--তথাপি ‘বাড়য়ু’ অর্থাৎ- বাড়িতে থাকে; 
পরিণামে ‘থায়’ না অর্থাৎ থাই পায় ন|--ইহাই প্রথম চাবি ছত্রেব অর্থ। (ক) ও (খ) 
পুথিতে ‘বাডয়’ ও ‘থায়’ই আছে; স্থতবাং তাহাই শুদ্ধ পাঠ বটে। ষষ্ঠ পংক্তির “এতদিন 
ঠ|ঞি” বাকোর অর্থ হয় ন|। বটতলাঁর মুদ্রিত পুস্তক ও তাহাৰ আদর্শ (ক) পুথিতে 
‘ঠাঞে’ শব্দই আছে; কিন্ত শ্রীবৃন্দাবনের লিখিত (খ) পুথিতে 'ঠাঞি? স্থলে চাই, আছে; 
তাহাতে এরূপ অর্থ হয় যে,_-এতদিন চাহিয়| অর্থাৎ দেখিয়াও আমব| (সেই প্রেমেৰ ) অন্ত 
পাই না; ইহাব সহিত তুলনায় কষিল অৰ্থাৎ কষ্টি-কর| সোনা! কোন্‌ ছাব ? 

১১ পংক্তির "সবারে করিলে অন্ধ” এই বাক্যটির বিকদ্ধ অর্থ ছাড়া সঙ্গত অর্থ হয় না। 
ঠীঞ্ীরাধাকৃষ্ণের মেই অতুলনীয় 'আদর্শ-প্রেখেব সকলের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত কবাই সঙ্গত) 
উহা কি সকলকে অন্ধ করিতে পাবে? “সবাবে? শব্দের স্থলে কে) পুথিতে 'সভারে; ও খে) 
পুথিতে ‘স্বভাবে’ পাঠ আছে। এ স্থলে ‘স্বভাবে’ শব্দ গ্রহণ করিলে উত্তম সংলগ্ন হয়, 
সেই প্রেমেব স্বৰূপ কি রকম অপূৰ্ব্ব যে, ( তাহাব) স্বভাবে অর্থাৎ স্বভাব দ্বারা (শ্রীবাধ।- 
কৃষ্ণকে ) অন্ধ অর্থাৎ দিগ্বিদিক্জ্ঞানশৃন্ঠ করিয়াছে; অথবা (শ্রীবাধাকৃষ্ণের) স্বভাবকে 
অন্ধ করিয়াছে। প্রাচীন পুথিতে ‘সবাক’ স্থলে প্রায় সর্বত্র "সভার পাঠ দৃষ্ট হয়) আবার 
প্রাচীন কোন কোন পুথিতে অনেক স্থলে ‘র’ অক্ষব অন্ত্য ‘ব’ অক্ষবের জ্ঞাপক, (খ) পুথিতে 
আমরা অনেক স্থলেই “ব অক্ষরের পরিবর্তে ‘র’ পাইয়াছি। এই পদ্ধতি সর্বত্র অনুত্যত ন! 
হওয়ায় পরবর্তী সময়ে এই ‘র’ অক্ষর-স্থচিত ‘ব’কার যে প্রকৃতপক্ষেই 'র’কাঁব বলিয়া একপ 
সন্দিদধ স্থলে গৃহীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? আমাঁদিগের অনুমান হয় 
যে, প্রাচীন পুথির ‘স্বভাৱে’ (অর্থাৎ স্বভাবে ) শব্দটি কোন পণ্ডিতন্মন্ত লিপিকাব কর্তৃক 

ংশোধিত (?) হইয়া “সভাবে' শব্দে এবং তৎপরে ‘সভারে’ শব্দটি আধুনিক কোন লিপিকাঁর 
কিংবা পদাবলি-সম্পাদক কর্তৃক পুনরায় সংশোধিত ৫) হইয়া “দ্বারে শবে পরিণত হইয়াছে । 
এখন শব্দটিকে ডবল সংশোধনের মাহাত্ম্য চিনিয়া উঠাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। 


সন ১৬২*] প্রাচীন পদাবলী ও পদবর্তৃগণ ১১৭ 


১২ পংক্তির “দুহু সম নহে” বাক্যটি অর্থশূন্ত ; প্রণয়িযুগলের প্রেম সমান না হইলে তাহা 
কি কবির বর্ণনা অনুসারে সকল উপমার বস্তুকে পবাজিত করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতে 
পারে? (ক) ও (খ) পুথিতে ইহাঁব পরিবর্তে “ছুহ্ই সম হয়ে” পাঠ আছে। তাহাই শুদ্ধ পাঠ 
বটে। “এথানে সে বিপরীত” বাক্যদ্বারা প্রকৃত পক্ষে সেই প্রেমেব সমত্ব অস্বীকৃত হয় নাই; 
তবে দেই অসমোর্ধ অনন্ত প্রেম এ স্থলে বিপরবীত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাঁধা শ্রীকৃষ্ণেব 
প্রেমে কুল-মাঁন-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং অশেষ গঞ্জন! সহ করিতেছেন, কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ এখন ওদাপীন্ত প্রদর্শন কবিতেছেন। পদটি সখীব উক্তি, স্থতবাং সখী যে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গুঁদাসীন্তেব দোষাবোপ কবিবেন, 'ইহা অস্বাভাবিক নহে। আমাদিগেব 
বোধ হয়, ‘এখানে’ শব্দটিব স্থলে ‘এখনে’ পাঠ ছিলস-লিপিকাঁবগণ ভুলে ‘এখানে’ 
লিখিয়াছেন।* সেই অতুলনীয় অনন্ত প্রেম ‘এখানে’ বিপবীত হইয়াছে, এবপ না বলিয়া, 
‘এখন বিপরীত হইয়াছে’ বলাই অধিক সঙ্গত। 


(১১) “মদনে আগুলি গলে গলে মিলি 
চুম্বন করল যত। 
কেশ বেশ যদি বিথাব হইল 


তাহ! বা কহিব কত |” (১০৬ পৃঃ) 
প্রথম পংক্তির “মদনে আগুলি অর্থাৎ ‘মদনকে আগুলাইক্স” বলিলে কি বুঝা যায়? 
(ক) ও খে) পুথিতে ‘আগলি’ পাঠ আছে; হিন্দী ও পদাবলিতে সংস্কৃত ‘অগ্ৰ্য’ শবজাত 
পুংলিগে ‘আগব’ ও স্ত্রীলি্ে “আগরী” শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এই ‘আগর’ 
ও ‘আগনী’ শব্দের অর্থ--পরিপূর্ণ, স্ননিপুণ। তুলনা ককন--'আগর+ যথা--"শুন শুন 
নাগর, সব গুণ আগব (প-ক-ত-_২১১৷২) ; ‘আগবি’ যথ|--“নদীয়া নাগরী, সোহাগে আগরি” 
৷(প‘ক-ত--৬৮১৷১৩) ৷ ‘ব’কার ও ‘ল’কারের অভেদ-হেতু ‘আগরি'স্থলে ‘আগলি’ও দৃষ্ট 
হয়। ‘আগলি’ যথা. 
| “অমৃত পুতলী রূপেব আগলি 
না জানি কি জানি হয়।” (প-ক-ত--১৩৯1১৬) 
উদ্ধৃত পদাংশেব তৃতীয় পংক্তির ‘কেশ বেশ যদি’ বাক্যেব ‘যদি’ শব্দটিব কোন 
তাৎপৰ্য্য নাই। কে) ও থে) পুথিতে ‘যদি’ স্থলে ‘আদি’ আছে। প্রাচীন পুথির কোন 
কোন স্থলে অজ্ঞ লিপিকাবগণ স্বববৰ্ণ ‘অ’ অক্ষরেব পরিবর্তে “য়” ব্যবহার করিয়াছেন ; 
আমাদিগের অনুমান হয়, কোন লিপিকাব ‘আদি’স্থলে ‘যাদি’ লিখিয়াছেন ;--আবার তাহা 
শুদ্ধ কবিতে যাইয়! পবে কেহ ‘যদি’ লিখিয়া বসিয়াছেন । 
(১২) প্ৰষন ঘন তুমি মুড়িতেছ অঙ্গ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড় ৷ 


১১৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


স্বৰূপ করিয়া কহন! কহুসি 
মী কপট কেন বা কর |” (১০৮ পৃঃ) হ্‌ 
তৃতীয় পংক্তিব ‘কহন!’ শব্দটি অর্থশূন্য । সংস্কৃত ‘কথন’ শবজাত ‘কহন’ শব্বেব 
ব্যবহাব ভাষা ও পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু “কহনা” শব্দ নাই। ‘কহন 
‘কহি’ এবপ বাক্যও অপ্রচলিত বটে।* (ক) ও (খ) পুথিতে ‘কেন না কহুসি’ পাঠ 
আছে; প্রাচীন পদাবলিতে সংস্কৃত কথং ( প্রাকৃত--কহং) শব্দ-জাত কাহে শবেব <! 
বহুল প্রয়োগ আছে; মঁখাদিগেব অনুমান হয়, এ স্থলেও ‘কেন না? শব্দ দুটিব স্থলে 
প্রাচীন হস্তলিপি গ্রন্থে ‘কাহে না, পাঠ ছিল; ও পাঠ নবীকৃত হইয়া ‘কেন না? হইয়াছে; 
কিন্ত কোন কোন পুথিতে প্রাচীনতর ‘কাহে না শব্দদ্ধয়েব বিকৃত নিদর্শন বহিয়| 
গিয়াছে। 
চতুর্থ পংক্তির “কপট কেন বা কর” স্থলে (ক) ও (খ) পুথিতে “মরমে কপট কব 
পাঠ আছে। 
(১৩) "সই, যে বোল সে বোল মোরে। 
পতি করিয়া বলি াড়াইয়া 
না রব এ পাপ-ঘরে ॥” (১৫৬ পৃঃ) 
দ্বিতীয় পংক্তিব “বলি ভাইয়া” বাক্যের কোন সার্থকতা দেখা যায না। (ক) ও খে) 
পুথিতে ‘বলি দৃডাইয়া’ পাঠ আছে, তাহাব অর্থ--দুঢ অর্থাৎ নিশ্চিত কবিয়। বলিতেছি। 
একপ পাঠ ও অর্থই সমীচীন বটে। 


(১১) নবঘন হেবি পিয়াসে চাতকী 
চঞ্চু পদাবল আশে । 
বারিক কাবণ বহল পবন 


কুলিশ মিলল শেষে ॥৮ (১৬৫ পৃঃ) 


তৃতীয় পংক্তিব “বাবিক কারণ বহল পবন” বাক্যটিব সঙ্গত অর্থ হয় না। ‘জলেব 
জন্য পবন বহিল’ এরূপ বলিলে বৃষ্টিপাতের বিরোধী পবনকেই অনুকূল বলিয়া বুঝ! 
যায়; আর সেরূপ হইলে চাতকীর অনৃষ্টে বাঞ্ছিত বাঁরি-বিন্দু-লাঁভ না ঘটিয়া, পরিণামে 
কেন যে বজ্রপাত ঘটবে, তাহা একেবারেই বুঝা যায় না। (ক) ও খে) পুথিতে 
“বারিক বাঁবণ করল পবন” পাঠ আছে; তাহাব অর্থ এই যে, পবন বাবি নিবারণ 1 
করিল অর্থাৎ বৃষ্টি উডাইয়| নিল। বর্ষণ বন্ধ হইয়াও অশনিপাত হইতে দেখা যায়, 
সুতবাং পকুলিশ মিলল শেষে” এই বাক্যের সহিত তৃতীয় পংক্তিব কোন অসঙ্গতি নাই। 
পদাবলির সম্পাদকগণের মধ্যে স্বর্গীয় জগদদ্ধু ভদ্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও 
চওীদাসেব পদাবলির শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয়গণই তাঁহাদিগেব সম্পাদিত 
ব্যাধ্যািত্রাট বিদ্ধাপতির, পদাবলির দুরহ শব্দ ও বাক্যের অর্থনির্ণর জন্তু 


সন ১৩২০] প্রাচীন পদাবলী ও পদকৰ্তৃগণ ১১৯ 


- এক জনের পব অন্ত জনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেই ক্ৰমাগত চেষ্টার ফলে 
যদিও অনেক সন্দিগ্ধ অর্থেব মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বিষ্টাপতির পদেব অনেক 
শব্দ ও বাক্যের এ পর্যন্ত কোন সদর্থ হয় নাই। বিদ্বাপতিব পদ ছাড়া পদকল্পতক 
গ্রন্থে অন্তান্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদিগেব যে ব্রজবুলি পদাবলি উদ্ধৃত হইযাছে, তাহাব * * 
মধ্যেও এবপ অনেকগুলি শব্দ ও বাক্য আছে, যাহাৰ কোন অর্থগ্রহ হয় না। চওঙ্ডী- 
দাস প্রভৃতি পদকর্তগণের বাঙ্গাল! পদাবলিতে এঁবপ সন্দিগ্ধাৰ্থ শব ও বাক্যেব সংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইলেও তাহা একান্ত বিরল নহে; কিন্তু -হুঃখেব বিষয় যে, 
“বোবাব শত্রু নাই”, এই নীতিবাঁক্যের অনুসবণ কবিয়াই সম্পাদকগণ দুরূহ বাক্যের 
অর্থনির্ণয়ের জন্তু কোনৰূপ চেষ্টা কৰা দৃূবে থাকুক, উহাদিগের উল্লেখ কবিতেও 
কুষ্ঠিত হইযাছেন। সমীচীন অর্থোদ্ধার না করিতে পাঁরিলে, কেবল এইবপ দুৰহ শব্দ ও 
বাক্যে একটি তালিকা প্রকাশ কবিলেও সাহিত্য-সেৰীদিগেৰ যথেষ্ট উপকারে আগিতে 
পারে বিবেচনায় আমরা! “পদকল্পতক* গ্রন্থেব ত্রিসহআধিক পদাবলির দুরহ শব্দ ও 
বাক্যাবলির একটি তালিক! প্রস্তুত কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং আমাদিগেব সাধ্যানুসারি 
প্র সকল শব্দ ও বাক্যাবলির ব্যুৎপত্তিমূলক সমীচীন অর্থনির্ণয়ের জন্যও চেষ্টা 
কবিতেছি। আমরা এ স্থলে চণ্তীদাসের পদাবলিব কতকগুলি ছুবহ শব্দ ও বাঁক্যেব 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিয়াই অগ্ঠকাব বক্তব্য শেষ করিব। 
ক) 
“জলদবরণ কান্ধ দলিত অঞ্জন জনু 
উদয় হৈয়াছে স্ুধাময়। 
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতবোল 
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় ॥” (৫ পৃঃ) 
রমণী বাবু মতে “করে উতবোল” বাক্যের অর্থ ‘উত্কঠ্ঠিত হয, আর নিমিখ 
শবের অর্থ ‘নিমিষ’। 'ষ’ অক্ষবটি হিন্দী ও মৈথিল ভাষায ‘খ’ অক্ষবের ন্যায় উচ্চাবিত 
হয়) সংযুক্ত অক্ষৰ ‘ক্ষ’ (ক+ষ) এর বাঙ্গাল! রীতির উচ্চারণেও “যু” অক্ষব ‘থ’এর 
সায় উচ্চারিত হয়, স্থতরাং নিমিষ শব্দটই যে চণ্ডীদাঁসের সময় “নিমিখ” উচ্চাবিত 
হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কথা হইতেছে, ‘নিমিখ’ শব্দের অর্থ লইয়া; 
এ স্থলে ছুইটি ‘নিমিখ’ শব্দেৰ অর্থ যে এক নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায। আমাদিগেব 
বিবেচনায় প্রথম “নিমিখ+--“নিমিষপরিমিত কাণ’ ও দ্বিতীয় ‘নিমিখ’ ‘চক্ষুব পলক” 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষোক্ত অর্থে নিমিখ শবেব ব্যবহাব চণ্ডীদ্াস আরও 
করিয়াছেন। তুলনা করুন 
পন! চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই | 
কাঠেব পুতলি রৈয়াছে চাই ॥” (চণ্ভী--৪৭ পৃষ্ঠা ) 
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সুতরাং “নিমিখে নিমিথ নাহি সয়” বাক্যের অর্থ--‘নিমিষের তবেও চক্ষুৰ পলক ফেলিতে 
প্রাণে সহে নাঁ।’ 
বমণীবাবুর মতে “করে উতয়োগ’ বাঁক্যেব অর্থ ‘উৎকষ্ঠিত হয়'। উতবোল শব্দটি 
* *বিশেষ্য , বিশেষণ নহে; উৎকণ্িত হয় বলা যায়--কিন্তু সেই অর্থে “উৎকন্ঠিত করে” 
বলা যাইতে পারে না; অতএব “কবে উত্তবোঁল” বাঁকাটির ভীবার্থ 'উৎকঠিত হয়’ 
বা সেইকপ কিছু বুঝ! গেলেও প্ৰকৃতপক্ষে ‘উতরোল’ শ্রটির অর্থ যে কি, তাহাই 
আমাদিগকে নিৰ্ণয় করিতে হুইবে। পদাবলি-সাহিত্যে উতরোল (সংস্কত--উৎ+তবল 
শবজাত ) শব্দের বহু প্রয়োগ আছে। যথা, 
প্দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতবোল 
করয়ে আনন্দ পৰকাশ |” (প-ক-ত--২৪1১৪ ) 
"উতর না দেই রোয়ে উতবোল 1৮ ( প-ক-ত--১১৬৷১১ ) 
"গৌর-বিবহ-দাব- দাহে দগধ হাম 
মরি মরি করি উতরোল ৷” ( প-ক-ত--১২৭৫ ) 
এই সকল স্থলে 'উতরোল শব্দের ‘উৎকণ্ঠা’ অর্থ সংলগ্ন হয় ন|;--‘উচ্চ শব’ 
অর্থ করিলে সংলগ্ন হয়। কিন্ত 
“গৃহেব ভিতরে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী 
সদা ভয়ে জীউ উতরোল।” ( প-ক-ত--২১৩৷৪ ) 
“গুনি কহে সখী গুন মো সবার বোল । 
সবহু ঘুমায়ব নহ উতরোল ॥? (প-ক-ত--৫৫০1১৭ ) 
“আশ্বিন খারদ ংস-শবদ শুনি ; 
পিয়া জিউ অতি উতরোল ॥» ( এঁ--১৩০৩।১২) 
এই সকল স্থলে “উৎ্কঠিত” বাঁ ‘চঞ্চল’ অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়, কিন্তু এই 
তিনটি প্রয়োগের কোন স্থলেই “উতরোল করে কিংবা কর” এইবপ ‘কৃ’ ধাতুর ক্ৰিয়া- 
পদ ব্যবহৃত হয নহি; নহ ( ন|+হও) এই ‘ভূ’ ধাতুর ক্রিয়া-পদ ব্যবহৃত হইয়াছে 
এবং উহ্য আছে। ‘পিতে করে উতরোল”, চণ্ডীদাসেব এই বাক্যের ‘উত্তরোল’ শব্দের 
অর্থ "উচ্চ শব্দ” কিংবা “উৎকণ্ঠিত অর্থ সংলগ্ন হয় না; এ স্থলে প্র বিশেষ্য শব্দটি 
উৎকণ্ঠিতের কাৰ্য্য ছট্ফটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
(২) 
“কিবা সে চাঁহনি ভুবন ভূলনি 
দোঁলনি গলে বনমাঁদ। * 
গলে বনমাল” পাঠে ষতিভঙ্গ ও ছন্দঃপতন ঘটে” 
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মধুব লোভে ভ্রমর! বুলে 
বেডিয়া তহি রসাল ॥* (চণ্ডী--৬ পূঃ ) 
রমণী বাবু ‘তাই’ শব্ষেব অর্থ লিখিয়াছেন,--‘তাহাকে’। সংস্কৃত “তত্র শব্দ হইতে 
অপত্রংশ--তখ, হিন্দী--তহঁ|, তহি" কিংবা উহা, তঁহি উদ্ভুত হইয়াছে। হিন্দী ‘অ’কারের 
উচ্চাবণ ‘অ’ ও আকাবেব মাঝামাঝি ;-_ উহা গুনিতি অনেকটা বাঙ্গালা আ-কাবেব 
“ স্তায় বোধ হয়; স্নৃতবাং তই ভি প্রভৃতি অনেক হিন্দী শব্দ পদাবলি-সাহিত্যে 
অনেক স্থলেই ‘তাই৷’ ‘তাহি” ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। ক্কচিৎ কোন কোন স্থলে হিন্দীর 
অনুযায়ী আঁকারও দেখ! যায়। “তহি” শব্দের চন্দ্রবিন্দুটি বোধ হয়, এ স্থলে ভূলে পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । “তহি” শব্দের অর্থ “তাহাঁতে। তুলনা কৰুন, 
"হেরইতে নাগব আয়ল তীহি। 
কি কবহু এ সখি আওলি কাহি ॥” ( পণক-ত--৩২৮৷|১৭ ) 


(৩) 
“সুধা ছানিবা কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো 
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা। 
অঞ্জন গঞ্জিয়! কেবা খঞ্জন আনিল রে. 
চাঁদ নিঙ্গাবি কৈল থেহা ॥ 
সে খেহ নিঙ্গাবি কেবা মুখ বনাইল রে 
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড | ( চণ্ডী--৮ পৃঃ) 


রমণীবাবু কেবল ‘থেহা’ শব্দেব অর্থ স্থৈর্য্য" লিখিযাই নিবন্ত হইয়াছেন; তাহাতে যে কিৰূপ 
অর্থ হয়, সে বিষয়ে কোনই আলোচনা করেন নাই। পদাবলি-সাহিত্যে পস্বৈধ্য” অর্থে 
“থেহ”, “থেহা” শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা»-- ৰ 
“এত শুনি মানিনী এঁছে কাতর বাণী 
আকুল থেহ না পায় ।৮--( গ-ক-ত ৪০৭১০ ) 
ৰ “এ্রছন, বচন কান্ত যব শুনব, জীবনে না বান্ধব থেহ|।* ( এ--৩১৬৷২০ ) 
॥ কিন্তু এখানে “চাদ নিঙ্গাবিয়৷ স্থৈধ্য করিল” ইত্যাদি অর্থ সংলগ্ন হয় না। এখানে ‘থেহ|’ শব্দে 
স্থির” অর্থাৎ 'সাব-অংশবিশিষ্ট' অর্থ কৰিতে হইবে। (সারে বলে স্থিরাংশে ৯-_অমরকোষ)। 
তাহা হইলে এরূপ অর্থ হইবে--“কোন্‌ ব্যক্তি ( কলঙ্ক-কাঁলিমা থাকায় ) চন্দ্রকে নিষ্গরাইয়া* 
মলিন-অংশ ফেলিয়া দিয়া, স্থিব অর্থাৎ সাবাংশযুক্ত করিল এবং তাহা (আবও নিৰ্ম্মল করার 
জন্য পুনবায় ) নিঙ্গবাইয়া ( তাহ! দিয়! ) শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিৰ্ম্মাণ কবিল ?” 





* নিঙ্গাড়ি শব্দটি সংস্কৃত গালন।ৰ্থক ‘নি+ গাল’ ধাতু কিংবা 'নিঃ4*ণ+ ধাতুজত। 
১৬ 
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(৪) 
পআরদ্র মাখিয়া কেবা সাঁরদ্র বনাইল রে 
এঁছন দেখি পীতাম্বৰ ॥” (চণ্ডী--৮ পৃঃ) 
রমণীবাবু ‘আবদ্র’ শব্দের অর্থ “হরিদ্রা এবং ‘সাবদ্ৰ’ শব্দের অর্থ “সহিত আরদ্র- গীতবর্ণ' 
লিিয়াছেন। “আর্দক+ অর্থাৎ আদ! ও “হবিদ্রা প্রায় একজাতীয় মূল ও মশলার দ্রব্য বলিয়া 
চণ্ডীদাসের সময়ে তাঁহার জন্মস্থান বীরভূম প্রদেশে আর্দ্রককে হরিদ্রা বলা হইত কি না, তাহা 
আমরা জানি না; পুর্ববন্ধে 'আম-আদা, নামে পবিচিত অপক্ক আঁম-গন্ধি উদ্ভিদ-মূলকে 
পশ্চিমবঙ্গে লোকে ‘আম-হলুদ’ বলে। এও মূলটি কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে 
তাহা ‘আদা’ কিংব। ‘হলুদ’ কোনটি না হওয়ায় তাহাকে ‘আম আদা” কিংবা 'আম-হলুদ? সবই 
বলা যাইতে পাবে; কিন্তু তাই বলিয়া ‘হলুদ’ জিনিষটি যে কোনও সময়ে ‘আদা নামে? পবি- 
চিত হইবে, ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না। স্থতরাং প্রমাণাভাবে আমরা বমণীবাঁবুর এই 
করনামূলক অর্থ গ্রহণ করিতে পাবি ন1। উদ্ধৃত পাঠ শুদ্ধ বলিয়া ধরিলে এই বাক্যের 
কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। 'আরদ্র স্থলে ‘হারিদ্র’ পাঠ কল্পন1 করিলে--‘হাবিদ্ৰ’ ( হরিদ্রা এ 
“ প্রত্যয় ) অর্থাৎ হবিদ্রাবঙ্গ মিশ্রিত করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি “সারদ্র (সংস্কৃত সাৰ্ত্ৰ ) অর্থাৎ 
জলীযাংশধুক্ত তবল পদার্থ নিৰ্ম্মাণ করিল? (শ্রীকৃষ্ণের ) পীতাম্বৰ এবপ দেখিতেছি, একপ 
অর্থ কবা যাইতে পাঁবে। হরিদ্রা-রঙ্গ জলে না মিশাইলে বর্ণের উজ্জলতা খোলে না বলিয়াই 
এঁবূপ বলা হইয়াছে। সংস্কৃত ‘হ’ অক্ষবটি পূৰ্ব্ববঙ্গে অনেক সময়েই ‘অ’ অক্ষরের স্তায় 
উচ্চাব্তি হয়। সুতরাং পূর্বরবঙ্গবাপী কোন অশিক্ষিত ব্যক্তিয় মুখে শুনিয়া পদটি লিপিবদ্ধ 
হইয়া থাকিলে ‘হবিদ্রা’-কিংবা “হাবিদ্র' শব্দের স্থলে ‘আরদ্ৰ’ লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে। 
(৫) 
“আদলি উপরে কেবা কদলি রোপল বে 
এঁছন দেখি উকষুগ ॥” ( চণ্ডী--৯ পৃঃ) 
রমণীবাঁবু “আদলি” শব্দে অর্থ ‘স্বৃতকুমারী’ লিথিয়াই নিবস্ত হইয়াছেন। এখানে কোন্‌ 
জিনিষটিকে স্বতকুনারী বল! হইল, তাহা লিখেন নাই। ‘আদলি’ শবেব 'স্বৃতকুমীবী অর্থ 
কোনও স্থানে প্রচলিত আছে কি না, আমর! জানি না; সম্ভবতঃ ও অর্থ ক্েনও স্থানে প্রচ- 
লিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি অর্থ হইবে? দ্বৃতকুমাবীর দীর্ঘ, স্থল ও সুক্মাগ্র কতি- 
পয় পৰস্পর-সংশ্লিষ্ট পত্রেব সহিত পদ্াঙ্কুলিব ও তাহাব স্থল শাখাহীন কাণ্ডের সহিত পদে 
অভিন্নত[-স্থচিত সাদৃশ্য ব্যক্ত করাই কি কবির অভিপ্রেত? কোনও অভিজ্ঞ পাঠক অনুগ্ৰহ 
পূৰ্ব্বক ইহার মীমাংসা করিবেন কি? 
(৬) 
“শির বেডল বৈলান জালে নবগুপ্রামণি মালে 
চঞ্চল টাদ উপরে জোডা ॥? (চণ্ডী--১০ পৃঃ ) 


এ 
ৰল 


শী 
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রমশীবাঁবু “বৈলান জাল’ বাক্যাংশের অর্থ কবিয়াছেন--‘চূড়া-বদ্ধন বেণী’। আমবা পদাবলি- 
সাহিত্যে কোথায়ও ‘বৈলান’ শব্দ পাই নাই , বিদ্ধাপতি ও গোবিন্দদাসেব যুক্তভণিতা-বিশিষ্ট 
একটি পদে ‘বেনন’ শব্দ পাইয়াছি । যথা, 


পবেনন সঞ্জে যব , বসন উতারলু 
লাজে লাজাওলি গোঁরী।” ( প-ক-ত--১৯৪|২ ) 


এই ‘বেনন’ শব্দটিব স্থলে বটতলাঁব মুদ্রিত পুস্তকে ‘বেলল’, (ক) পুথিতে “বেলন'--( শেষের 
‘ন’ অক্ষবটি বিন্দুযুক্ত ) ও গে) পুথিতে “বেরল” পাঠ আছে , গে) পুথির স্বত্বাধিকাবী ২৪ পব- 
গণা বপিবহাটনিবাসী শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের মতে সংস্কৃত ‘বের’ ( অর্থাৎ 
প্রত্যঙ্গ ) শবেব উত্তর ‘ল|’ ধাতু ‘ড’ প্রত্যয় দ্বারা ‘বেবল’ অর্থাৎ অঙ্গ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
তীহার মতে ‘বেবল সঞে’ অর্থ--'অঙ্গ হইতে’; অঙ্ন-অর্থে 'বেবল” শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত 
প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি কোন ভাষায়ই দৃষ্ট হয় না) এইরূপ কষ্ট-কল্পনা করা অপেক্ষা 
‘বেবল’ পাঠে অর্থগ্রহ হয় না বলিয়া কবুল-জবাঁব দেওয়াই স্থবুদ্ধিব কাৰ্য্য বটে। বাঙ্গালায় 
'বিনান, বিশেষণ শব্দটিব ব্যবহাব আছে। সংস্কৃত ‘বেণী’ মৈথিলী ভাষায় 'বৈণী'ৰপে 
উচ্চারিত হইয়া থাকে ; সুতরাং উচ্চারণের কিঞ্চিৎ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়! “বিনান”, 
“বেনন”, “বৈনন” শব গুলি একই শব্দের বিভিন্ন কূপ বলিয়া স্বীকার কবা যাইতে পারে । ‘বেনন’ 
শব্দের বিশেষণ অর্থ হইতেই “বিনান কেশ’ বিশেষ্য অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে । তাহা হইলেই 
“বেনন সঞে’ ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইবে--“বেণী-সংবদ্ধ কেশ হইতে বসন উন্মোচন করিলে 
সুন্দবী লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইল।” আমাদিগের বোধ হয়, চণ্ডীদাসে এই পদও 'বেনান জালে’ 
পাঠের পরিবর্তে ভুলক্ৰমে লিপিকারগণ কর্তৃক “বৈলান জালে’ লিখিত হইয়াছে; এরূপ অনুমান 
কথার প্রকৃষ্ট কারণও আছে। প্রাচীন পুথিত অনেক স্থলেই ‘ন’ অক্ষরেব পুটুলীর নীচে 
বিন্দু দিয়া ‘ল’ অক্ষর লিখিত হইয়াছে । এরূপ স্থলে সহজেই ‘ল’ ও ‘ন’ অক্ষরের মধ্যে 
গোলযোগ হইতে পারে, তাহা বেশ বুঝা যায়। আমর! হস্তলিখিত পুথিতে ইহাব অনেক 
দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। 
৷ (৭) 
"আমার কথাটি শুন ন! কবিহ ইহা পুন 
না মজে নন্দের কুল গারি।” (চণ্ডী--৪৫ পৃষ্ঠা ) 
বমণীবাঁবু 'গাছি? শব্দেব অর্থ ‘গৌরব’ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত ‘গালি’ বা গালী’ শব্ধ ও হিন্দী 
মৈথিল ‘গাৰি’ শব্দ অভিন্ন ; ‘ব' ও ‘ল’ অক্ষরেব অভেদহেতু সংস্কৃত অনেক শব্দের ‘ল’ স্থলে 
হিন্দীতে রঃ উচ্চাবিত হয়। যথা--সংস্কৃত ‘বাল’, হিন্দী “বার” (কেশ )) সংস্কৃত ‘কালী’, 
হিন্দী ‘কাবী’, তুলনা ককন,--'ঘনঘটা ঘেরি রহি কারী’--( হিন্দী গীত ) । 
‘গাবি’ শব্ধ “নিন্দাবাক্য” অর্থে পদাবলি-সাহিতেচ বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,-- 
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“ইথে যদি কোই কবয়ে পবচাবি। 
কীদন মাখি হাসি দেই গাঁরি ॥৮ বিগ্ভাপতি, ( প-ক-ত--৩৭৯৷২ ) 
প্ৰাকণ ফুলশব কুঞ্জে বিথারল 
মন্দিবে গুৰুজন গাবি। 
গোবিন্দদাস - " কহয়ে হুহু সংশয় 
নিরমল রধিক মুরাঁবি ৷” ( এঁ--২৫৩৷৯) 
চণ্তীদাসের উদ্ধৃত,বাক্যের অর্থ এই যে, "মামা কথা গুন,--পুনরায় ইহা কবিও না; 
(কাবণ, তাহা হইলে ) নন্দেৰ কুলেব নিন্দা (অর্থাৎ কুপুক্র উত্পন্ন হওয়াষ কলঙ্ক ) মজে ন! 
অর্থাৎ দূর হইতেছে না। 
(৮) 
“একদিন মনে রতন কাজ । 
মালিনী হইল বধিকবাঁজ ॥৮ ( চণ্ডী--৫৭ পৃঃ ) 
র্মণীবাবু ‘বভম’ শব্দের অর্থ ‘বহস্ত’ লিখিয়াছেন। মংস্কৃত ‘বভস’ শব্দের ‘উল্লাস’ অর্থই 
গ্রসিদ্ধ। মৈথিলী ও ব্ৰজবুলি ভাষায় উহা ‘উল্লাস’ ও “রতি-কেলি” উভপ্ন অর্থেই প্রযুক্ত 
হইয়াছে; ‘উল্লাস’ অর্থে যথা,-- 
" প্দবিদ্র হেম যেন তিলেক ন| ছাডই 
রভসে রজনী গোঁডীয়।” ( প-ক-ত--৪৮৯|১৬ ) 
”টাদনী রজনী উজোরলি গোঁবী। 
হবি অভিসাব বভস-রসে ভোরি ॥” ( শ্র--৫৫১1৪) 
‘রতিকেলি’ অর্থে যথা, 
“রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়।” (৪৪১২ ) 
‘ব্ভম’ শবে 'রহস্ত” অর্থাৎ কৌতুক অর্থ পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় ন|। এস্থলে ইহাও 
বক্তব্য যে, “হস্ত” এই সংস্কৃত শব্দটিব অর্থ গুহ বিষয়, 'যথ।,__-গ্ঠামারহস্ত" নামে প্রসিদ্ধ 
তন্ত্র। “রহন্ত' শব্দ কৌতুক বাঁ বসিকতা কবা অর্থে কেবল আধুনিক বাঙ্গালা লেখকগণ 
কর্তৃকই ব্যবহৃত হইতেছে । চণ্ডীদাসে॥ উদ্ধৃত বাক্যে ‘বভম কাজ” খৰ্ব অর্থ উল্লাদজনক 
কাৰ্য্য অর্থাৎ স্বয়ং-দুতবপে ছদ্মবেশে শ্রীরাধার সহিত সমাগম 1 


(৯) 
“কব সমাধান বুঝিলাঁম কান 
আর না বলিহ মোরে। | 
এতেক গুণে মারহ পরাণে 


কেবা ধিখাইল তোবে॥” (চণ্ডী--৬৭ পৃঃ) 


সন ১৩২০] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১২৫ 


রমণী বাবু__দমাঁধাঁন” শব্দের অর্থ ‘অবধান’ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত ‘সমাধান’ শব্দ 
ও তাহ! হইতে জাত বাঙ্গালা “সমাধা” শব্দ সমাপ্তি অর্থে প্রসিদ্ধ; উহার ‘অবধান’ 
অর্থ হইতে পাবে না এবং এ স্থলে সেইকূপ অর্থের কোন বিশেষ সার্থকতাও থাকে, , 
না। “বেন্তানী/-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবাঁধাকে সুগন্ধি চুয়া মাথাইয়া, তাহাব পাবিশ্রমিক- 
স্বরূপ সম্ভোগ-বাদনা কৌশলে ব্যক্ত করিলে, শ্রীবাধা গ্রীকুষ্ণের চাতুৰী বুঝিয়া তাঁহাকে 
বলিতেছেন-- " 


“গন্ধের বেতন হইল এমন 
জীবন যৌবন টানে ॥ 

কর সমাধান বুঝিলাম কান 
আৱ না বহিল মৌরে । 

এতেক গুণে মাবহ প্রাণে 
কেবা শিখাইল তোৰে ॥৮ 


অর্থাৎ তোমাঁব গন্ধদ্রব্যেব এমন মূল্য হইল যে, তাহা জীবন যৌবন ধরিয়া টানিতেছে ) 
হে কৃষ্ণ! (আমি ) বুঝিয়াছি, আর আমাকে কিছু বনিও না, (এখন তোঁমার কৌতুক ) 
শেষ কর অর্থাৎ রঙ্গ-বসে ক্ষান্ত দাও; (তুমি) এই সকল গুণেই ত প্রাণে মাবিতেছ ১: 
তোমাকে (এত সব গুণ ) কে শিখাইল ? টা 


(১০) ৰ্‌ 
“লীবিতি পীরিতি - গীরিতি অনল 
দ্বিগুণ জ্বনিয়া গেল। 
বিষম অনল _ নিবাইল নহে 


হিয়ায় বহিল শেল ॥৮  (চঙী---৭৪ পৃঃ) 


বমণী বাবু ‘নিবাইল নহে’ বাক্যেব অর্থ করিয়াছেন--“নিবিল ন|”। “নিবাইল” 
শব্দটিকে যদি তর্কস্থলে ক্রিয়া-পদ বলিয়াঁও ধবিয়া লওয়| যায়, তাহা হইলেও ‘নিবাইল’ 
এই নিজন্ত ' ক্ৰিয়া-পদেব অর্থ “নির্বাপিত কবিল’ না হইয়া কির্ূপে ‘নিবিল’ হইবে, 
তাহা আমৰ! বুঝিতে পারি না। বলা বাহুল্য যে, এখানে "নির্বাপিত করিল” অর্থ 
মোটেই খাটে না; কাজেই ব্যাকরণ অন্ুসাবে সঙ্গত না হইলেও রমণীবাবু বাধ্য 
হইয়া 'নিবিল অর্থই কবিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগেব মতে ‘নিবাইল’ শব্দটি তিঙন্ত ক্রিয়া- 
পদ নহে; ইহ! প্রাচীন বাঙ্গালা কৃদত্ত যোগ্যার্থক ‘ইল’ প্রত্যয়ের পদ বটে। যোগ্য ও ‘ক্ত’ 
প্রতায়ের অর্থে এই কৃদন্ত 'ইল” প্রত্যয় হইয়া থাকে । ষথা,_কহ+-(ষোগ্যার্থে) ইল, ‘কহিল’ 
অর্থাৎ কহাব যোগ্য; কষ১+-(ক্ত গ্র্যা়ার্থে ) ইল, “কুষিল”, যাহা কষট্‌ কবা হইয়াছে। 
দৃষ্টান্ত যথ|--- | 
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পসজনি, বডই বিদগধ কান। 
কহিল নহে সে প্রেম-আরতি 
কধিল হেম দশবাণ ৷”  ( প-ক-ত-_৪৯০।১৬) 
পুনন্চ--খেপ +-(ত্ত প্রত্যয়ার্থে) ইল=খেপিল অর্থাৎ যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
রখি + (যোগ্যার্থে ) ইল = রাখিল অৰ্থাৎ বক্ষা বা ধারণ করার যোগ্য । দৃষ্টান্ত যথা, 
“যে চিতে দডাঞাছি সেই সে হয়। 
খেপিল বাণ যেন বাখিল নয় ॥” ( প-ক-ত--৬৫৭৬) 
এইরূপে ‘নিবাইল’ শব্দেৰ অর্থ এখানে “নির্বাণযোগ্য” ; প্নির্বাপিত কবিল” নহে। 
‘নিবাইল’ শব্দের ‘নিবিল’ অর্থ ব্যাকরণ-মতে সিদ্ধই হইতে পাবে না। 


ডি 


(১১) 
“সুখের লাগিষা রন্ধন করিনু 
জ্বালাতে জ্বলিল সে। 
স্বাদ নহিল জাতি সে গেল 
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥ 
সই, ভোজন বিশ্বাদ হৈল। 
কানুৰ পীবিতি হেন রসব্তী 


স্বাদগন্ধ দূরে গেল ॥” ( চণ্ভী--৭৮ পৃঃ ) 


রূমণীবাবু পাঁদটাকাম “জালাঁয় জলিল দে” এই পাঠাস্তরের উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত সেই পাঠ পবিত্যাগ করিয়া “জআলাতে জলিল সে” পাঠই গ্রহণ কবিয়াছেন। 
আমাদিগেব বিবেচনায় এই পাঠে উদ্ধৃত পদাংশেব অপূৰ্ব্ব ভাঁবটি নষ্ট হইয়া যায়। 
এখানে “সে” শব্দে কাহীকে বুঝাইতেছে ? নিজকে “এ” বা “এজন” বলিয়া বুঝান 
যাইতে পারে, কিন্তু “সে” বলিলে কোনবপেই নিজকে বুঝায় নাঁ। এখানে সে শব্দে 
গীকৃষ্ণকে কোন মতেই বুঝাইতে পারে না। শ্রীবাঁধাব এই বাক্যেব অর্থ এই যে, 
“স্ুখেব জন্তু বন্ধন করিলাম, দে অর্থাৎ দেহ অগ্নির জ্বলায় জলিল অর্থাৎ আগুনের 
তাপে পুডিল ; (কিন্তু) সেই "বন্ধন সুস্বাহ হইল ন! ; (স্থানাস্থান বিচার না করিয়া 
রন্ধন করায় ) কেবল জাতি গেল অর্থাৎ সদাচার নষ্ট হইল, (কিন্তু) সেই (বিস্বাদ ) 
য্যঞ্জন কে খাইবে? সখি! আহার বিস্বাদ হইল; কৃষ্ণের প্রেম এবপ একটি বন্ধন 
পাত্ৰ যে, ( তাহাতে বন্ধন করায় ) (ব্যগ্রনের ) স্বাদ ও (স্থ) গন্ধ দূরে গেল।” এখানে 
সংস্কৃত বসবতী শব্দটি রমিকা অর্থে নহে__পাকপাত্র অর্থে প্রযুক্ত হইযাছে। রসবতী শব্দেব 
এই অর্থ নাধারণে জানে না, সুতরাং পাঁদটীকায় তাহা লিখা উচিত ছিল। 

রমণী বাবু অনেক ছুরহ শব্দ কি ভাবে ছাড়িয়া গিয়াছেন, ইহা তাহার একটি 


"কাতো 
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দৃষ্টান্ত বটে। পক্ষান্তরে এইকূপ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা চতীদাঁসেব 
সংস্কৃত ভাষায় যে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহাও প্রকাশ গাইতেছে। বস্তুতঃ চতীদাসেব 
অনেক পদেব রচনা! ও ভাবদর্শনে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কার-শান্ত্রে বিশেষ 
পাবদর্শী ছিলেন বলিয়াই এতীতি হয়। কৌতুহলী পাঠক চঙীদাসেব পূৰ্ব্ববাগ-বিষয়ক 
“সজনি ও ধনী কে কহ বটে” ইত্যাদি ২৪,সংখ্যক ও “কাঞ্চনবরণী কে বটে সে ধন্ী”* 
ইত্যাদি ২৭ সংখ্যক পদ ও বাস-লীলাবিষয়ক ৭৮৷৭৯ সংখ্যক পদগুলি হইতে চণ্ডী- 
দাসের সংস্কৃতসাহিত্য-জ্ঞানেব পৰিচয় লইবেন। 
(১২) 
“আসিয়া মদন দেয় কদর্থন 
অন্তবে জালা উকি ॥* ( চণ্ডী--৮২ পৃঃ) 

বমণী বাবু “কদর্থন শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন--কুৎসিত অর্থকবণ। সংস্কৃত কদর্থন 
শব্দেব ই অর্থ ব্যুৎ্পত্তিসিদ্ধ হইলেও এ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। এখানে যে 
একপ অর্থ একেবাবেই খাটে না, তাহ! পাঠমাত্রেই প্রভীতি হইতে পারে। এখানে 
উহাব অর্থ_বিডন্বনা বা যন্ত্ৰণ।। “উকি” শব্দের অর্থ রমণী বাবু লিখেন নাই। ইহা 
ংস্বৃত ‘উল্কা’ কিংবা ‘অগ্নি’ শব্দ হইতে জাত। -সংস্কৃত অগ্নি, অপত্রংশ-_অগ্গি, হিন্দী, 
মৈথিলী আগি, আগ, শব্দে পরিণত হইয়াছে। ভাষাতত্বেব নিয়ম অনুসাবে আদ্য 
‘জ’কার, ‘আ’কার, ‘উ’কার বা ‘ই’কার যে অনেক স্থলে পরস্পর পৰিবৰ্্ধনীয় ( nterchan- 
6019 ) তাহ! নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। যথা,_- 

সংস্কৃত--ইক্ষু’, হিন্দী, মৈথিলী ও পূৰ্ব্ববাঙ্গালা ‘উখ’, পশ্চিম-বাঙ্গালা| ‘আঁখ’। 

সংস্কৃত অমৃত, হিন্দী--অমৃত,, ইত্রতও ইত্রিত। (Fallon কৃত New Hindustani 
[00£1190 অভিধান দ্ৰষ্টব্য ) 

সংস্কত-_অগ্নিকা, হিন্দী--অম্বলী, ইম্‌লি, পূৰ্বাবাঙ্গাল|--“আম্‌লি’। সংস্কত--অন্ধু, 
হিন্দী__অন্দাবা, ইন্দ্ৰা, বাং ইন্দীরা। সংস্কৃত--অঙ্গুলি, হিন্দী--উঙ্গপি। সংস্কৃত--অনুমান, 
হিন্দী--উন্মান ৷ সংস্কৃত-_ইন্দুব, মারেয়ারী--উন্ত্ৰো, পূৰ্ব্ব-বঙ্গ ( ববিশাল ) উন্দুব। 

শবেব অন্ত) ‘ক’ অক্ষর 'গ’ অক্ষরে পরিবর্তিত হওয়ার দৃষ্টান্তের অসদ্তাৰ নাই, 
সংস্কৃত ‘কাক’, শাক’, ‘বক’ প্রভৃতি হিন্দী ও বাঙ্গাল! ভাষায় “কাগ”, 'শাগ+, ‘বগ’ 
ইত্যাদি শব্দে পৰিণত হইযাছে। 

পূৰ্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অন্ুসাবে যদিও সংস্কৃত ‘অগ্নি’ হইতে অপত্রংশ ‘অগ্‌গি’ এবং তাহা 
হইতে 'আগ্‌ ও ‘আগি’ শব্দেব ন্যায় ‘উকি’ শব্দ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে, তথাপি 
এই “উকি” শব্দটি উন্ধা শব্দ হইতে জাত হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। সং উক্কা 
(প্রা উক্কা) অর্থাৎ প্রজ্লিত তৃণ-কাষ্ঠাদির খণ্ড অর্থে হিন্দীভাষায় “লুকা” ও ‘উকা’ 
এবং পূৰ্ব্ববঙ্গে ‘উৰ্ধ’ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ ২য় সংখ্যা 
(১৩) 
“রমণীমোহন বিলসিতে মন 
হইল মবমে পুনি। 
গিয়! বৃন্দাবন বসিল! যতনে 
* ৬ বমিতে বরজ-ধনী ॥” ( চণ্ডী--৮৮ পৃঃ) 


ব্মণী বাবু ‘পুনি’ শব্দেব অর্থ লিখিয়াছেন--পূনঃ। পুনঃ অর্থে গুনি শব্দের প্রয়োগ 
আমব! প্রাপ্ত হই নাই। এই 'পুনি শব্দটি দ্বিতীয় চবণেব শেষে ন! থাকিয়া যদি 
চতুর্থ চরণের শেষে থাকিত, তাঁহ! হইলে মনে করা যাইতে পারিত যে, পুনঃ শব্দটিই 
মিলের (১0706) অন্থরোঁধে পুনি লিখিত হইয়াছে । এ স্থলে সে অনুমান খাটে না) 
বিশেষতঃ এখানে পুনঃ শব্দেব কোনই সার্থকতা দেখা যায় না । শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৰণ 
সত্য বলিষ! স্বীকাৰ করিলে ব্ৰজাঙ্গনাদিগেব সহিত এই শারদীয় বাঁস-লীলাই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম 
সম্ভোগ-লীল| ৷ শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰজাগনাদিগের ব্রতফল প্রদান করার জন্যই শারদীয় পূর্ণিমা- 
রজনীতে এই বাস-লীলাব অনুষ্ঠান করেন এবং তিনি তাঁহাব ব্ৰজাঙ্গন|-আকৰ্ষণের মহামন্ত্ৰ 
সুমধুর বংশীবব দ্বারা তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিয়া, যমুনা-পুলিনে আনয়ন করিয়া 


পব্রজ-নারীগণে দেখিয়া তখন- 
হাসিয়| নাগব রায়। ৰ 
বাস-বিলাসন করল বচন 


দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায় ॥* (এ) 

এরূপ স্থলে পুনরায় বিলান করিতে ইচ্ছা হইল, এরূপ বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে 
পারে ? আমাদিগেব মতে ‘পুনি’ শব্দটি সংস্কৃত ‘পূর্ণিমা? শব্দেব অপভ্রংশ । মৈথিলী ভাষায় 
ংস্কৃত পূৰ্ণিমা ‘পুনিম্‌’ হইযাছে, পুনিম্‌ শব্দেব শেষ হসন্ত ‘ম’ অক্ষরটি লুপ্ত হইয়া পুনি 
হইয়াছে। জ্যোতিষের একটি প্রাচীন প্রবচনে এই পুনি শব্দের ব্যবহাব দৃষ্ট হয়। যথ|-- 

“পুনির ‘প’ অমাব ‘তি’ । 

বাপের ঘবে না যায় বি ৷’ 
অর্থাৎ পূণিমার (শুকুপক্ষের ) প্রতিপৎ ও অমাৰ ( অমাবিস্তাব=কৃষ্ণপক্ষেব ) তৃতীয়া তিথিতে 

কন্তা স্বামীৰ গৃহ হইতে পিতৃগৃহে যাইবে না।* 


(১৪) 
“পদ উধ কাক কোকিলের ডাক 
জানাইল বজনী-শেষ। 
তুরিতে নাগরী গেলা নিজ ঘরে 


বাধিতে বাধিতে কেশ ॥* (চণ্ডী--১০৪ পৃঃ) 
"_* দুষণ তৃতীযা প্ৰতিপচ্চ শুক্লা" ইত্যাদি জ্যোতিধ-বচন হুইতেই বাঙ্গালা প্রবচন জাত হইয়াছে। = 


\ 


/ 


খং 
| 
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রমণীবাবু ‘পদউধ’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন--' দৈয়াল’। গ্পদ্বটধ’ পব্টি সংস্কৃত ‘পদাযুৱ’ 
শব্দের অপভ্ৰংশ এবং উহাব অর্থ ‘কুকুট’। “কুকুটশ্চরণাযুধঃ"--অমর'কাষ । বলা বাহুল্য 
যে, চবণাযুধঃ ও “পদাধুধ” একার্থবাঁচক। সংস্কৃত কিংবা পদ্বাবলি-সাহিত্যে শ্তামাঃ দয়েল 
প্রভৃতি পক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সকল পক্ষী কি বৃন্দাবন অঞ্চলে নাই? _ ন 


(১৫) 


“্যখন পীবিতি কৈলা আনি চাদ হাতে দিলা 
আপনি করিত! মোর বেশ। 
আঁখি আঁড় নাহি কর হিয়াব উপরে ধর 
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ৷” (চণ্তী--১১২ পৃঃ) 


রম্ণীবাবু ' এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ’ বাঁক্যটির অর্থ করিয়| |ছেন--এখন তোমার সংবাদ 
পাওয়া যায় না। এখন তোমাব দেখা পাওয়া যায না, ইহাই যে বাক্যটির ভাবার্থ, তাহা 
সহজেই বুঝা যায়; কিন্তু এরূপ অর্থ কিরূপে হয, তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় বটে। আগে 
‘সন্দেশ’ শব্দটির অর্থ বিচার করা যাউক | সংস্কৃত ‘সন্দেশ’ শব্দটির অর্থ সংবাদ। কুটুম্ব 
বাড়ীর সংবাঁদাদি জানার জন্য লোক পাঠাইলে প্র লৌকেব সহিত অনেক সময়েই মিষ্ঠ-দ্ৰব্য 
পাঠান হয়; বোধ হয়, এই সংশ্রব হইতেই সূৰ্কোত্ৰৃষ্ট মিষ্ট দ্রবযটি ‘সন্দেশ’ নামে পরিচিত হই- 
য়'ছে। আজকালও পশ্চিমবঙ্গে সংবাদার্থক ‘তত্ব শব্দটি এরপ উপঢৌকন-দ্রব্য অর্থে চলিত 
কথায় ব্যবহৃত হইয়| থাকে। অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যম|ত্ৰই দুৰ্লভ হইয়া থাকে; সেই জন্তই মিষ্টান্নবাচক 
‘সন্দেশ’ শব্দটি চলিত কথায় ছুলভ পদার্থের উপমাস্থল হইয়াছে। পূর্ববদে কোনও একটি 
জিনিষের দু্ল'ভতায় বিস্ময় প্রকাশ'কবিতে হইলে বলা হয়--“এও কি একটা চিনি-সন্দেশ !” 


* চঙীদ্বাসেব উদ্ধত বাক্যে ‘সন্দেশ’ শব্দটি ‘সংবাদ’ ও ‘হুল'ভ পদাৰ্থ’ ইহার কোন্‌ অর্থে ব্যব- 


হৃত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। উহার ‘সংবাদ’ অর্থ করিলে--“এখন তোমাকে দেখিতে 


) সন্দেশ অর্থাৎ সংবাদ লাগে”, এইরূপ অর্থ কবিতে হইবে। আর উহার '‘দুল'ভ পদার্থ” 
-/ অর্থ ধরিলে--‘এখন তোমাকে দেখিতে ( অর্থাৎ তোমাকে দেখ! ) দুশ পদাৰ্থ’--এইক্লপ অর্থ 


হইবে। ‘তোমাকে দেখা’ অর্থে ‘তোমাকে দেখিতে বাক্যের প্রয়োগ অপ্রচলিত নহে। 
‘খাইতে মিষ্ট বাক্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ “থাওয়াব আস্বাদ মিষ্ট 1” “দেখিতে সুন্দব৮ বাঁক্যেব অর্থ 
ণ্দৰ্শন বা আকৃতি সুন্দর” ইত্যাদি । ‘সন্দেশ’ শব্দের ‘সংবাদ’ অর্থ ধবিলে, “লাগে” এই 
অপ্রসি্ধ ক্রিয়া-পদটি উহা করিয়া অর্থ করিতে হয় এবং সেই অর্থও তেমন উৎকৃষ্ট হয় না, 
কারণ, সংবাদ দিলেই যদি শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শ্রীরাধাব সেইরূপ 
আক্ষেপ কবিবাব কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু বহু চেষ্টায়ও যে এখন তাহার দেখা পাওয়া 
দুর্লভ হইয়াছে, ইহা বলাই শীরাধার উদ্দেশ বটে । ‘ অতএব আমরা শেষোক্ত অর্থই সমত 
১৭ 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-গত্রিকা [ যয় সংখ্যা 


বিবেচনা কবি। “এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ” এই গভীয়াৰ্থ স্ব্লাক্ষর প্রচলিত বাক্যটি 
অন্তাপ্য পদ্কর্ভৃগণও ব্যবহার করিযাছেন। যথা, 


“করিল! গীরিতিময় ফাঁদ । হাতে দিলা আকাশের চাঁদ ॥ 
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ । কহে গোর! কবিয়া আবেশ ৷৷” 
£ নরহবি, প-ক-ত--৫৮৫১৬ 


(১৪) 
“চিকণ চূড়ার ছাদ কে নিলে ববিহ! ফাঁদ 
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।” (চণ্ডী--২০২ পৃঃ) 


রমণীবাবু ‘ববিহা” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন---“( হিন্দী ) উৎকষ্টগ। হিন্দীতে ‘বঢ়িয়া’ শব্দ 
*উৎকৃষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে ; কিন্তু সেই ‘বঢ়িয়া’ ও এই ‘বরিহা’ শব্দ সম্পূৰ্ণ পৃথক্‌। হিন্দী 
“বঢ়িয়া” সংস্কৃত বর্দ ও প্রারত “বড্টঃ ধাতু হইতে জাত). ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ( Literal 
170667198 ) “বাডস্ত” অর্থাৎ বৃদ্ধিণীল) তাহা হইতেই 'উৎকষ্ট অর্থ আসিয়াছে। পদাবলি- 
সাহিত্যে এই ‘বঢ়িয়|’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ন৷। -“বরিহা শব্দ সেই ‘বঢ়িয়া’ হইলে ‘চ’ 
স্থলে ‘র’ হওয়াব কোন কারণ নাই, বিশেষতঃ এ স্থলে 'উতকৃষ্ট' অর্থেব কোন দার্থকতাও দেখ! 
যায় না। আমাদিগের মতে ইহা সংস্কৃত 'বর্ মযৃবপুচ্ছ) শব্দেব অপভ্ৰংশ বটে । তুলন! ককন,_- 
পকুম্ভল-কুম্নমদাম হবি নেল। 
 বরিহা'-মাল পুনহি মুঝে দেল ॥৮ বিদ্তাপতি, (প-ক-ত--৫৩৪১৭) 
(১৭) 
“সখি, ধরবি কানুর কব। 
, আপনা বলিয়া বোল না তেঞ্জৰি 
মাগিয়া লইবি বর ৷৷” ( চণ্ডী -২২৫ পৃঃ) 
বমণীবাবু “বোল না তেজবি* বাঁক্যেব অর্থ লিখিয়াছেন--“কথ| কহিতে ছাড়িওনা ।” শ্রীকৃষ্ণ 
আপনাব লোক বলিয়া তাহাকে কথ! কহিতে ছাড়িবে না অর্থাৎ তাঁহাকে বেশ দু’কথ! শুনাইয়া 
দিবে--এইরূপ অর্থ যদি কোনবগে করাও যায়, তাহা হইলেও এ স্থলে উহ! সঙ্গত হয় ন!। 
যেখানে শ্রীরাধা সখীকে শ্রীকুষ্ণের হাত ধরিয়া, মিনতি করিয়া ককণ|-ভিক্ষা করাব জন্য উপদেশ 
দিতেছেন, সেখানে “শ্রকুষ্ণকে শক্ত শক্ত হ’কথ| শুনাইয়া দিবে”, এ ভাব মনেই- আসে না। 
তারপর ওএঁবপ অর্থ করিলে শ্রীরাধা সথীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কি বর মাগিয়া লইতে 
বলিতেছেন, তাহা না বলায়, কথাটা সম্পূর্ণ অর্থশূন্ত হইয়া পড়ে। আমাঁদিগের বিবেচনায়, 
“আপনা বলিয়া বোল না তেজবি” এই বাঁক্যটিই “মাগিয়। লইবি” সকৰ্ম্মক ক্রিয়াপদের কৰ্ম্ম- 
পদ বটে। এই কয়েক পংজির অর্থ এই যে, সখি | কাব কব ধববি এবং তাহার নিকট 


সন ১৩২০] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১৩১ 


হইতে এই কৃপাভিক্ষ| করিয়া লইবি ধে, শ্রীবাধা যে অ|পন| অর্থাৎ আপনার জন বলিয়া কথা 

আছে, সেই কথ! ত্যাগ করিও না অর্থাৎ তুমি যাহাই কেন না কর, শ্রীরাঁধাকে আপনাব জন 

মনে করিতে ভূলিও না, শুধু এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিও ৷” ইহাব সদৃশ ভাব বিদ্বাপতির 

পদে যথ|,-- ৪ ৯ 
“পরিজন-গণনায় লিহে মোব নাম।” 


| (১৮) 
| অগাধ জলেব ম্‌কব যেমন 
না জানে মিঠ কি তীত।” ( চণ্ডী --২২৯ পৃঃ) 
রমণীবাঁবু ‘তীত’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন--‘ঝাল’। সংস্কৃত ‘তিক্ত’ শব্দ হইতে অপত্ৰংশ 
‘তিত|’ ও ‘তিত’ শব্দ হইয়াছে, সুতরাং ইহাব ‘বাল’ অর্থ কোনবপেই সঙ্গত হইতে পারে 
না। তুলনা করুন, ৰ | 
“তিতাঁয় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন । 
জলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পৰাণ |” (চণ্ডী--১৭১৷১ ) 
বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে ‘তিতিল’ শব্দটি ‘তিক্ত হইল’ অৰ্থে ব্যবহৃত হইয়াছে-নিক্ত হইল’ 
অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। - ন 
পুনশ্চ-- নি 

পত্তি| কৈল দেহ মোব ননদী বচনে । 
কত ন! সহিব জাল! এ গাপ পরাঁণে ॥* (চণ্ডী--১৩৮৷৬ ) | 


(১৯). 
«প্রেমের সাধন - শুন সর্বজন 
অতি সে নিগুঢ রস। 
যখন সাধন করিবা তখন | +) হি 


এড়ায় টানিবা শ্বাস ॥" (চণ্ডী--২৭৩ পৃঃ) 


‘এড়ায়’ শব্দের কোন অর্থ হয় না--বমণী বাবুও কোন অর্থ লিখেন নাই । আমা- 
দিগের বোধ হয়, 'ঈীড়ায় শব্দটিই নিবক্ষর লিপিকাবদিগের হাতে পড়িয়া ‘এড়ায়’ হইয়া | 
পড়িয়াছে। দগ্ষিণনাঁদাস্থিত ঈডা নাভীতে শ্বাস চলার সময়ে জপ-ধ্যান ইত্যাদি 
সাধনকাধ্য করার ব্যবস্থা স্বরোদয়-শান্ত্ে দৃষ্ট হইয়া থাঁকে। সহজিয়া-মতাঁবলম্বী- 
দিগের ব্যবহারও সেইকপ বটে। অতএব ‘এডায়’ শবে যে এখানে 'ঈঙায়’ বুঝিতে হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। fl | 

চঙীদদাসের প্রাগাত্মিক পদ” নাম দিয়া রমণীধাবু ৫১টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


- ১৩২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য! 


তিনি লিখিয়াছেন,--রসিক ভক্তগণের সাধন-প্রণালীর নাম “বাগাত্মিক”। কিন্তু ইহা 
বাগাততিক গদ দ্বাথা বাগাত্মিক শব্দটির অর্থ বুঝ। যায় না। আমাদিগের 
“সহজ”-মাঁধন। বিবেচনা হয়, সংস্কৃত ‘রাগাত্মক' শব্দটিই ‘রাগিত্মিক’ শৰে 
* *পরিণত হইয়াছে। ইহাব অর্থ প্ৰেম্‌মূলক উপাসনা । এই রাগাত্মিক পদাবলির 
নানাস্থলেই সহজ-ভজন ( ২৫৭৷৮), সহজ-পীবিতি (২৭৭/১০), সহজবীত (২৭৭1১৭) 
ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বমণীবাবু বোধ হয় ‘সহজ’ শব্দটি সহজ মনে 
করিয়াই তাহাৰ কোন অর্থ লিখেন নাই, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় শব্দটি কিছু 
কঠিন, তাই উহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সংস্কৃত ‘সহজ’ 
শব্দটির অভিধেষ অর্থ 1[,10978] 01990008) সহ-জাত। এই সহ-জাঁত অর্থ হইতেই সহজ 
শব্দের স্বাভাবিক অর্থ আসিয়াছে । যাহা যে ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা তাহার পক্ষে 
অনায়াসসাধ্য হয় বলিয়াই ও স্বাভাবিক অর্থ হইতে “সোজা” অর্থ হইয়াছে। পদাবলি- 
মাহিত্যে ‘সহজ’ শব্দটি কুত্রাপি সরল বা সোজা! * অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। সর্বত্রই স্বাভাবিক 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা 


“কহ কবিরিঞ্জন সহজ মধুরাই ৷” 
| ( প-ক-ত--১৯১৷৯ ) 


ন ‘সহজ’ শব্দের অর্থ স্বাভাবিক, সুতরাং ‘সহজ’ শব্দের অর্থ "স্বভাব অনুসারে” বা 
স্বভাঁবতঃ ৷ fl 
“সহজে আমরা বালা। । 
কে জানে এতহু" কনা ৷” ( --১৮১৫) 
“ধনী সহজে রাজার ঝি।” ইত্যাদি। (ওঁ--২৩০৷১৪ ) 


চতীদাম “নহজ-ভজন”, “সহগ্গ-পীরিতি”, “সহজ বীত’ ইত্যাদি স্থলে সহজ শব্দটি 
এই স্বাভাবিক অর্থেই প্রয়োগ কবিয়াছেন। ‘সহনিয়া” অর্থাৎ সহ্-ভজনাবলম্বীদিগের 
মতে সংসারী ব্যক্তিগণ প্রিপ্নতমা কামিনীর প্রতি যে ছুশ্ছেগ্ধ গ্রেমপাশে আকৃষ্ট হইয়। 
ংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে সেই দুর্দমনীয় আসক্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়া, বৈবাগ্য-পথাবলম্বী হইয়া প্রেমময় ভগবানেব আরাধনা করা একরূপ 
অনাধ্য বটে; বিশেষতঃ প্রেমময় ভগবানকে লাভ করিতে যাইয়া প্রেমেব সাহায্য উপেক্ষা 
করা কোনবূপেই সুবিধাজনক হইতে পারে না; এজন্ত সহজিয়া-মতের সাধক প্রিয়তমা 
কামিনীর সহিত প্রেম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, সেই প্রেমের সাহাযোই শ্রীভগবাঁনের 
বাগানুগ-সাঁধনের পথে অগ্রদব হওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই ‘সহজ’ 








* অপত্রংশ্‌ ‘লোলা’ শব্দটি ‘সহজাত’ শব্দ হই তে উৎপন্ন হইয়া আছে, সং--সহজাত, অপদ্ৰশ--সঅজ।অ, 
ন-উজী, সোজ|। ৰু 


¥ 


সন ১৩২০ ] প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ ১৩৬ 


অর্থাৎ স্বভাবতঃ আনন্দজনক ভজন-পদ্ধতিই রাগানুগ ভক্ত চণ্ডীদাঁস কর্তৃক 'সহজভঙজন», 
‘সহজ পীবিতি’ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সংলিয়া-মতেব তাতৎপধ্য 
দুর্বোধ্য নহে? কিন্তু কামভাব-কলুষিত সাধারণ নায়ক-নায়িকার অপূর্ণ প্রেম হইতে ; 
কাঁমগন্ধবিবহিত আদর্শ পূর্ণপ্রেম লাভ করার উদ্দেশ্যে সহজিয়া-মতাবলদ্বিগণ হঠযোগেক 
প্রণালীতে যে কতকগুলি ক্রিয়াব অনুষ্ঠান করিযা থাকেন, তাহা একান্ত নিগূঢ় এবং 
তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। এই সাধনপ্রক্রিয়া গুহ এবং 
গুকব নিকট শিক্ষা ও অভ্যাস না কবিলে শুধু বর্ণন। পড়িয়া বোধগম্য হয় ন! 
বলিয়াই চণ্ডীদাপ উহাব সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া ব্যতীত স্পষ্টভাবে 
কিছু লিখেন নাই। কিন্তু তিনি তীহাঁব ধৰ্ম্মমতের প্রধান উদ্দেশ্তটি অনেক বাগাত্মিক 
পদে অল্প কথায় বেশ পরিস্ফুট কবিয়াছেন। আমরা কৌতুহলী পাঠিকদিগের অবগতিব 
জন্তু নিয়ে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত কবিলাম,-- 


“গুন রজকিনী রামি। 


ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া 
শবণ লইনু আমি ॥ 
তুমি বেদ-বাঁদিনী হরের ঘবণী 
তুমি সে নয়নের তাঁরা । 
তোমাৰ ভজনে ,  ত্রিষন্ধ্যা যাঁজনে ন 
তুমি সে গলার হারা ॥- 
র্লজকিনীক্‌প কিশোৱীশ্বৰূপ 
কামগন্ধ নাহি তায়। ১ 
রজকিনীপ্রেম নিকধিত হেম 


বড়, চণ্ডীদাসে গায় ॥” (চত্তী--২৫৯ পৃঃ) 


এই পদটি হইতে চঙীদদাস তাঁহাব প্রেম-দাধনার আশ্রত্শক্তি-বপিণী বামীকে যে 
উপান্ত দেবতা ভাবিয়া তাহাব সহিত প্রেম-সাধনায় . প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়| কাম-গন্ধ-হীন অবিনশ্বর প্রেম-ধনের অধিকাবী হইয়াছিলেন, তাহা বেশ 
বুৰ| যায়। -- 
- যদ্দিও প্রেম গৃহীর পক্ষে সহজ অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বটে, কিন্ত অখণ্ড মায়াবিমূঢ 
জীবাত্মাব সহিত পবমাত্মাব যে পার্থক্য, গৃহীর কাঁম-কলুধিত নশ্বৰ প্রেমের সহিতও 
কাম-গন্ধহীন অবিনশ্বৰ পূর্ণপ্রেমের সেইরূপ পার্থক্য বটে। স্থুতরাং তাহা লাভ 
করব আঁকাজ্ষ। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইলেও উহা! সহজসাধ্য নহে। i 
কথাটি বুঝাইবার জন্যই চঙীদাপ লিখিয়াছেন,-- * 


১৩৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ২য় সংখ্যা 


“স্হজ সহজ সবাই কহয়ে 
সহজ জানিবে কে। 
তিমির অন্ধকার যে হৈয়াছে পার 
* সহজ জেনেছে সে ॥* (চণ্ডী--২৮১ পৃঃ) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি মায়াকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণপ্রেমময় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়, সেই 
প্রকৃত ‘সহজ’ অর্থাৎ প্রেম যে কি বস্তু, তাহা জানিতে পাবে। 
চতীদাসেব প্রচারিত এই “সহজ” ব! “রাগাত্মিক” সাঁধন-পদ্ধতির উৎপত্তিব সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ ইহ! নাগাৰ্জুনের প্রবর্তিত বৌদ্ধ মহাযাঁন- 
_মত ও তদ্বন্রয়াগী তান্ত্রিক মত হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাহা যে 
প্রকৃত নহে, পরকীয়া সাধনমূনক উপাসনা যে প্রাচীনতর ছান্দোগ্য উপনিষদেও দৃষ্ট 
" হয়, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ৷ 


উপসংহাঁব ঢু __* 


চঙীদাসের জীবন-চবিত্রের ও তাঁহার কবিত্বেব কিংবদন্তীমূলক ঘটনাবলির সম্বন্ধে 
অনেক লেখকই ইতিপূৰ্ব্বে আগোচন| করিয়াছেন, তজ্ঞন্ত আমরা সে সম্বন্ধে বর্তমান 
প্রবন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। চণ্ডীদাস যে ভাবেব প্রগাঢ়তায় বৈষ্ণব কবি- 
গণেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট, প্রায় সকল সমালোঁচকই তাহা স্বীকাঁৰ করিয়াছেন) মনীষী 
প্রতীচ্য সমালোচক ম্যাথুআর্ণন্ডের স্থপ্রদিদ্ধ মতাহুদারে মাঁনব-জীবনের উদ্দেশ্য, (Criticism 
01116) কাঁব্যে পরিস্ফুট করাই যদি শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব 
কবিগণের মধ্যে চণ্ভীদাসের কবিতাই যে সর্বোৎকৃষ্ট, তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 


স্রীনতীশচন্দ্, রাঁয় 


গন্ধ তৈল-পরীক্ষাপ্রণালীঃ 


বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফার্ম্মাপিউটিক্যাল ওযার্কসের নাম সকলেই জ্ঞাত আছেন। উক্ত 
কাবখানায় প্রস্তুত যমানি জলেব নামও অনেকেই শুনিয়! থাকিবেন। এই জল প্রস্তুত 
কবিবাব জন্তু উক্ত কোম্পানী প্রায় প্রতি মাসে প্রচুর যমানি খরিদ করিয়া থাকেন। যমানি 
খবিদ করিবাব পূৰ্ব্বে উহার গুণ (00: ) পৰীক্ষা কবা হয়। যমানিতে এক প্রকার 
“গন্ধতৈল” (2:০20991ট or volatile ০11) আছে। জলের সহিত যমানি চৌয়াইলে প্র 
তৈল জলসহ পাঁতিত হয়। পবে এঁ জলের উপর যমানির তৈল ভাগিয়| উঠে। ও তৈল 
জলেও অতি সামান্য পৰিমাণে দ্রব হয়। এই গন্ধতৈলের প্রধান উপাদান থাইমল (770); 
উহার স্বাদ অত্যন্ত বক্ম্ম ( ঝাল ), সেইজন্য যমানিব জল রক্মস্বাদসম্পন্ন ৷ 

সাধারণতঃ যে যমানি হইতে যত অধিক পবিমাঁণে গন্ধতৈল পাওয়া যায়, সেই যমানি 
তত অধিক বক্ম এবং সেই অনুপাতে উতাঁর মূল্য স্থির করা হয়। 

যমানিতো কতখানি গন্ধতৈল আছে, তাহা নিম্নলিখিত উপাষে পৰীক্ষা! কর! হয়;--একটি 
কচ বা ধাঁতুনিশ্মিত (সাঁধাঁধণতঃ কলাই-করা তামার ) ভাঙে (7851) কিছু জল ও ওজন 
কবিয়! ষমানি রাখা হয়। ওঁ পাঁতনভাণ্ডের সহিত পাঁতননল (০০॥৭e৷৪৪৮) জুড়িয়া দিয়া 
তিৰ্য্যকৃপ|তন দ্বারা উহাব স্বত্ব পাতিত হয় এবং ও সময়ে পাতননল শীতল রাখিবার ব্যবস্থা 
কবা হয়। প্রাতিত জল বকভাণ্ডে (florentine 188) গৃহীত হয়। পাতিনভাওস্থিত জল 
দুই ভাবে ফুটানে| যায়। 

১ম। যমানি ও জনসহ ভাগুটি আগুনে বসাইয়া উহার জল ফুটানো! এবং উহাব 
বাষ্প পাতননলে শীতল করিয়া উহা সংগ্রহ কবা। এই প্রক্রিয়ায় ভাণ প্রচুর জল দিতে হয়। 

২য়। অন্ত পাত্র ( যেমন বয়লাঁব ) হইতে জলীয় বাষ্প ( ৪8980 ) এই ভাওমধ্যে 
প্রবেশ কবাইয়। ভাওস্থ জল ফুটানো ও তছুখিত বাষ্প পাতননলে শীতল কবিয়া সংগ্রহ কর|। 
এই প্রক্রিয়ায় ভাণ্ডে সামান্য পৰিমাণ জল থাকিলেই চলে। 

সাধারণতঃ বসশালায় ([,9১078%0।% ) দ্বিতীয় ব্যবস্থামত কাৰ্য্য কবা হয়। পরীক্ষানলে 
( 9৪8 6009 ) পাতিত জল যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত ঘোলা দেখা যায়, ততক্ষণ পাতন করা হয়। যখন: 
দেখা যায় যে, তৈলাক্ত জল আর আসিতেছে না, তখন সমস্ত পাতিত জল একত্র কবিয়! ‘গাঁলন 
ফুঁদেল”এর ( separating funnel ) ভিতর থিতাইতে দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পৰে সমস্ত 
গন্ধতৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন তলস্থিত জল প্রায় স্বচ্ছ হইয়া আসে। এই 
অবস্থায় ফু'দেলেব নীচের ছিপি খুলিয়া জল বাহিব করিয়া দিয়া কতখানি গন্ধতৈল পাওয়া গেল, 
তাহা মাপিয়া দেখা হয | } 


* চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত । 1 যমানি ভিন্ন অন্যান্য গন্ধতৈলীক্ত দ্রব্যও এইভাবে পৰীক্ষিত হয। 
1 অতি সামান্য গদ্ধ তল জলে দ্রবভাবে থাকিব| যায। সেইজন্য বিশেষ সুগ্মভাবে পরীক্ষ। করিতে হইলে 
পাঁতিত জলে কিছু লৰণ দ্ৰব কৰিতে হয। তাহ| হইণে আরও কম তৈল জলে দ্রব হইবে এবং অধিক তৈল 
ভাঁদিয! উঠিবে। তাঁহাব পর ইখাঁব বাঁ কেবোসিন ইথাবেৰ (0০8:০16000, 686৮) সহিত নাডিলে সমস্ত তৈল 


১৩৬ সাঁহিত্য-পৱিষৎ"পত্ৰিক] ‘ [২য় সংখ্যা 


এই প্রক্রিয়ার অসুধিধ| এই যে, পাতিত গন্ধতৈল মাপা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । কোন জিনিষে 
প্রচুব পরিমাণে গন্ধতৈল থাকিলে এই.প্রক্রিয়ায় কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে, নচেৎ প্রথম 
পাত্র হইতে মীপিবার চোন্গায় (0৫০৪০৮7০৪ ০311008:) ঢালিবাঁর সময় পাত্রের গায়েই অধি- 
কাংশ তৈল লাগিয়া যায়, বিশেষ যদি কয়েক ফেঁট| মাত্র তৈল পাওয়া যায়। পাদটীকায় 

* 'নিখিতমতে ইথাঁব দিয়! তৈল নিষ্কাষণ অত্যন্ত ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ । ্‌ 





এই সকল অসুবিধা দুব ক'বয়| অতি সহজে ও সরলভাবে গন্ধতৈল মাপিবার জন্য আমি 
যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহারই বিববণ এইবাঁৰ আপনাদিগকে জানাইব। যন্ত্রটি অতি সামান্য, 
গঠনও অতি সোজা, একটি লক্বগ্রীব কাঁচকুপির 0০7-090:00 188) তলা হইতে একটি 
হংসগ্রীব বাহির হইয়াছে। ও হংসগ্রীব নলেব মাঝে একটি ছিপি আছে * যন্ত্রের গ্রীবাদেশ 
১০ কিউবিক সেন্টিমিটাঁরে (9870 ০9002709619) ভাগ কব! । প্রতি সি-সি (৫ ০.) আবাব 
দশ ভাগে বিভক্ত । মোটামুটি ১৫ ফৌটায় এক সি সি হয়। অতএব এই যন্ত্র্থাবা দেডফৌটা 
তৈল মাপা যাইবে। এই যন্ত্ৰেৰ আমি নাম দিয়াছি “তৈলমিটাব” বা তৈলমাঁপক যন্ত্র। 

নিম্নলিখিত ভাবে এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয় । কোন গন্ধতৈলাক্ত দ্রব্য পরীক্ষা কবিতে 
হইশে পূর্বের স্তাঁয় উহা! তির্যযক্‌ পাঁতনয্ত্রের সাহায্যে চোলাই করিতে হয় এবং বকভাণ্ডের 
পরিবর্তে “তৈলমিটারে” পাতিত জল সংগ্রহ করিতে হয়। চোলাই শেষ হইলে তৈলমিটারের 
বক্রনালীর ছিপি বন্ধ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলদেশেব দাগেব মধ্যে সমস্ত তৈল না আসে, 
ততক্ষণ জল টালিবে। পরে থিতাইলে দাগদৃষ্টে কতখানি তৈল পাওযা গেল, জানা যাইবে। 
এই যন্ত্রসাহায্যে ভাবতীয় গন্ধদব্য ও তাহাদেব উপাদানসমুছেব বিশ্লেষণ করা হইতেছে; 
উহার ফলাফল বারান্তরে প্রকাশ করিব। প্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ইথাবে দ্রব হইবে। এক্ষণে ইথাব আল!হিদা কবিয! একটু গরম করিলে ব| খোল! জাযগাঁয রাখিলে সমস্ত ইথাব 
উঠিয| যাইবে এবং গ্রঝতৈল পড়িয! থাকিবে । তখন উহা মাপ! বা ওজন কর! হয। 

* ভাব বিভিন্ন আঁকার অনুসাবে যন্ত্ৰেৰ তিন প্রকাব নক্স! প্রস্তুত করা হইযাছিল। (চিত্র দেখ ) | 
এক্ষণে পরীক্ষা দ্বার! প্রথম নক্সানুযা যী যন্ত্ৰই উত্তম সাব্যস্ত হইযাছে। 


২৮৮৮ 


সরিফপুরের লৌহমল 
ভূমিকা 


প্রায় ৭৮ বৎসর পূৰ্ব্বে “Magrahat Diainage Scheme” অনুসারে ভায়মওহারবাঁব 
সবভিভিসনের অন্তর্গত উত্তির খাল খননকালে জাহাঙ্গীবগভ ও হেজল হাঁটের দক্ষিণ-পশ্চিমে, , 
সধিফপুবের নিকট বহুপবিমাঁণে লৌহমল বাহির হয় এবং এই স্থানেব ছুই এক মাইলেব মধ্যে 
পলিব ভিতর হইতে জাহাজের মাস্তুল, তক্তা ও শৃঙ্খল, হস্তী, অশ্ব ও মাহুষেব অস্থি (অশ্ব ও 
মনুষ্যের অস্থির কয়েকটি যেন তীক্ষ অস্ত্রঘাতে সুন্দরভাবে কাঁটা), প্লেটে খোদিত নখ্মূৰ্বি 
ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। রি 

যে স্থানে লৌহমল প্রাপ্ত হওয়| গিয়াছে, সেই স্থানে ও তাহার নিকটে কোন স্থানে একশত 
বৎমরেৰ ভিতব কোন বড় কামাবশালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ শুনা যায় না। ইহার নিকটে 
জাঁছাঙগীবগড়, ঘোলা, হেজগহাট, তুন্যণ প্রভৃতি স্থানে পুৰাতন গড়ের নিদর্শন এখনও 
কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল স্থান খনন করিলে, প্রথমে নানা বর্ণের কর্দিমস্তর, 
তৎপরে গাছেব গু'ডি, হৰিণ ও মহিষের শিং, ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন ইত্যাদি যুক্ত ঈধদঙ্গারীভূত 
তৃণের স্তর ও তৎপরে কাল রঙেব কর্দম ও সকলের নিয়ে শাদ| বালি ( নদীমধ্যবর্তী চবেব 
ঝুব্ঝুরে বালির মত ) প্রাপ্ত হওয়! যায়। এই শাদা বালিতে মতস্তেন্ন অস্থি আবিষ্কৃত হয়। 
ইহা! উদ্ধার হইলে পচাগন্ধ বাহিব হইয়াছিল। এই শাদা বালি ১৮ হইতে ২১ ফুট পরে প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। উক্ত স্থানসমূহের মধ্যবর্তী স্থানগুলি ঈষৎ নিয় এবং এই স্থানে ১ হইতে 
১২ হস্ত গ্রগাণ মাঁটার পরই গাদা বালি দৃষ্ট হয়। এইরূপ বালি বহু নিয্ন পর্য্যন্ত বর্তমান আছে। 
গত শত বৎসবেব পূর্ব্ভাগে বহু মরা খাঁলেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ শুনা যায়। এই সকল হইতে 
অনুমান হয়, মগরাহাটের পশ্চিমদ্িক হইতে একটি প্র কাণ্ড নদী বহির্গত হইয়া বর্তমান ডায়মণ্ড 
হাববারের কিছু দক্ষিণে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল । কালে ইহার মোহানায় বহু-দ্বীপের স্থষ্টি হয় 
ও বৃহৎ নদীটিকে বহু শাখায় পরিণত করে। এই শাখাগুলিও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে 
ও তন্মধ্যে কতকগুলি গত শতবৎসরের মধ্যভাগে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গীরগড়, 
ঘোলা, হেজলহাঁট, বাশবন হাটা, উত্তি ও তুল্যণ প্রভৃতি স্থানগুলি পূর্বে দ্বীপ ছিল ও এই 
সকল স্থানের মধ্য দিয়! শাখানদীগুলি প্রবাহিত হইত । এই প্রদেশে কিম্বদন্তী আছে যে, এই 
দ্বীপগুলি মুনলমান-বাঁজত্বকালে পর্তগীজদিগের আক্রমণে বাঁধা প্রদান করিবাব জন্য যুদ্ধোপ- 
যোগী নৌবহবকপে ব্যবহৃত হইত। ছুদধর্য পর্ত,গীদ-আক্রমণেই এই সকল স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয় ও কালে হ্বন্দরবনে পৰিণত হয়। ইংরাজদিগেব বাঞ্ত্বের প্রাবস্ত হইতেই এই সকল 
স্থানে পুনবাঁয় লৌকবদতি আঁবন্ত হয়। উক্ত শাখানদী গুলিব ভিতৰ যেটি চক্ৰদহ, কেলে- 
ঘাই, হেজলহাট, জাহাীব গড়, সরিফপুব, বাশবনহাট! প্রভৃতি স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, সেট 
একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই স্থান দিয় উত্তিব নূতন খাল কাট! হয়। ইহা ব্যতীত 
উত্তির চতুৰ্দ্দিকে স্বাভাবিক খাল ছিল, তাহাঁও কাটা*হইয়াছে। লৌহমল উত্তির নুতন খালে 


১৮ 
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সরিফপুরের নিকট পাওয়া ধায়। আমাৰ অনুমান হয়, এই লৌহমলের সঙ্গে মুসলমানদিগের 
উক্ত নৌবহরের সম্পর্ক আছে। 

যাহাই হউক, এই লৌহমলেব ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা কর! এই প্রবন্ধেব উল্লেখ নহে। 
এই প্রবন্ধে লৌহ্‌মলের গুণ আলোচিত হইবে। লৌহমলেব পরীক্ষা আমি প্ৰেসিডেন্সি কলেজের 
"ভূত্ৰ্বের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰনদবাশগুপ্ত এম্‌ এ, এফ, জি এস্‌ মহাশয়ের অনুমতি 


অনুসারে প্রেণিডেন্সি কলেজের পবীন্গাগাবে কবিয়াছি। 


লৌহমলের অবস্থিতির বিবরণ 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, এই লৌহ্‌গল সরিফপুবেব নিকট খাল খননকালে প্রাপ্ত হওয়া 
যাঁয়। এই স্থানে সর্বে।চ্চে অতি সুন্ম পলি কর্দম। ইহাব খাঁডাই প্রায় ১১ হস্ত হইবে। 
এই কর্দমের রং ঈষৎ কাঁল। ইহাব পর বহু কঙ্কর প্রাপ্ত হওয়া যায। বন্ধরেব সহিত লোহিতাভ 
পিঙ্গলবৰ্ণের কিংবা! পিঙ্গলাভ কাল বর্ণের কঠিন চোঙ্গ পাওয়া যায়। কন্কর ও চোঁদগুলি শাদা 
বালিতে দৃষ্ট হয়। ক্রমে যত নিয়ে যায়| যায়, কঙ্কর ও চোঙ্গেব সংখ্যা ততই কথিয়া যায় ও 
বালির কণাগুলির আয়তন বৃদ্ধিহয়। এই সমস্ত চোঙ্গ শাঁদা বালিব উপরেব ১ হইতে ১১ হস্তে 
ভিতর পাওয়া যায় । শাদা বালি বহু নিয়ন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এই বালিগুলি নদীমধ্যস্থ 
নৃতন চরের ঝব্ববে শাদা বালির মত। শাদা বালিব উপরিভাগে কঙ্কন ও চোঙ্গ ব্যতীত ক্ষুদ্র 
তবঙ্গচিন্ন, রৌদ্র হেতু ফাটলযুক্ত হুক্ম কর্দমন্তর, স্থানে স্থানে অতি সুন্ম স্থক্ম বহু শক্ত ও 
নমনীয় কর্দমস্তর ; কেঁচো নরম পলির উপর দিয়া চলিষা গেলে যেকণ দাগ পড়ে, একপ দাগ- 
যুক্ত সুক্ষ্ম কর্দমস্তর পরিলক্ষিত হ। শাদা! বালির উপরিভাগে যে পর্য্যন্ত উক্ত চোঙ্গ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহার ভিতর এগুলি সকল অবস্থাতেই দৃষ্ট হয। সাধারণতঃ দেখা যায, বালিতে 
একটি '%১ কি '০২ সেন্টিমিটার লম্বা স্ুচের মত সুন্ম ছিদ্র হইয়াছে ও এ ছিদ্রকেন্ত্র লইয়া একটি 
পিঙ্গলবর্ণের '*১ সেটিমিটার ব্যাসযুক্ত চক্র উৎপন্ন হইয়াছে। পিঙ্গলবর্ণ কেন্দ্র গাঁ ও ক্রমে 
ফেকাসে হইয়া! দূরে একেবারে বর্ণশূন্ত হইয়াছে ও শাদা বালিতে ক্রমে মিশিয়া গিয়াছে। বালিব 
সহিত এই পিঙ্গলবর্ণের চক্র বা চোঙ্গগুলির কোনও বিচ্ছেদ নাই। চক্র বা চোক্গগুলির 
কেন্দ্রের ছিদ্র অতি স্থপ্ম হইতে ঝাঁটার কাঠির মত স্থল দেখা যাঁয়। রঙ ও.কেন্দ্রে অতি 
ফেকাসে পিঙ্গল হইতে গাঢ় পিঙ্গল লক্ষিত হয়। এমন কি, স্থানে স্থানে ছিদ্র হইয়াছে, কিন্ত 
পিঞ্চলবর্ণ একেবাবেই -দৃষ্ট হয় না) যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সামান্য । কেবল যে এগুলি 
বাণিতেই দৃষ্ট হয়, তাহা নহে, এই শাদা বালিমধ্যস্থ সুক্ম স্থক্ম কর্দমন্তবেও দৃষ্ট হয়। যে 
স্থানে চোঙ্গগুলি উৎপন্ন হইয়াছে, সে স্থানে একটি কি দুইটি থাকে না, অসংখ্য চোঙ্গ একটি 
আর একটিকে ভেদ করিয়া অতি কম পরিসারর ভিতব অবস্থিত। গাচ পিঙ্গলবর্ণের চোদ্ব- 
গুলি বিশেষ কঠিন। যেগুলি বর্ণে যতই ফেকাঁসে, সেগুলি ততই কম কঠিন। একটি 
বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, কম কঠিন ফেকাসে পিঙ্গলবর্ণেব চোর্গগুলিই কঠিন ও গাঢ় 


সন ১৩২০] সরিফপুরের লৌহমল ১৬৯ 


পিঙ্গলবর্ণের চোঙ্গ গুলিতে কাটিয়া গিয়াছে । যেগুলি যতই কম কঠিন ও ফেকাসে রঙেব, 
সেগুলি ততই নৃতন। পূর্বেই বলিয়াছি, এ চো্স গুলির সহিত বালির কোনও বিচ্ছেদ নাই। 
স্থানে স্থানে বিচ্ছেদ লক্ষিত হয়। এ স্থানের চোঙ্গগুলি অত্যধিক কঠিন ও রঙে বিশেষ 
রকমের গাঁচ। এই চোগগুণি পূর্বোক্ত চোঙ্গগুলিব মত যে স্থানে উৎপন্ন হইযাছে, দেই স্থানেই *'* 
অবস্থিত নহে, কিছু দুরে উৎপন্ন হইয়া পবে জলম্ৰোতে ভানিয়া আসিয়া এই স্থানে পড়িয়াছে। 

চো গুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায অতিমাত্রায় লৌহেব প্রমাণ দেয় । যেগুলি যত গা 
পিঙ্গলবর্ণেব, সেগুলিতে তত বেশী লৌহ লক্ষিত হ্য। যেগুলি ফেকাঁসে পিঙ্গলবর্ণের, সে- 
গুলিতে লৌহ কম। চোগ্গগুলি জগমিশ্ৰিত লৌহদ্রা্ঘেব (hydrochloric acid) সাহায্যে 
বুড় বুডি দেয় নাঁ। চোঙ্গগুণিতে কৰ্দ্দম ও বালি দৃষ্ট হয়। বালিগুলি স্থানীয় শাদা বালির মত। 

শাদা বালির উপবিভাগে যে সকল কষ্কব দেখ! যায়, উহা জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে 
অত্যধিক বুডবুড়ি দেয়। ইহাতে লৌহের অস্তিত্ব একেবারেই দৃষ্ট হয় না। যখন লৌহ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, ত!হ| অতি কম। কঙ্কবগুলির ভিতর বাগি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
বালির গাও স্থানীয় শাদ! বালিব মত। ' শাদ| বালিতে কঙ্কর ও চোগ্গেব পর কিছু নিয়ে 
লৌহমল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 

আপেক্ষিক গুকত্বেব তালিকা,__বব্ঝরে শাদা বাঁি-্লা২'৬৬) অর্ধ কর্দমযুক্ত বালি 
২'৩১৬, কর্দিম ২০১০; কঙ্কর ২'৫৩৪) চোঙ্গ ২২৫ 

লৌহমলের গুণ 

লৌহমগগুলির ভিতর কিছু, কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। প্রতেদ ধবিয়া মোটামুটা লৌহ 
মলগুলিএক', ‘খ’ ও ‘গ’ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বর্ণন! করিলাঁম। 

ক-চিহ্নিত লৌহ্মলটিব আপেক্ষিক গুকত্ব ৩'৩৬৩--৩,৬১৭। ইহার আভা ঈষৎ 
ধাতুব মত। রঙ্‌ কাল, কিন্তু স্থানে স্থানে ঈষৎ পাংশুবর্ণেব। ঘর্ষণজাত গুঁভার রঙ্‌ কাল ও 
স্থানে স্থানে ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণেব। ছুবী দ্বাবা অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়; ভাঙ্গিলে অসমতল 
দৃষ্ট হয়। চুম্বক দ্বারা অতি স্থক্ম গু'ড়াব কতক আকৃষ্ট হয়, অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে; অতি নরম 
লৌহতাবের অতি সুন্ম অগ্রভাগ গুঁভার কতকগুশিকে আকৃষ্ট করে, অবশিষ্টকে কবে না, 
কণাগুলিতে চৌম্বক মেক উৎপন্ন হইয়াছে , কারণ, প্রত্যেক কণাটিব সর্কদিক্‌ সমভাবে আকুষ্ট 
হয় না। স্থানে স্থানে পিঙ্গলবর্ণেধ মরিচা লক্ষিত হয়। 

থ-চিহ্নিত লৌহমলটির আপেক্ষিক গুৰুত্ব ২'২০০-২'২০৩। ইহার আভা কাঁচের মত) 
রঙ স্থানে স্থানে শাদা ও পাংশু এবং কয়েক স্থানে পিঙ্গল। ঘর্ষণজাত গু'ড়ার রঙ পাংশু, কখন 
বা রড্শৃন্ত | ছুরীদ্বারী আঁচড় দেওয়া যায় না, কাচে অতি কষ্টে অতি সেুস্ম দাঁপ পড়ে। অন্তান্ত 
বিষয়ে ইহা সাধারণতঃ ‘ক’-চিহ্নিত মলের স্তায়। 

গ-চিহ্নিত লৌহমলটির আপেক্ষিক গুকত্ব--২'০১৭-২'১৩৫ | ইহাব আভা কাঁচের মত) 
র্‌ স্থানে স্থানে শাদা ও পাংগ্ড এবং কয়েক স্থানে পিল্গল। ঘর্ষণজাত গু'ড়াব রড্‌ ঈষৎ পাংশু, 


১৪০ সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা . [ ২য় সংখা! 


কখন বা বঙ্শুন্ত । চুনী দ্বারা অচিড় দেওয়া যায় না, কাচ অতি কষ্টে অতি স্থক্ম আঁচড় 
দেওয়া যায়। চুম্বক ও অতি হন্ম নরম লৌহ দ্বারা ইহাব গু'ভা আৰুষ্ট হইতে দেখা যায় না। 
‘ক’ ও ‘খ’এর ন্যায় ইহাতে কতক স্থানে পিঙ্গল মরিচা এবং কয়লার আইস দৃষ্ট হয়। 
রাসায়নিক উপাদান--ক ও গ-চিহ্নিত লৌহমলগুলি জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবেব 
সাহায্যে বুড বুড়ি দেয় না, কিন্ত খ-চিহিত 'লৌহমলটির ছুই এক স্থানে অল্প বুডবুড় দেয়। 
লৌহমল গুলিব রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল নিয়ে প্রদত্ত হইল__ | 
910, 1505 Fe,0, MgO 0৮০ Na,O K,0O H,O Mu0 0 
ক ১২৭৬ ১১২৫ ২৭৩১৩ ১৯৫০ ২১০২ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ১৪৫ ৫৮৩ 
থ ৪২৫৬ ৭৫৩ ১৩.২৬ ১৪৫১ ১৭২৪ ০৫ ‘০৩ ২৫৩ হত ‘১৭ 
_ গ ৫৯৩৪ ৬৯৯ ৫'২১ ৯৪২ ১৫৪৩ '২২ ‘১৫ ৮২ ০৩ ২৪২ 
আপবীক্ষণিক'গুণ_-ক (১) ও (১) চিহ্নিত লৌহমলেব পাতদ্বয় অগুবীক্ষণে সবুজ রঙের 
দেখায়। ইহা ম্‌ম্পূৰ্ণ স্ফটিকীভূত। ইহাতে আযস্কান্ত ও ডাঁয়পসিড কেবল লক্ষিত হয় । ডায়পসিড 
ও অয়স্কান্তের স্ষটিকগুলি গুচ্ছতাবে অবস্থিত। এই সমস্ত গুচ্ছের চিত্র এতংপহ প্রদত্ত হইল। 





ত 8 ৫ 
১1 ডাধপসিড গুচ্ছ। ৪। অবস্থীন্ত বৃক্ষ! ২। ডাঁযপসিড গুচ্ছ। 
৩। অবস্বাস্ত বৃক্ষ। €। অয়স্কান্ত বৃক্ষ। 


থ (১) চিহ্নিত লৌহমলের পাঁতটির বঙ স্থানবিশেষে স্বচ্ছ, ঈষৎ সবুজ অস্বচ্ছ, ঈষং 
পিঙ্গল ও পাঁংগু, স্বচ্ছ রঙ শূন্ত । ইহা সম্পূর্ণ স্ষটিকীভূত নহে। ইহার কিছু অংশ কাঁচ ও 
অবশিষ্ট অংশ স্কটিকীভূত। স্ফটিকীভূত অংশেব কতক স্থান ঠিক আছে, আর কতক স্থান 
ঈষৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ও কতক স্থান একবাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া নূতন স্ফটিক উৎপন্ন 
করিয়াছে। কাঁচ-অংশ স্বচ্ছ ও ঈষৎ স্ববুজ। কাঁচগুলির সীমায় গোলক উৎপন্ন হইযাছে। 


সন ১৩২০ ] সরিফপুরের লৌহমল ১৪১ 


ইহাব স্থচাকাব স্ফ'টকগুণিও ডাঁয়পদিড ও অস্কান্তের। ঈষৎ সবুজ অস্বচ্ছ কাচ অণুবীক্ষণে 
ঘোলা দেখায়। ইহা প্রাথমিক কাঁচেব ধ্বংসে উৎপন্ন, দ্বিতীয়ত অতিস্থক্ষ্ম স্ফটিকের জন্তই 
ঘটিয়াছে। এই কাঁবণে এই অম্বচ্ছ অংশ 01098 [100] এ স্বচ্ছ কাচ হইতে কিছু আলোকিত 
হয়। ইহাতে বহুপরিমাঁণে স্ফোটক” লক্ষিত হয়। স্ফোটকেব তাঁরাগুলি আটটি শাখা বু , 
কোণযুক্ত ও প্রতিণাখার অগ্রভাগ বৃক্ষের মত'। ইহা ব্যতীত সমান্তব গুচ্ছবদ্ধ ও বেন্ত 
হইতে বিস্তৃত ডাঁয়পসিডের বহু হুগ্ম হুচ লক্ষিত হয়। স্ফোটিকের তাবাব আটটি শাখা বা 
কোণ ও শাখাব কোণের সমতা ও ডায়পদিডের সুচাকাব স্ফটিকগুচ্ছ, পরমাণু ও অণুর 
নির্দেশক শক্তি সুচিত কবিতেছে,। ইহাদেবও একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। 





৫ - ৬ ও V৮ ত) ১০ 
১ | ফাটপ দ্বাৰ! কাঁটা গুচ্ছ (ডাষপসিড) ৪। বৃক্ষগঠন (ডাষপসিঙ) গোলক . ৭1 মাঁবগরাইট। 
২। গোলক (ডাঁধপসিড ও অংস্কান্ত) (ডাষপসিড ও অযদ্ধান্ত) ৮। বেলোনাইট। 
৩। বৃক্ষগঠন (ডাষপসিঙ) ৫ ফাটল দ্বার! কট! শাখাযুক্ত স্ফোটিক। ৯-১০। গ্লোবুবাইট 
গুচ্ছ (ডাষপসিড) ৬। গ্লোবুবাইট। ইত্য।দিব নিকট বৃহৎ গঠন। 


কাচের সীমায় বহু গোলক আছে। গোনকগুলি ডায়পসিড ও অযস্কান্তেব সুস্ম 
ক্ফটিকে গঠিত । গে।লকেব ভায়পসিড স্কটিকেব ছুই একটিব সুক্ষ অগ্রে গাঁছেব গঠন লক্ষিত 
হয়। এই ভায়পসিড, ও অয়স্কান্তেৰ পারস্পরিক অবস্থিতি বিশেষভাবে পৰীক্ষা করিলে 
মনে হয় যে,সর্বপ্রথমে ভায়পসিডের অত্যধিক লক্বা ও ফাঁক স্থচাকার স্ষটিক (চিত্র ১, ২, ৩) 
হইয়াছে। তখন দ্রব ঈষৎ চট্চটে ছিল ও শীঘ্র শীতল হই'তছিল। তৎপরে দ্রব আর শীতল 
হইলেও এই অবস্থায় দ্ৰব অয়স্কান্ত স্কটিকীভূত হওনের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় ঈষৎ লম্বা! ও 
ঘন ডাঁষপসিভ ও অয়স্কান্ত হুচ (চিত্র ২, ৪) এক সঙ্গে গোলক ঝাধিল। ইহাব কেন্ত 
77069০0০, মিশ্রদ্রব্য ও উত্তাপ সুচিত কবিতেছে। যে স্থানে গ্লোবুরাইট ইত্যাদির স্ষটিকগুলি 
দৃষ্ট হয়, সে স্থানে গোলক কিংবা! ডাষপসিডের স্থচাকার ন্ষটিকের গুচ্ছ নাই। ন 


১৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


কাচ ব্যতীত অন্ত স্থান গুলি কম বেশী ধ্বংস প্রাপ্ত হইযাছে ও এস্থানে গোলক ৃষ্ট হয়। 
এতদ্যতীত ঈষং ক্ষয় প্রাপ্ত কবতজ স্কটক বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়। এগুলি দ্রব হইতে 
স্কটিকীভূত হয় নাই । 
* খ(২) চিহ্নিত লৌহমপের পাঁতটি খ(১) এব মত। তবে ইহাতে গ্লোবুবাইট 
মারগরাইট ও বেলৌনাইট অতি সুন্ববভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ডায়পসিড স্ফটিকগুলির 
অধিকাংশই বক্র অবস্থাষ অন্ধকাঁবাচ্ছন্ন হয়। ইহার কোণ (৩৭-৪১০) । 

গ(১) চিহ্নিত লৌহমলটিব রঙ পাংশুবর্ণেব। ইহাঁও সম্পূর্ণ স্কটকীভূভ নহে এবং 
ঈধত স্বচ্ছ স্থানে ডাষপসিডেব স্কট কলি গুচ্ছাঁকাঁব ধাঁবণ করিয়াছে। 

গ (২) লৌহমল অগুবীক্ষণেব সাহায্যে পৰীক্ষা কবিলে দেখা যায় যে, ইহা অনেকাংশে 
গ (১) লৌহমলের স্যায়। ইহাতে বহু পরিমাণে কয়লাব আই দৃষ্ট হয়। এক স্থানে গ্রাফাইট 
লক্ষিত হয়। মধ্যে মধ্যে ঈষৎ ক্ষয়প্ৰাপ্ত করতজ প্রাপ্ত হওয়া যাষ। এগুলি দ্রব হইতে 
স্ষটকীভূত হয় নাই। এগুলি বাহিবের, দ্রবের উত্তাপে গলিয়! গিয়াছে। 

উপসংহার 

305১ Al,0,, 8909, 940, 1180 ইত্যাদিব দ্রব বা চুলীপবিত্যক্ত ধাতুর মলায় 
আমর! সাঁধাবণতঃ ওলিভিণ, ডায়পদিড, অগিট, মিলিলাইট, অয়স্কান্ত ইত্যাদি অতি-উত্তাপে 
উৎপন্ন বা ক্ষারপ্রস্তবের খনিজ প্রাপ্ত হই। D৭) এব মতে ডায়পসিভ ১৩৭৫০ ও ড০৪%এর 
মতে ইহা ১২২৫০ উত্তাপে স্ফটি'কীভূত হয়। অযস্কান্ত ১২৬০ উত্তাপে স্ফটিকীভূত হয়। 
যে দ্রবে বা চুল্লীপবিতাক্ত ধাঁতুমলে 410 একেবারে থাকে না বা অতি অল্পই থাকে আর 
910, ও [9৪ 0,ব পরিমাণ কিছু কম ও 040 এবং 8180 বেশী থাকে (যদি 040, MgO 
অপেক্ষা বেশী হয় ) তাহাতে সাধারণতঃ ভায়পসাইভ উৎপন্ন হয় । যত [৩৪০৪ বেশী হয়, 
ডযপদাইভ ততই অগিটেব ধৰ্ম্মাবলধবী হয়। অবশিষ্ট 7০০0$ অয়স্কান্তবূপে স্কট কীভূত হয়। 
M৪0, 080 অপেক্ষা বেশী হইলে ওলিভিন উৎপন্ন কবে।* 

আমাদিগের লৌহমলগুলিতে ডায়পসিড ও অয়স্কান্ত দৃষ্ট হয়। অতি উত্তাপোডভূতশীল 
ডায়পদাইড অন্ততঃ €১৩৭৫০০--১২২৫০০) উত্তাপে উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্রবে A1,0, কম ও 
080, 0100 অপেক্ষা বেশী পরিমাণ থাকায আমরা ভায়পপিড পাইয়াছি। কিন্তু লৌহের পরি- 
মাণান্থসারে স্থানে স্থানে ডাঁয়পসিড অনেকটা অগিটেব ধৰ্ম্মাবলম্বী হইয়াছে এবং ডায়পসিডের 
গঠন বাদে অবশিষ্ট লৌহ অয়স্কান্তৰপে স্ফটিকীভূত হইয়াছে। স্থৃতবাং এই লৌহমল পরীক্ষায় 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে--এতদেঁশবাঁসিগণ পূৰ্ব্বে খনিজ হইতে লৌহ প্রস্তুত কবিতে অন্ততঃ 
১৩৭৫০ উত্তাপ উৎপন্ন কৰিতে পারিত। কিন্তু কি ভাবে আকব হইতে লৌহ বাহির কবা 


হইত, তাহা জানিবাঁব কোনও উপায় নাই। 
প্রীস্ববৈশচন্দ্র দত্ত 


১১০ কলি এলি ৰ ত 
#* Natural History of Igneous rocks— 05 A. Hatker. Rock Minerals by Iddings, 





তর্কের পরিভাঁষা 


বাঙ্গালায় তর্কের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং উহ! বিশ্ববিদ্ভালয়ে ইন্টারমিডিয়েটেব পাঠ্য 
হইয়াছে। বঙ্গদেশের বাঙ্গালী প্রফেসারের| ওঁ পুন্তকেব কিবপ সম্বর্ধনা কবিয়াছেন, ৮ 
তাহা এখনও জান! যায় নাই। বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজেব দৃষ্টি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ 
মহাশযেব প্রণীত উক্ত তর্কবিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট কবা এ প্রবন্ধের মুখ্য উদেহা। যদি 
তাহারা’ তর্কবিজ্ঞানখানি পডিয়া দেখেন এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাঁদিতে তর্কেব আলোচন! 
করেন, তবে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে। 

পরিভাষাব জন্তু গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন বদ্ধ থাকে না। গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলে, পৰিভাষ| জুটিয়া 
যায়। আব পৰিভাষা যে অপবিবর্ধনীয়, তাহাও নহে। ইংবাঁজিতে বহু দার্শনিক পরিভাষা 
বদলিয়া গিয়াছে । আমাদেবও অনেক বদলাইতে হইবে। একেবাবে বিশুদ্ধ অপবিবর্তসহ 
পরিভাষা হাতে ন! পাইলে গ্রন্থ লিখিতে আস্ত করিব না, এইকূপ মনে করা উচিত নহে। 

নিম্নলিখিত পরিভা ষা-সঙ্কলনে একা শীধামের নাগরী-প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত “হিন্দি 
বৈজ্ঞানিক কোষ” হইতে প্রচুর সাহায্য পাইযাছি। কিন্তু সকল স্থলে শ্রী কোষের নির্াবিত পৰি- 
ভাষা গ্রহণ করিতে পাবি নাই। উক্ত কোষেব দার্শনিক কমিটীতে আমি মেম্বৰ ছিলাম, তখন 
যাহা! যুক্তিযুক্ত মনে কবিয়াছি, আজ নয় বছব পবে তাহা সৰ্ব্বত্ৰ সমীচীন মনে হইতেছে না। 

ইংরাজিতে যাহাকে লজিক্‌ বলে, তাঁহার বাঙ্গালা কি? প্যান, প্যায়বিদ্যা, স্তায়-বিজ্ঞান, 
ন্ভায়শান্র ; তর্ক, তৰ্কবিদ্ধা, তর্কবিজ্ঞান, তৰ্কশাস্ত্ৰ, ইহাদেব মধ্যে কোন্টি গ্রহণীয় ? স্তায়শাস্তর 
ও তর্কশান্ত্র চলিবে না, কেন না, শাস্ত্ৰ বলিতে মনে অন্থখাঁসনের (০০70020) ভাব আসে, 
যেমন মানবধর্মশাস্ত্। উপনিষদে বলে,--“এষ আদেশ এষ উপদেশঃ |” শাস্ত্ৰ কথাটা এক 
হিসাবে বিজ্ঞানের বিপরীতার্থক। শাস্ত্র শব্দপ্রমাঁণ-মুলক বা রেভিলেশন্‌ (revelation), 
উহাব মূল আতিমানুষিক ; বিজ্ঞান মানবীয় যুক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত ও সমৰ্থিত হইয়| থাকে; 
শাস্ত্ৰ অদৃষ্ট, বিজ্ঞান দর্শন । (৮উমেশচন্দ্র বটব্যাল-প্রণীত সাঙ্যদর্শন দেখুন)। সংস্কৃতভাযায় যুক্তি- 
শান্তর ও শবশান্্ ইংরাজি ৪৩০০]৪:: ও £963190 kn০৮!ed৪eএর সমানাৰ্থক। আঁমবা বলিব, 
যুক্তিশান্ত্ = বিদ্যা; শব্বশাস্ত্ৰ = শাস্ত্ৰ। ইংবাঁজীতে যাহাকে এক্‌জীক্ট্‌ সায়েন্স, (exact science) 
বলে, বাঙ্গালাঁয় তাহাকে “বিজ্ঞান” বলা সুবিধাজনক । ‘বিন্ধা’ শব্দটিতে এক্‌জাক্‌ট্‌ ও ইন্‌ 
এক্‌জাক্‌ট্‌ (X৪০, 106:806) এই উভয় সাষেন্সই বুঝাইবে। এই হিসাবে গণিত বিজ্ঞান, 
ভূতবিজ্ঞান ( 275৪10২-পদার্থবিগ্ভা, এ অনুবাদ পরিহর্তব্য ) বিজ্ঞান, জ্যোতিষ (astronomy) 
বিজ্ঞান ; এবং শীলবিদ্বা (৪৮০০১) বিদ্যা, সমাজবিদ্যা বিদ্যা, অর্থনীতি বিদ্যা । লজিক এক্‌- 
জাঁক্‌ট. সাষেন্স, (০x৪০ ৪06706), অতএব লজিকও বিজ্ঞান । 

এখন লজিকের অন্তবাদ কি করিব? স্তায়-বিজ্ঞান, ন! তর্কবিস্ঞান, না আন্বীক্ষিকী ? 
ইংরাজীতে “লজিক” নামটিতে একটি মাত্র শব আছে? বাঙ্গালায়ও বিভিন্ন বিদ্তার নামগুনি 


১৪৪ সাঁহিত্যণ্পরিষৎ-পত্রিকা , [২য় সংখ্যা 


যতদূর সম্ভব, একশব্দাত্মক হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ইংরাঁজিতে এই সে দিনও Mental Science, 
0:000) of Mind, Mental Physiology প্রভৃতি শব্দদ্বাবা চ3)৫০l০৫7 লক্ষিত ছইত ; 
তখন দশীলবিদ্ধাৰ নাম ছিল moral science | এখন psychology ও ethios এই এক শব্বাত্মক 


* নামই চলিতেছে। ইহাতে Psy 01708], ethical, Psychologist প্রভৃতি শব্দগুলি সহজে 


পাওযা যাইতেছে। সংস্কৃতে “লজিক” অর্থে ন্যায়, তর্ক, আন্বীক্ষিকী এই তিনট শব্দ আছে। 
‘আন্বীক্ষিকী’ সাধারণের অবিদিত ; সুতরাং ‘ন্যায়’ বাঁ ‘তর্কেব' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উহাকে 
হটিতে হইৰে। এখন ‘লগিক্‌’ বতা “তর্ক? সিলোজিজম্‌ (10813) অর্থে ন্যায় 
শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ ও আবশ্তক। অতএব লজিকেব বাঙ্গাল হইল “তর্ক” । তর্কণব্দ 
সাধারণ যুক্তি অৰ্থেও সংস্কৃতি বছল প্রযুক্ত হইষ| থাকে, “নৈষ| তর্কেণ মতিবাঁপনেয়া” (কাঠক', 
গ্তৰ্কোহ গতি্ঠঃ” অহাভাবত), “তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্ৰহ্মস্থত)। এতদ্ভিন্ন স্তারশান্ত্রে তৰ্কশবোৰ 
একটি বিশেষ অর্থও আছে। পারিভাষিক শব্দের একার্থন্ব বাঞ্চনীয় হইলেও, অগত্যা তর্ক- 
শব্দের অনেকার্থত্ স্বীকার করিতে হইবে। 

ইংবাঁজি “লজিক্‌” প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত,_-€ ১) ডিডাক্‌ৰন ( deduction ), (২) 
ইন্ডাকৃশন (300001০) ) ; ইহারা উভয়েই বিজনিউ, (reas0niug) । রিজনিউ.-যুক্তি। 
এই অর্থে পূর্বে অন্থমান শব্দ ব্যবহার করিতাম। কিন্ত সংস্কৃতে, বিশেষতঃ নব্য নৈয়ায়িকদের 
গ্রন্থে অন্থমান, অন্থুমিতি, অন্ন-ম| প্রভৃতি ডিডাকশন্‌ (৫e৭॥০i০৷) অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। 
এই জন্যই ডিডাঁকৃশনের বাঙ্গাল! তর্কবিজ্ঞানে ‘অনুমান’ লিখা হইযাছে। তত্বচিন্তামণিব 
'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপঙ্গ ধর্মতাজ্ঞানজন্ং জ্ঞানম্‌ অন্থমিতিঞ, এই লক্ষণ কেবল ডিডাঁকশনেই খাটে | 
ইন্ডাকৃশনের বাঙ্গালা কি? ব্যাণ্ডিগ্রহ। ইহা ছাড়া ইডাঁকৃশন (০৫০০০০) শব্দও আজ 
বাল চলিতেছে । উহাব অনুবাদ “অর্থাক্ষেপ” হইতে পারে । “অর্থাপত্তি* শব্দের একটি 
পাবিভ।ষিক অর্থ দার্শনিকপ্রসিদ্ধি না থাকিলে, ইডাকৃণন (900০.০0) অর্থে অর্থাপত্তি চালান 
যাইত। ইংবাজিতেও বহু গ্রন্থকার 9৫০%০একে 106৩:08565090 of 01009791023 
ব্লিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাঁবতীয় দর্শনে অর্থাপত্তির স্থল একপ অপ্রয়োজনীয় যে, তজ্জন্ত একটি 
স্বতন্ত্র শব্দ না রাঁখিলেও চলে। তাহা হইলে ০৫8০1০0এর বাঙ্গাল অর্থাপতিই হইবে। 
deduction = অনুমান, induction = উন্মান, ৪৫U০৮i০॥= পরামাঁণ, চলিবে কি? ॥nduc- 
tive method of teaching = আরোহ-পদ্ধতি, এ অনুবাদ বেশ হইয়াছে । ইহ! ব্দলাইবার 
পয়োগন নাই। ইংরাঁজিতে এক শব্দ আছে, অতএব আমাদেরও একশব চাই-ই, এইকূপ 
বলা যাঁর না। 

term ল্পদ, নাম। 


proposition = প্রতিজ্ঞা, না বাক্য ? 
‘তৰ্কতত্ব’ নামক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রথম তর্কগ্রন্থে ‘০:০০০১৮০৷ = প্রসঙ্জ’; অবশ্য 
ইহা চলিবে নাঁ। sentence =বাঁক্য 1 sentence এবং Proposition পার্থক্য এত কম 


হং 


সন ১৩২০] তর্কের পবিভাঁষা ১৪৫ 


যে, একশন্দে ছুইযের অনুবাদ বিশেষ দোষাবহ হইবে না । তাই তর্কবিজ্ঞানে ‘proposition = 
বাক্য’ লিখা হইয়াছে। একপ লিখাৰ আব একটি কাঁবণ এই যে, পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্তায়ের প্রথম 
অবয়বের (9৮০১%048) নাম প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা শব্দটি (১) proposition, (২) probandum 
এই ছুই অর্থে প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয় নহে। কিন্তু আব এক হিসাবে 0:০7091100 প্রতিজ্ঞা + * 
বলিলে-বিশেষ দোষ হয় না । তর্কে ,চ৮৩০০৪৷৮৷০দ৩শিব প্রমাণ করিতে হয়, উহাঁব! প্রমেষ- 
ক্লপেই তার্কিকের নিকট উপস্থাপিত হধ। ইংবাঁজিতে ও ৮৮৩০৪০২৷৷i০৷ শব্দেৰ যৌগিক অর্থ 
that which 2৭ proposed 2১9. placed before you for proof or disproof. প্রতিজ্ঞা 
শব্ের ন্যায় প্রচলিত পাবিভাষিক অর্থও এরূপ, 'সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা”। জ্যামিতিতে 
010904070 অর্থে প্রতিজ্ঞা চলিয়াছে, তর্কেও চলিতে পারে। 

Categoiemnitic Word = স্বতন্ত্ৰাৰ্থথঁচক শব্দ। 

Syncategnrematic ০৮৫ = পবতন্ত্ৰাৰ্থবাচক শব্দ । 
ভাল হইল না। কিন্ত আর কিছু খুজিয়া পাইলাম ন! । বাঁচক ও অবাঁচক বলিলে চলিবে 
না, কেন না, তাহাতে সংস্কৃতের সঙ্গে বড বিরোধ হয়। বাচক লাক্ষণিক ব্যপক, অনঙ্কারে 


এইবাপ শব্দের বিভাগ আছে। 
singula tem = বিশেষ নাম। 


হই geveral 6110 = সামান্য নাম । 
proper name = যদৃচ্ছা শব্দ | 
proper name অর্থে ‘যদৃচ্ছা শব্দ’ পদ সংস্কৃত অলঙ্কার গ্ৰন্থাদিতে, এমন কি, কাঁব্যেও আছে। 


মাঘ বলিতেছেন -- 
অমম্পান্য়তঃ কিঞ্চিদর্থং জীতিক্রিয়াগুণৈঃ । 


যদৃচ্ছাঁশব্ববৎ পুংসঃ সংজ্ঞাঁয়ৈ জন্ম কেবলম্‌ ॥ 
বিলাতে যেমন মিল্‌ (1111), বেইন (৪810) প্রভৃতিব মতে proper name non-conno- 
ative, মাঘও তেমনি যদৃচ্ছা শব্দকে n০৷-৫০॥দ০tati৮৪ বলিতেছেন। (১৩১৭ সালের 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “কাতন্ত্র প্রবন্ধে “্যদৃচ্ছা শব্দ” কথাটার বহু প্রয়োগ করিয়াছিলাম। 
মুদ্রাকর ভাঁবিলেন, শব্দ কথাটা পুংলিঙ্গ, অতএব তিনি সমস্ত স্থানে যদৃচ্ছা্ব বদলে ‘যঢৃচ্ছ’ 


ছাপাইয়! দিলেদ ! ) 
collective চ910.= সমষ্টি নাম । 


distributive use of names = র্যইবচককপে প্রয়োগ । 
collective use 0 29368 = সমষ্টিবাচককপে প্রয়োগ । 
concrete = গুণিনাম। abstract -— গুণনাম | 
positive = ভাবাত্মক বা ভাবনাম। 
negative = অভাবাত্মক বা অভাবনাম। 
Privative= প্রতিযেধক নাঁম ॥ 

১৯ 


১৪৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


প্রতিষেধ বলিলে প্রসক্তেব প্রতিষেধ বুঝায়। প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে। বস্তু তঃ Priv 
নও ও neativeএর ভেদ এত অকিঞ্চিংকর যে, উর জন্তু স্বতন্ত্র শব্দ না বাখিলেও চলে । 
correlative term = সম্বন্ধি নাম | 
নি absolute term = অসন্বন্ধি নাম। 
correlative অর্থে “সম্বন্ধি” শব সংস্কৃতে "প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় । মেধাতিথি মনুভায্যে 
বলিতেছেন-_ সোপচষং কালাস্তরে দান্তামীতি যে! ধনমন্তস্মাৎ গৃরাতি সেহধৰৰ্ণঃ। যস্ত সোপ 
চয়ং প্রত্যাদান্তামি (?) ইতি পরযুঙ ক্তে স উত্তমর্ণঃ। সম্বন্ধিশব্দৌ এতী।” (৮|৪৭)। আবার 
ভাৰ্য্যা, পুত্ৰ, দাস্‌, ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধে মেধাতিথি (৮২৯৯) বলিতেছেন,--“সম্বন্ধিশব্দাণ্চ 
এতে।* অতএব-- 
correlative 16010.== সম্বন্ধি শব । 
connotative term = ঘোতক নাম । 
non-connotative term = অন্তোতক নাম । 
ংস্কৃত ব্যাকবণে যাবতীয় পদনিচয়কে চারি ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে, নাম, আখ্যাত, 
উপসর্গ, নিপাত ৷ মহাভাষ্যে এই বিভাগ আছে। চত্বারি শৃঙ্গতয়ে| অস্ত পাদাঃ খেখেদ ৪1৫৮৩, 
* চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি (খঃ ১১৬৪1৪৫ ) এই ছুই বৈদিক মন্ত্রেও শব্দের নাম আখ্যাত, 
উপপর্গ, নিপাত, এইরূপ ভাগ শাব্দিকেরা দেখিতে পান। আজকাল ইংবাঁজি ব্যাকরণের অন্ত- 
করণে লিখিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রসাদে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় 
পদজাতেব এইরূপ বিভাগই সাধারণের পরিচিত ; নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এই বিভাগ 
কেবল পণ্ডিতজন-বিদ্িত। পণ্ডিতের! বলেন,_নাঁম ও 'আখ্যাত বাঁচক এবং উপসর্গ ও নিপাত 
স্বোতক। ‘সংহরতি’ এই পদের অর্থ মাবিতেছে। শাব্দিকেবা বলেন যে, ধাতুদ্দিগেব নান! অর্থ 
আছে বলিয়! “সংহরতি/র “হবতি'ভাঁগেই মার! বুঝায় । ‘সম’ উপসর্ীট কেবল এ অর্থের দ্বোতন 
বা প্রকাশ করিয়া দিতেছে মাত্র। এই জন্তু উপসর্থগুলিকে বাচক না বলিয়া গ্োতক বলে। 
প্রণমতি ₹ প্রক্ষ্টৰপে প্রণাম করে। শাক্বিকের| বলেন যে, এখানে প্নমতি”রই ওঁ অর্থ; ‘প্র’ 
উপসর্গটি উহার ঘ্োঁতন করিতেছে মাত্র। অতএব “প্র” গ্চোতক, বাঁচক নহে। এইবপ 
অকিঞ্চিৎকর সুন্মানুস্থন্ম বিচারেব জন্তু ছোঁতক পদ না রাখিয়া, তাহাকে cqnnotativeaর 
অনুবাদবপে চাঁলাইতে কোনও দোষ হইবে না। তাই প্রকাশবাবুব তর্কবিজ্ঞানে connota- 
ঠ৮৪-গ্োতক। 
10270058100 = বাচ্য বা শক্য । 
Connotation=তোতন বা দ্োত্য৷। 
শব্দের বাচ্য লাক্ষণিক ব্যঙ্গ তিন রকম অর্থ আছে, কাজেই বাচ্য না বলিয়া শক্য বলাই 
শ্রেয়ঃ। সংস্কৃত তৰ্কশান্ত্ৰে-- 
শক্যতাবচ্ছেদ্‌ক = Connotation 


সন ১৩২, ] তর্কের পরিভাষ৷ ১৪৭ 


বড় স্নন্দৰ অনুবাদ, কিন্তু চলিবে কি? 
Genus = পর জাতি 1 
5060198= অপৰ জাতি । 
নৈয়ায়িকেব| বলেন, গোত্ব একটি সামান্য বা জাতি, ঘটত্ব একটি সামান্য বা জাতি। 
‘তব’ দেখিয়! সহজে অনুমিত হয় যে, নৈয়ায়িক-প্রসিদ্ধ জাতি, আমাদের 09003 নহে। জাতি 
ও 06008 এই উভয় শব্দই এক ‘জন্‌’ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাদেব অর্থে তফাৎ 
দীড়াইয়| যাইতেছে। ইংরাঁজিতে যাহাকে Genus, Species বলে, তাহা নামেব Deno- 
9000, সাধারণতঃ দ্রব্য পদাৰ্থ। 09009 Man বলিতে প্রত্যেক-মনুয্য-দ্ৰব্যাস্তৰ্ভাবয়িত্ৰী 
একটি শ্রেণী বুঝায়। তার্কিকদিগের জাতি কিন্তু তাহা নহে। জাতি নিত্য, জাতি অনেক- 
সমবেত | 060.09 নিত্য নহে, অনেক সমবেতও নহে। নৈয়ায়িকেব| জাতিদ্বাব| কি বুঝিতেন ? 
নৈয়ায়িকদিগের জাতি কি প্লেটোর 1068 স্থানীয়? “জাতি বস্তব প্রাণ প্রদ ধর্ম, এবং গুণ 
উহাব বিশেষাধান হেতু ধর্ম” এই উক্তি দ্বারাও কি 'জাতি'কে প্লেটোব i0০৪ বা প্রত্যয়েব . 
সদৃশ বলিয়া মনে হয না? পৃথিবীর সমস্ত গোক মরিয়া গেলে গোত্ব জাতিব ধ্বংস 
হইবে কিনা? 
Genus = সামান্য 
Species = বিশেষ 
এইরূপ অনুবাদ চলিবে কি? নব্য স্তাঁয়ে সামান্য ও জাতি একার্থক শব্দ, বিশেষ একটি 
স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া দীড়াইয়াছে। বৈশেষিক সুত্রে আছে,_ 
| সামান্তং বিশেষ ইতি বৃুদ্ধ্যপেক্ষম্‌। ১৷২৷৩ 
একটা পদার্থ সামান্ত, না বিশেষ, ইহা আমাদের বুদ্ধিব উপর নির্ভব করে অর্থাৎ 
যে পদার্থ এক দিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলে সামান্ত, তাহাই আবার আব এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে 
বিশেষ নামে উক্ত হইয়া থাকে। যেমন-- 
দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্মতৃঞ্চ সামান্তানি বিশেষশ্চ। ১২৫ 
দ্রব্যত্ব সাঁমান্তও বটে, বিশেষও বটে। পুথিবীত্বে তুলনায় দ্রব্যত্ব সামান্য, গুণত্ব 
কৰ্ম্মত্ব ও সত্তার*তুলনায় দ্রব্যত্ব বিশেষ । এ যেন ঠিক্‌ ইউরোপীয় তর্কশান্ত্রের কথা। তার 
পূব সত্তা বা ভাব কেবল সামান্তই, কখনও বিশেষ হইতে পারে ন! অর্থাৎ উহা sunmum 
genus, সূত্রটি এই £--- 
ভাঁবোহিনুৰৃত্তেবেব হেতুত্বাৎ সামান্তম্বে। ১২৪ 
Generic property = সামান্ত ধৰ্ম্ম । 
Specific property = বিশেষ ধৰ্ম্ম । 
স্তাঁষশীন্ত্র অধ্যন্নন করিবার ক্ষমতা মনুয্যের বিশেষ ধৰ্ম্ম। আহাধ্য পরিপাক করিবার 
ক্ষমতা মনুষ্যেব সামন্ত ধৰ্ম্ম ( তর্কবিজ্ঞান, ৪০1৪১ পৃষ্ঠা দেখুন ) 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখা! 


10190160107 = ব্যাবর্তক গুণ, ভেদকগুণ 
Proprium = ধৰ্ম্ম 
4001060৩--আকম্মিক গুণ 
Diffierentiaকে বিশেষ, না ভেদক গুণ, না! ব্যাঁবর্কক গুণ বলিব ? [2:021000- ধর্ম ? 
আর কিছু খুঁজিয়া পাই নাই। A৷ib॥৫০১ধর্ম্ন। নব্য স্তায়ে ধৰ্ম্ম কথাট| খুব ব্যাপক 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা অন্ত কোন কিছুতে থাকে, তাহা শেষোক্তেব ধৰ্ম্ম। বহি - 
পর্বতের ধর্ম । 


Eee = সার, প্রাণপ্রদ গুণ। 
রসায়নে 9396006--সত্ব ( ডাঁক্তাব ব্লায়েব হিন্দুবসায়ন, ২য় খণ্ড, ৪ পৃঃ) | ৫২৪০০০৪ 
শব্দটির যৌগিকার্থ সত্বই বটে। সত্ব, বজঃ, তম,--এখানে সত্ব অর্থ কি? ডাক্তাব ব্রজেন্রনাথ 
শীল বলেন, এখানেও সত্ব _ 6889009 ( Hindu Ghemistry, P. 6] )। তবে কি তর্কেও 
883600৪ অর্থে সত্ব শব্দ গ্রহণীয় ? “প্রাণ প্ৰদ গুণ” অবস্ত 6856006 এর অর্থ, পৰ্য্যায় নহে। 
কাব্যপ্রকাঁশে আছে,-_“বস্তুধৰ্ম্মোংপি দ্বিবিধঃ সিদ্ধ: সাধ্যণ্চ। সিদ্ধোহপি দ্বিবিধঃ পদার্থস্ত 
প্রাণপ্রদো বিশেষাধানহেতুণ্চ। তত্রান্বো জাতিঃ দ্বিতীয়ো গুণঃ।” অর্থাৎ গোত্ব গরুর 
প্রাণপ্রদ ধর্ম । আর উহার গুরুত্ব প্রভৃতি উহাতে “ইহা একটি বিশিষ্ট গৰু” এই বুদ্ধি 
জন্মাইতেছে (আধান-জন্মান )। 
[068 = প্রত্যয় । তন 
Judgment = অবগতি । 
Reasoning == যুক্তি 
Apprehension = ধারণা 
যখন এইবপ স্থির করিযাছিলাম, তখন মনেই আসে নাই যে, 79199610) এবও বাঙ্গালা 
চাই। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা ও তর্কেব পরিভাষা একত্রই বাধিতে হইবে। ধারণ1- 
retention, apprehension কি ? 
Law of identity = তাদাত্ম্য নিয়ম 
Law of excluded middle=সধ্যাভাঁব নিয়ম ।  * 
Law of contradiction = বিরোধ নিয়ম। 
Predicables = বিধেয়ক । 
Definition = সংজ্ঞা । 
Definition অর্থে লক্ষণ শব্দ সংস্কৃতি বহু প্রযুক্ত হইয়াছে। 
Simple states of conciousness = অমিশ্র বেদন। 
Division == বিভাগ । 
স্তায়াৰ্শনের উদ্দেশ্য লক্ষণ ও বিভাগ স্ময়ণ করুন। 


~~ 


লন ১৩২০ ] তর্কের পরিভাষা ১৪৯ 


Subject = উদ্দেখা। 
Predicate = বিধেয় | 
00]018.= সংযোজক । 
Affiimative Proposition = অন্বয়ী প্রতিজ্ঞা । 
Negative proposition = ব্যতিবেকী প্রতিজ্ঞা । 
বিধায়ক ও নিষেধক প্রতিজ্ঞা বলিলেও বলা যাইত। তবে বিধি কথাটা অপ্রাপ্তপ্রাপক 
অর্থাৎ অজ্ঞীতপূর্ব-সত্যঙ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাব জন্য থাকা উচিত্ত। নৈতিক নিয়মগুণলিকে বিধি 
বলা ষাইতে পারে; কেন না, উহাব| প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বাব! জানা যায় ন1। 
Universal proposition = ব্যাপক প্রতিজ্ঞা । 
Paiticular proposition = অব্যাঁপক প্রতিজ্ঞা । 
টাটা ৪] Proposition এর খাটি সংস্কৃত ‘ব্যাপ্তি’। পণ্ডিতেবা সাধারণ কথাবার্ভায়ও 
general truth or law অর্থে ব্যাপ্তি শব্দেব প্রয়োগ কবেন। 
Categorical proposition = নিরপেক্ষ প্রতিজ্ঞা । 
Conditional proposition = সাপেক্ষ প্রতিজ্ঞা। 
মহাভারতের দ্রোণপর্কে “সাস্তব প্রতিজ্ঞা”ব উল্লেখ আছে (১১ ও ১২ অধ্যায় )। 
'সান্তবে তু প্রতিজ্ঞাতে বাঁজ্ঞো দ্রোণেন নিগ্রছে 
‘সান্তরং হি প্রতিজ্ঞাতং দ্রোণেনামিত্রকর্ষণ ৷” 
এই প্রয়োগের অনুকরণে আমরা বলিতে পারি 
Categorical proposition = নিরন্তর প্রতিজ্ঞা । 
Conditional proposition = সান্তব প্রতিজ্ঞা । 
এইকপ করিলে, একটু সুবিধাও হয়। তর্কবিজ্ঞানে- 
immediate 106979099 = নিরপেক্ষান্থমান 


mediate inference = সাঁপেক্ষান্থমান 
এবং categorical proposition = নিবপেক্ষবাঁক্য 
conditional proposition = সাপেক্ষ বাক্য 
এইবপ লিখিত হইয়াছে। এখানে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ এই দুইটি শব্দের প্রত্যেকেরই 
দুইটি করিয়া! পারিভাষিক অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই mediate 
অর্থে “মাপেক্ষ” রাখিয়া, ৫০॥৭৷৮৷০৷৭] অর্থে “সান্তব” চালান সঙ্গত। 
Hypothetical proposition = সকল্পন বাক্য । 
এটি মনঃপূত হইতেছে না, কিন্তু এর চেয়ে ভাল দুই বছর আগেও পাই নাই, এখনও 
পাইতেছি না। 
Disjunctive proposition.=বৈকল্পিক বাক্য। 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা { ২য় সংখ্য! 


বেইন সাহেব বলেন,-_"]['06 disjunctive proposition expresses an 8166197 

৮1৮৩৮ এই ভাব অবলম্বন করিয়াই বৈকল্পিক শব্দ বাছিয়া লইয়াছি। 

97770090098] proposition = সংশ্লেষক প্রতিজ্ঞা । 

Analytical proposition = বিশ্লেষক প্রতিজ্ঞা । 

Real proposition = বাস্তব প্রতিজ্ঞা । 

Verbal propoution = বাঁক্গ্রতিজ্ঞা | 
বাঁচিক প্রতিজ্ঞা বলিলাম না। বাঁচিক প্রতিজ্ঞা বলিলে, কায়িক প্রতিজ্ঞা ও মাঁনদিক 
প্রতিজ্ঞাৰ আকাজ্কা থাকে । কিন্তু বাক্প্রতিজ্ঞা বলিলে তা থাকে না। মহাঁভাবতে আছে = 

উত্থানবীবান্‌ বান্ধীবা রময়স্ত উপাদতে। 

অর্থাৎ যাহারা কেবল বাক্যেই বীব, তাঁহারা কাঁধ্যবীরদিগের সেবা করিয়! কৃতার্ঘননন্ত হয়। 

Verbal pProposiiioneলিও বাক্যেই প্রতিজ্ঞা, কাধ্যে নহে; অতএব উহারা ‘বাক্প্ৰতিজ্ঞা’ । 
91910709669 = ব্যাপ্য । 

এ অনুবাদে মন্তষ্ট হই লাই, কিন্তু আর কিছু মনে আসিতেছে না। কি ভাবিয়| এই 
পদট গ্রহণ করিয়াছি, বণিতেছি। প্রত্যেক মানুষ মর, এখানে মর ব্যাপক, মানুষ ব্যাপ্য। 
কোনও মানুষ পূৰ্ণ নহে । এখানে মানুষ ব্যাপ্য, অপুর্ব ব্যাপক , আবার পূর্ণ ব্যাপ্য, অমানুষ 
ব্যাপক। কোন কোন মানুষ জ্ঞানী, এখানে একটিকে আর একটির ব্যাপক বল! যায় না। 
কোন কোন মাহ্ষ জ্ঞানী নহে, এখানে কি? তবে কি 01857১0690 =ব্যাপক ? ব্যাণ্ডির 
ভাঁবট! একেবারে ছাড়িয়া দিলে কেমন হয়? যখন কোন বাক্যের উদ্দেখা বা বিধেয় 
পদ্বদ্বার ও পদের প্রতিপাদ্য প্রত্যেক ব্যক্তি পরামুষ্ট হয়, তখন ওঁ পদকে পূর্ণবাচক বা পূর্ণ 
পবামশি (8198:100008) বলে ( তর্কবিজ্ঞান, ৬৩ পৃষ্ঠা দেখুন )। 

01১0010,60 = পূৰ্ণ বাচক, পূৰ্ণ পবামশি, পূৰ্ণ, অখণ্ড । 
undistributed -খগুবাচক, খওপবামি, খণ্ড, অপূর্ণ। 
fallacy of undistributed 10100]6 = কি ? 
Immediate inference সু নিরপেন্দানুমান ৷ 
mediate 1016161]106 = সাপেক্ষানুমান | * 
অর্থাপত্তি বা অৰ্থক্ষেপ দ্বার! immediate inference বা eductionaর অনুবাদ চলে। 
inference by opposition = বিরূপামান । ৃ 
contrary proposition = বিপরীত প্রতিজ্ঞা । 
contradictory proposition ₹বিকদ্ধ প্রতিজ্ঞা । 
subaltern =অনুকুল। 
90.00011011") = অধীন বিপবীত। 
conversion = আকৰ্ভন । 


সন ১৩২০] তর্কের পৰিভাষ| ১৫১ 


Simple conversion = সমাবর্তন । 
0০005০75201) by limitation = পবাবর্তন | 
Barbara, Celarent প্রভৃতিতে যে ০ ও ৪ আছে, তাহা সাৰ্থকতা বাখিবার জন্য সম!- 
বৰ্ত্তন ও পবাবর্তন নাম করিতে হইয়াছে । 
obversion =“ব্যাবর্ভন। 
inversion = অন্তরাবর্তন । 
contraposition = বিপরীতাবৰ্ত্তন । 
হয় ত আরও ভাল শব্ধ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এগুলি চলিলেও ক্ষতি নাই। 
| syllogism ন্যায় | 
০০৷০!U৪i০৷ = উপসংহার, নিগমন ৷ 
major term= সাধ্য । 


minor tetm= পক্ষ | 
middle term = হেতু । 
ইউবোগীয় তর্কে, পৃদগুলির বাচ্য বা শক্য (৫67012002) ধরিয়া তদ্ঘটিত অবয়বগুলির 
অর্থ করা হয়। এই জন্য "পর্বতে! বন্নিমান্‌ ধৃমাৎ” এই স্থলে বহিগান্‌ 0 8৫700. আৱিস্‌- 
টটেলেব স্থপ্রসিদ্ধ-স্তায় স্বতঃসিদ্ধেও পদগুলির শক্যই গৃহীত হইয়াছে। এই জন্য 2981০: term 
একটি সামান্য জাতি এবং 10100 6910 ত্যন্তৰ্গত বিশেষ জাতি বাঁ ব্যক্তি । * major term 
ব্যাপক, 10100: (900 ব্যাপ্য ; কিন্তু সংস্কৃত স্তাষে বহ্নি বা বহ্তিমৰ্ব সাধ্য। পক্ষে যাহাব 
অস্তিত্বের সাধন বা প্রমাণ করিতে হইবে, সেই সাধ্য। পক্ষ আধার, সাধ্য আধেয়। বহ্ধিমান্‌ 
পৰ্ব্বতে থাকে না, বন্ধি বা বন্ধিমত্বই থাকে, অত এব বহ্নি বা বহ্নিমত্ব সাধ্য । সাধারণ কথায় 
বলে--- 
বান্‌ মান্‌ ছাডিয়া সাধ্য আন্‌ আজিয়া। 
যদি না থাকে বান্‌ মান্‌ ত্ব চভাইয়া সাধ্য আন্‌ ॥ 

পৰ্ব্মতো বহিমান্‌ ধূুমাত-_ এখানে মাঁন্‌ ছাড়িয়া দিয়া বহ্নি সাধ্য। মানবো মর্ত্যঃ জন্তুত্বাত_ 
এথানে বান্‌ মান্‌ নাই, অতএব মর্ত্যত্ব সাধ্য। এই হইল সাধ্য পদের নব্য পাৰিভাষিক অর্থ। 
আমবা ॥৪j০r ॥6কৈ সাধ্য বলিয়া নিৰ্দেশ করিয়া এই নব্য পাৰিভাষিক ব্যবহারের কিঞ্চিৎ 
অপলাপ করিয়াছি; কিন্তু এবপ ক্ষুদ্ৰ পরিবর্তন নৈয়ায়িকেব অসহনীয় হইবে না। অনুমিতির 
ফল (০6০80188102) অর্থে সাধ্য কথাটা বেশ মানায়। স্থায়সথত্রে সাধ্য শব্দটি ওঁ অৰ্থেও ব্যবহৃত 
হইয়াছে । বহ্নি সাধা--এটি আধুনিক ব্যবহার। প্রবন্ধলেখকের Pramanas of Hindu 
[0810 নামক প্রবন্ধ দেখুন-__-0০5£081 of the Asiatic ড00195 of Bengal 
1910 জুন সংখ্যা! 

premise = হেত্ববুয়ব | 


১৫২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


অর্থ/ক্ষেপ বা immediate 31:৩009এ একটি মাত্র premise হইতে conclusion 
তানুমিত হয়, এখানে হেত্ববঘব = হেতুবূপ অবযব, অর্থাৎ যে অবয়ব যুক্তিটিব কারণ। আব 
স্যায়ে (৪)11০৪i50) দুইটি প্রতিজ্ঞা হইতে একটি উপসংহাৰ হয়। ও দুইটি গ্াতিজ্ঞান্তেই 
» হেতু বা লিঙ্গ থাকে, এই জন্য উহাব| হেত্ববয়ব ( হেতুবিশিষ্ট অবয়ব )। অত এব premise 
=হেত্ববয়ব । অবয়ব কথাটায় ন্যায়ের তিশট প্রতিজ্ঞাই বুঝায় । ইংবাজিতে তিনটি বাচি 
কোন শব্দ নাই, 7:8০019 প্রথম ছুটাব নাম, 00900108100. শেষটার নাম । আমাদের 
প্রথম দুইটার একটা নাম ছিল ন| । তাই হেত্ববরব শব্দ তৈয়াৰ কবিতে হইয়াছে। 
88016=আকার। 
00000. = সংস্থান । 
institution অর্থে" সংস্থান শব্ব আজকাল ভুবি প্রযুক্ত হইতেছে। অবশ্য বড ভাল 
হইতেছে বগিতে পাবি না, তবে আব কিছু খুঁজিয় পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই 22000 
প্রকার বলা মন্দ নহে। | 
euthyneme = অব্যক্ত স্তায়। 
Prosy ll০৪ism = উপকাৰী ন্তায়। 
episyllogism = উপকৃত স্তাঁয় | 
১০৮৪ হ্যায় শৃঙ্খল | 
011600108 =দ্বিকল্প স্তায়। 
“উভয়তঃ পাশা রজ্জ,৮ dilemma খাটি সংস্কৃত। 
fallacy = আভাস। * 
হেত্বাভাস = fallacious middle term ( তৰ্কবিজ্ঞান, ১৮৩ পৃষ্ঠার টীক| দেখুন । ) ৷ 
fallacious definit10n ==লক্ষণাভাস, সংজ্ঞাভাল | 
fallacious division -বিভাগাঁভাস। 
fallacy of four terms = চাবিপদী অন্থমানাভাস। যেমন কবিবাজেব| বলেন, ‘আট 
পদী লাল গু'ডা” (লাল গুঁ'ডায় কত পদ লাগে, তাহা মনে নাই। এই কাগ্মীবে জিজ্ঞাসা 
করিয়া! জানিতে পাবি, এমন লোকও নাই। ছোটকালে ছুই রকম লাল গুঁডাঁর কথা 
গুনিয়াছিলাম--আট 0) পদী ও ষোল-() পদী ) |) 


জীবনমালি বেদান্ততীর্ঘ 
শ্রীনগর, বাশ্মীর। 


৯ 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা 


নতি নিয়স্থিত খোদিত-লিপি 


[ব্য সংখ্যা 





একটি বুদ্ধমূর্তি 


গত পৌষ মাসে পবিষণে প্রদর্শনী উপলক্ষে ভাগলপুরেব প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্ণগত রায় সথ্যা- 
নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্ৰ গীযুক্ত সৌবেন্্রমোহন সিংহ মহাশয় প্রদর্শনার্থ ছইটি ধাতু 
নিৰ্ম্মিত বুদধমুত্তি প্রেবণ , করিযাছিলেন। তন্মধ্যে একটি দণ্ডায়মান ধ্যানী বুদ্মূর্তি, তাগ্ৰ- 
নিৰ্ম্মিত এবং স্থবৰ্ণ-মণ্ডিত, দ্বিতীয়টি পিত্তল-নির্ন্মিত । প্রথমটির পাঁদপীঠে বঙ্গাক্ষবে লিখিত 
একটি খোদিত লিপি আছে এবং দ্বিতীষটির নিয়ে একখণ্ড পিশুলফলকে তিন পঙ,ক্তিতে 
ভৈক্ষুকী লিপিতে লিখিত একটি উৎকীর্ণ লিপি আছে। সৌবেন্দর বাবুর প্রেবিত দ্বিতীয় মূর্তি 
এবং তাহাব খোদিত লিপি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সুন্তিটি পিত্তল-নিৰ্ম্মিত ভূমিষ্পর্শ- 
মুদ্ৰাস্থিত গৌতম বুদ্ধেব মুর্তি। বুদ্ধদেব প্রস্ফুটিত কমলেব উপবে ধ্যানাদনে উপবিষ্ট আছেন, 
তাহার দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপরে বক্ষিত এবং অঙ্গুলিগুলি সিংহাঁদন স্পর্শ কবিতেছে। 
দ্বিতীষ হস্ত ক্রোডেব উপরে রক্ষিত । মূর্তিটি সাডে ছয় ইঞ্চি উচ্চ এবং ইহার পাদগীঠের দৈৰ্ঘ্য 
সাড়ে চার ইঞ্চি, প্রস্থ আডাই ইঞ্চি । মূত্তিটিব ওজন ৭৩৩/১০ তিয়াত্তব তোলা সাড়ে সাত আন|| 
বুদ্ধদেব উরুবেলায় অশ্বথৰপী বোধিবৃক্ষতলে যখন সম্বোধিলাভ কবিতেছিলেন, ইহা তাহার 
সেই অবস্থার মূর্তি । মাব নান! উপাষে প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া গৌতমকে বোধিমার্ 
হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অকৃতকার্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিয়া- 
ছিল, “তুমি যে সমুদ্ধ হইলে, তাঁহার কেহ সাক্ষী রহিল না; পরে কে ইহার সাক্ষী প্রদান 
করিবে ?” বুদ্ধ তদুত্তবে মেদিনী স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন । সেই জন্ত 
এই মুদ্রার নাম ভূমিস্পৰ্শমুদ্ৰা বা সাক্ষীমুদ্রা । মহাবোধিতে এই শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ পাষাণময়ী 
মূৰ্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধণান্গরন্থে ধ্যানমালায এই শ্রেণীর মূর্তির সাধন! বা ধ্যান 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত ফুসে নেপালে আবিষ্কৃত সাধনমাঁলাতন্ত্, সাধন- 
সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বজ্ৰাসন-সাধন নামক ভূমিষ্পৰ্শমুদ্ৰাস্থিত বুদ্ধমূর্তির ধ্যান আবিষ্কাৰ 
করিয়াছেন। মুরশিদীবাদ জেলার কান্দি নগবেব কড্রদেবের মুর্তি যে এই শ্রেণীর বুদধমূর্তি, 
তাহা পূৰ্ব্বে একবার বলিয়াছি। যে পদ্মেব উপরে বুদ্ধদেব আদীন, তাঁহাব নাম “বিশ্বপদ্ম- 
বজু”। যে ভাবে তিনি উপবেশন কবিয়া আছেন, তাঁহার নাম প্বজুপধ্যন্ক সংস্থান” ।* 
মূর্তিটির পরিধেয় বসনে ও উত্তরীয়ে লাল পাঁড আছে, তাহা দেখাইবাব জন্তু শিল্পী মুক্তিতে দীর্ঘ 


নি ত) জীম্দ্বজাসনবুদ্ধভট।বকং আত্মানং খট. ইতি নিশ্পীদযেৎ , 
বেন লী চতুম ত হিরন তছুপ্‌বি বিশ্বপদ্মবজ্ৰে বজ্ৰপৰ্যঙ্কসংস্থিতং বামোৎসন্বস্থিত- 
বামকবং ভূষ্পর্শমদ্রাদক্ষিণকবং বন্ধ করাগাকর্ণবস্ত্াবগুঠি ততনুং সর্ববাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনকবিগ্রহং বিচিন্ত্য ওঁ 


ধৰ্ম্মখাতুম্বভাবাত্মিকোহং ইতাহয।হংকাবং কুর্ধয1ৎ--বজীসন-সাধন । 
Etude sur L’ Iconographie 83000101005 de ] Inde, ৮৮ 16 
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তাত্রথণ্ড সন্নিবেশ করিয়াছেন। মূৰ্ত্তির চক্ষুদ্বয় ও ললাটের টাকা র্লজত-নিৰ্ম্মিত এবং মস্তকের 
উপবে “উর্ণা” ও “উষ্ণীষ” আছে । ৷ 

সৌৱেন্দ্ৰ বাবুব নিকট মূৰ্ত্তি কোন্‌ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন কথ! জানিতে 
গ্রারি নাই। খোদিত লিপির আলোচন! করিয়া জানিতে পারিলাম যে, দ্বাবিংশতি বর্ষ পূৰ্ব্ব 
কেথ্বি,জ বিশ্ববিদ্ধালয়ের অধ্যাপক উহার পাঠোদ্ধার কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | তৎকালে 
অধ্যাপক বেওল লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন যে, এই. পিত্বলমূর্তিটি গয়াব ইঞ্জিনিয়ৰ জীযুক্ত 
রবিন্পন্‌ দাহেবেব € CE, Robinson 1080. 0. 18. ) অধিকাবে আছে ।* 

অধ্যাপক বেগুল প্রবন্ধের প্রাবস্তে সুবিখ্যাত প্রদ্বতত্ববিৎ ডাক্তার ফ্লিট (D1. J F, Fleet) 
কর্তৃক লিপিবদ্ধ মূৰ্ত্তিৰ বিববণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার সহিত পূর্বোক্ত বিবরণ মিলাইয়া 
দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, সৌরেন্দ্র বাবু কর্তৃক প্রেবিত মূৰ্ত্তি বব্ন্দিন্‌ সাহেবের মূর্তি। মূর্তির 
নাভিদেশে, বামহন্ডেব তলে ও পদ্দ্বয়েব তলে গোলাকার ক্ষুদ্র রজতখণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। 

মূর্তির তলদেশস্থিত ত্রিকোণাকৃতি পিত্তলখণ্ডে তিন পঙ,ক্তিতে একটি খোদিত লিপি 
উৎকীর্ণ আছে। অক্ষবগুলিব আঁকার নূতন ধরণেব। উত্তবাপথে ও দক্ষিণাপণে সাধাবণতঃ 
খোদিত লিপিসমূহের যেববপ অক্ষব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাব সহিত এই খোদিত লিপির 
অক্ষবসমূহেব কোনই সাঁদৃষ্ত নাই। বহু পূর্বে ডাক্তাব বেওঁল এই জাতীয় অক্ষরে লিখিত 
কতকগুলি বৌদ্ধ ধর্মশান্তগ্রন্থ নেপালে আবিষ্কাৰ কবিষাছিলেন ৷ তিনি প্রথমে ইহার 
"শ্রমাতৃক! লিপি” নামকবণ করিয়াছিলেন। পরে প্রসিদ্ধ মুসলমান পৰ্য্যটক আবু রিহান 
অল্বেকণীর বিবরণ অনুসারে ইহার “ভৈক্ষুকী লিপি" নাম দিয়াছিলেন।1 অল্বেকণী বলিয়া 
গিয়াছেন যে, ইহ বুদ্ধেব লিপি এবং পূৰ্ব্বদেশে উদ্বনপুব নগবে ব্যবহৃত হইত । বুদ্ধের লিপি 
অর্থে বৌদ্ধগণ কর্তৃক ব্যবহৃত লিপি বুঝিতে হইবে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, 
ইহার নাম “ভৈক্ষুকী লিপি” হইয়াছিল। উদুনপুর সম্ভবতঃ, উদ্দগুপুব বা বৰ্ত্তমান বিহার। 
অল্বেকণীর শতাবীদ্য় পবে প্রসিদ্ধ শ্ীতিহাগিক মীন্হ।জুদ্দীন উদ্দওপুব বিহার লিখিবাঁর সময়ে 
অদ্বন্দপুব বিহার লিখিয়া গিয়াছেন। অক্ষর-তত্বের হিসাবে এই শ্রেণীর খোদিত লিপির মূল্য 
অত্যন্ত অধিক। ইহাতে খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যবহৃত অক্ষবদমূহের আকার 
দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে পূৰ্ব্বভারতে যে 
সমস্ত মূৰ্ত্তি নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাতেই এই শ্রেণীর খোদিত লিপি দেখিতে পাও! যায়। 
ভারতীয় অক্ষর-তত্ব-বিদ্য।র স্থষ্টিকর্তা ডাঁক্তাব জর্জ বুলাব এই শ্ৰেণীৰ অক্ষব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ১-- 


* Indian Antiquary Vol XIX, page 77 
+ Transactions of the Seventh International Congress of Onrientalists Aryan 
Section page 111 and Transactions of the tenth International Congress of Orientalists 
part Il page ISI. ্ * 
®& 
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“The arrow head alphabet, plate VI, Cols XVIII, XIX, which 6 
Bendall, 1ts discoverer, 1s 10001710600 identify with Berunr's Bhaik- 
Suki 11101 appears to be confined to Eastern India It of course, has no 
connection with the Nagar, but,‘as Bendall pomts out in his very 


careful description 1s the 1inmediate offspring of an ancient form, ০ 


of the Brahmi. It would seem that the A, A, ka, na, ra and perhaps 
also 006.782 of the present alphabet have curves at the lower end, 
This peculiarity, as well as the peculiar e, noted by Bendall and 
the absence of a difference between rand ra, seem to indicate that 
the present alphabet belonged to the southern scripts, for which 
these points are characteristic. It’s pomted kha, ga, and sa likewise 
occur 111 southern alphabets. And the forms of 1a, ta and na per- 
haps point rather to the south-west-than to the south Only in the 
case of the looped sa 16 1s possible to think of northern ( Gupta ) 
Influence, but the possibility that 16 1s an mdependent new forma- 
tion 1s not excluded ” 


বৰ্ত্তমান কাল পৰ্য্যন্ত তিনটি প্রস্তর-নিৰ্ম্মিত মুর্তিতে এই শ্রেণীর অক্ষরে উৎকীর্ণ খোদিত 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নগধে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূৰ্ত্তির পাদপীঠস্থিত 
খোদিত লিপি ডাঁক্তাব বেগুল উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন।। দ্বিতীয় খোদিত লিপিটি 
কলিকাতাঁব সরকারী চিত্রশালায় একটি “জস্তল মুত্তিব” পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে। 
তৃতীয়টি ডাক্তার ওয়াডেল (1, A, 78৫1] ) কর্তৃক মুনের জেলার উরেন গ্রামে আবিষ্কৃত 
একটি মূর্তির পাদগীঠে উৎকীর্ণ আছে ।{ 

এই সমস্ত খোদিত পিপিব পাঠোদ্ধারের চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই। ভাক্তাব বেওল বুদ্ধগয়ায় 
খোদিত লিপির নিম্নলিখিত পাঁঠোদ্ধাব করিয়াছিলেন, 

(১) শীধৰ্ম্ম বরদ হেতু ॥ শ্রীরক্ষ পৌন্র সঙ্ঘ প্র 

(২) বাল (1) শ্রীবাদাক্ষ (1) যক্ষপাঁল তৎপুত্র আহবম 

(৩) লস্ত দেয় ধৰ্ম্মোয়ম্‌। 

ইহার পরে পাঁদটীকাক্স ভাক্তাব বেগুন স্বীকাৰ করিয়াছেন যে, দানপতির নাম যক্ষপাঁল না 
হইয়া ষক্ষপালিতও হইতে পারে ।ণ 

কলিকাতা! চিত্রশালার এই শ্ৰেণীৰ অক্ষবের খোদিত লিপি ছুইটিব সাহায্যে নিম্নলিখিত 
পাঁঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি;--- 





* Fleet's Translation of Bubler’s Indian Paleography, Indian Antiquary Vol 
XXXII, appendix, page, 60 

T Indian Antiquary, Vol XIX, page, 78 

| Journal of the Asiatic Society of Bengal 1893 part ID. I, 

$ Indian Antiquary, Vol, XIX, page 77, note 2 
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(১) শ্ৰীধৰ্ম্ম ববপদেত্য (?)॥ শ্রীবুদ্ধ পৌত্র সংঘ সা 
(২) লাদ (?) শ্রীরাণক যক্ষপালিত পুত্র আহবম 
(৩) লন্ত দেয় ধৰ্ম্মোয়ং ॥ 


মন্তব্য = 


১। প্রথম পঙ ক্রিব গ্রথম শব্দটির “শীধর্ম্ম ববদ হেতু” না হইয়া “সীধৰ্ম্মবরপদেভ্য” হইতে 
পারে। মহামহো পাধ্যায হর প্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপ পাঠ কবিয়াছেন। এই শব্দের শেষের 
অক্ষবটি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে; কারণ, ইহার উদ্ধদেশ “ত”এর অনুরূপ, দ্বিতীয় পঙ ক্রিতে 
যক্ষপালিত শব্দের “ত” দ্ৰষ্টব্য। ডাক্তার বেগুল প্রথম পঙ,ক্তির ৬ষ্ অক্ষবটি “দ্র” বলিতে 
চাঁহেন, কিন্তু ইহা যক্ষপালিত শবেব “প”এর অনুপ । | 

২। প্রথম পঙ ক্তির দ্বিতীয় শব “এীবুদ্ধ পৌভ্র”, “শ্রীরন্ম পৌত্র” নহে। ডাক্তাব বুলাব 
কর্তৃক প্রকাশিত ভারতীয় অক্ষর-তত্ব নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ চিত্রেব অষ্টাদশ স্তম্ভের সপ্তম ও 
পঞ্চাশৎ পঙক্তি দ্ৰষ্টব্য | 

৩। মহামিহোপাধ্যায হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী প্রথম পঙ ক্তির শেষ অক্ষর ও দ্বিতীয় পড.ক্তির 
প্রথম হুই অক্ষৰ লইয়া “দালাদ” পাঠোদ্ধার কবিয়াছেন। আমি এই তিনটি অক্ষরেব 
গাঠোদ্বার কৰিতে পারি নাই। 

৪ | দ্বিতীয় পঙ.ক্তিব দ্বিতীয় শব্দ ডাক্তার বেওল কর্তৃক “রাজাক্ষ’ পঠিত হইয়াছিল। 
কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে ইহা “রাণ্‌ক”, প্রাজণ্যক” অপত্রংশ এবং ভাবতের ইতিহাসের মধ্যযুগে 
সামন্ত রাজা বা রাজকৰ্ম্মচাবিবিশেষেব উপাধি ছিল। প্ণ* সম্বন্ধে ডাক্তার বুলারের গ্রন্থের ষষ্ঠ 
চিত্রেব অষ্টাদশ ও উনবিংশ স্তম্ভেব উনত্রিংশ পড.ক্তি দ্রষ্টব্য ৷ 

৫। “ক"এর আকার'নুতন ; তবে “ক্ষ”এব উৰ্দ্ধদেশেব সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃষ্ত আছে; 
কিন্তু ডাক্তাব বুলাবের ষষ্ঠ চিত্রেব অষ্টাদশ স্তম্ভেব পঞ্চদশ পড.ক্তির অক্ষবের সহিত কোনই 
সাদৃগ্য নাই। তবে ইহা “ক্ষ” নহে, কারণ, প্যক্ষপালিত” শব্দে “ক্ষ” পাওয়া গিয়াছে এবং 
ইহার সম্বন্ধে ডাক্তার বুলারের গ্রন্থের ষষ্ঠ চিত্রেব উনবিংশ স্তম্ভের উনপঞ্চাশৎ পঙ ক্তিব “ক্ষ্য” 
দরষ্টব্য। 


অনুবাদ 


"ঠৰীধৰ্ম্মশ্ৰেষ্টের চরণে ( নমস্কাব ) শ্রীবুদ্ধপৌত্র সঙ্ঘশালাপ্রদাত! বাণক ষক্ষপাঁলিতেব পুত্র 
আহবমল্লেব ধৰ্ম্মাৰ্থ দান।” 

রাঁণক যক্ষপাঁলিত, তাঁহাব পুত্র আহিব মল্ল ও বুদ্ধপৌত্ৰসংঘ সম্বন্ধে এই খোদিত লিপি 
ব্যতীত অপর কোন কথাই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 


/ 


ll জীৱরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাধ 


অন্ধেশ্বরী-ত্রত-পাঞ্চালী 


চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রাম্য মহিলাসমাঁজে ‘অন্ধেশ্বৰী-বত’ নামক এক বিচিত্র ব্রত বহুকালাবধি 


" প্রচলিত আছে। সম্প্ৰতি এই ব্রতেব একখানি অপ্রকাশিতপূর্ব “পাঞ্চালী” আমব প্রাপ্ত 


হইযাঁছি। “পাঞ্চালী” আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্ৰ, ৮২ পৃষ্ঠা মাত্র, নিয়ে তাহা! আমূল যথাযগ 
সঙ্কলন কবিয়! দেওয়া হইতেছে, ইহা পাঠে “অন্ধেশ্ববী-ব্রতে”্ব নিয়মাদি পাঠকগণ অবগত 
হইতে পাঁবিবেন। | 

কোঁন একটি ব্রত বা পুবাণকথ! অবলম্বন কবিষা প্রাচীন কাঁলেব বহু লেখক বিভিন্নভাবে 
লেখনী পৰিচালন কবিয়াছেন। একই বিষয়ে ভীহাদেব সকলেব মুল বক্তব্য এক হইলেও 
বচনাশক্তিব বাঁ ভাঁবপ্রকাঁশেব তাঁবতম্য অন্থসাবে তাহাঁদেব পৰস্পৰেৰ পুস্তকেব মধ্যে একটা 
পাৰ্থক্য স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এতহুপবি প্রতিলিপিকাঁবগণেব উদ্ভট বাহাছুবী- 
প্রকাশের ইচ্ছা বা অজ্ঞতা এ সমুদায গ্রন্থাবলীব স্থানে স্থানে গুকতব পাঠাস্তব আনিয়া দিয়াছে। 
স্মবণ হয়, এই ধরণেব এক “শনিব পাঞ্চালী” পুন্তিকাই আমৰা ১৫১৬ খান! দেখিয়াছি 

আমাদেব অগ্ভকাৰ আলোচ্য “অন্ধেশ্ববী-ব্রত-পাঞ্চালী”খানি যে পুবাঁতনেৰ প্রাগুক্ত 
প্রভাব হইতে আত্মবক্ষা কবিতে সমর্থ হইযাছে, এ কথা সাহস কবিয়া বলা যাঁয়না। তবে 
আঁমাঁদেব কতকটা বিশ্বান আছে, আমবা যে “পাঞ্চালী”খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাৰ লেখাব 
ভিতবে কুব্রাপি এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যাহাতে আমব! ইহাকে প্রতিলিপি বলিয়া 
স্থিৰ কবিতে পাঁবি। ণ্অন্ধেশ্বরী ব্রত-পাঁঞ্চালী” অন্ত লেখকেবা আঁবও লিখিতে পাবেন; 
মনে হয়, এখানি সেগুলি হইতে পৃথক্‌ হওয়া অসম্ভব নহে। _ 

আমাঁদেব এইবূপ ভাবিবাঁর দুইটি বিশিষ্ট কাঁবণ আছে , একে একে তাহা লিখিতেছি। 

“পাঞ্চালী”-পাঠে আমবা জানিতে পাবি, “কুএপাবা” গ্রামেব এশ্রীউমাচবণ গুকঠাকুব 
সন ১২৩০ মঘি তাং ১৮ আসাব” এই ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকাখানি লিখিয়াছেন । 

“কুএপাবা” চট্টগ্রাম জেলাব অন্তর্গত একখান! বন্ধিষ্ণু গ্রাম, সাধাৰণতঃ ইহাকে “কোঁয়ে- 
পাঁড়া” বল! হয়। “কোষে” শব্দটি মঘী বা মাগধী, ইহাব অর্থ__"্মৃহিষ*। হয় ত এক সময়ে 
এই গ্রামে বহুতব মহিষ গৃহ-পাঁলিত হইত, তাহা হইতেই এ নামেব উৎপত্তি। যাহা হউক, এই 
“কুএপাবা*-গ্রাম হইতেই সেই গ্রামবাসী শ্রীমান্‌ নীবেন্দ্রলাল সেন এই "পাঞ্চালী”খান| সংগ্রহ 
কবিয়া আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছেন। এতঘ্যতীত পগুকঠাঁকুব” বলিয়| “দত্ত”, “বায়”, 
“সেন* প্রভৃতিব ন্যায় আমাদেব সমাজেব কোন শ্ৰেণীৰ কোন বংশজ পদবী আছে কি না, 
জানিন|। দীক্ষাদাতাব| "গুকঠাকুব” বটে, কিন্তু উহা তাঁহাদেব বংশজ পদবী নহে। প্রাচীন 
সময়ে আমাদিগেব গৃহে আঁমাদিগের অল্পবয়স্ক সম্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবাব অন্য বৰ্ত্তমান 
দগৃহ্শিক্ষকেব” স্থলবর্তী হইয়া কিংব। স্থানবিশেষে গ্রতিবেশী-সন্তানদিগকে শিক্ষণ দ্বিবাব ব্যপদেশে 
এমন কতকগুলি স্বপ্পশিক্ষিত প্রবীণ লোক নিযুক্ত হইতেন , তাঁহাবা সকল ক্ষেত্রে উচ্চবংশ- 
জাত হইতেন না। ইহীব! সাধাবণ্যে নিজেব বংখপদবী গোপন কবিয়া আপনার্দিগকে 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


“গুকঠাঁকুব* বলিয়া প্রচাৰ কবিতে গৌবৰ অনুভব কবিতেন। বন্ধ্যমাণ “পাঞ্চালী”-লেখক 
“উমাচবণ” যে এবন্বিধ “গুক্ঠাকুব” নহেন, কে বলিতে পাবে? 

অধিকন্ত “উমাচবণ গুকঠাকুবেব” গুকঠাকুবীয় প্রাচীনত্বেব প্রমাণ তাঁহাব হস্তাক্ষরেব 
মধ্যে পাওয়া যায়। ' আমবা নু[নকল্পে শতাধিক বসব পূর্বের হস্তলিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি; 
সমালোচ্য “পাঞ্চালী”খানি তেমন কিছু প্রাচীন না হইলেও লেখকেব হস্তাক্ষৰ এত, 
“সাংঘাতিক” এবং বর্ণাশুদ্ধিবন্থল যে, সে সমুদয় প্রাচীন পুস্তকেব সহিত প্রথম দৃষ্টিতে কিছু 
ইতববিশেষ উপলব্ধি হয-ন| | ইহাও সেই প্রাচীন যুগেব বিখ্যাত তুলট-কব! কাগজে লিখিত 
হইয়াছে, ইহ! পাঠ কবিতেও গলদবৰ্ম্ম হইতে হয়। 

চট্টগ্রামে জমিদারি কাগজপত্রে এবং বৃদ্ধ ও গ্রাম্য লোকেব চিঠিপত্রে < এখনও মথী সন 
ব্যবস্থত হইয়| থাকে। এক্ষণে ১২৭৪ মঘী সন চলিতেছে, আধুনিক বঙ্গাবেব স্তায় বৈশাখ 
মাস হইতে ইহাৰ নববর্ষাবস্ত হইয়া থাকে। আমাদেৰ আলোচ্য পুথিখানি ১২৩০ মঘী সনে 
বচিত, হতবাঁং ইহা মাত্র ৪৪ বৎসব পূৰ্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই অর সময়ের মধ্যে ইহা 
বিকৃত না হইবাঁবই সম্ভাবনা । 

পক্ষান্তবে এ পুস্তিকাঁখানি যে অপব কোন কবিব লিখিত পাঞ্চালী”ব প্রতিলিপি নহে, 
ইহা যে "উমাচবণ গুকঠাকুবেব” বচিত পুস্তিকাঁব মূল পাঁওুলিপি, তাহাব আব একটি বিশেষ 
প্রমাণ এই যে, আমবা এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় প্রাচীন পুথিব হস্তলিখিত প্রতিলিপি দেখিবাঁব 
সুযোগ পাইয়াছি, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলিতেই গ্রন্থশেষে লিখিত আছে, “যাহা দেখিয়াছি, তাহাই 
লিখিতেছি*; কিন্তু এ “পাঁঞ্চালীতে” তেমন কোন কথা লিখিত নাই, বৰং তৎস্থলে আঁছে;--- 

পআযুদ্ধেবে যুদ্ধ কবি দিবেন বুধজন। ইষ্টদেবেব দোহ।ই জদি তথা না দে মন ॥” 

অআঁমব| “বুধজন” বলিয়া স্পর্ধা বাখি না; সুতবাং এ “পাঁঞ্চালী”খানিব সম্বন্ধে আমাদের 
বাঁডনিষ্পত্তি কবিবাঁৰ কোন অধিকাব নাই। শুধু এইটুকু বলিতে পাবি, প্রাচীন যুগেব 
কবিকল্লিত দেবদেবীব| যেমন মনুষ্যবিশেষকে অকথিত যন্ত্রণা দিয়া আপনাঁদেব মহিমা! বা পূজা 
প্রগাব কবিয়াছেন, উমাঁচবণেব প্অন্ধেশ্ববী” তেমনটি কবেন নাই--তিনি বিপন্নাকে উদ্ধীব 
কবিতেই মর্ত্যধামে গ্রকটিতা হইয়াছেন, এখানেই তীহাঁব যাহা কিছু বিশেষত্ব। 


অথ অন্দেশ্বরির পাঞ্চালী লিখ্য তে--. পর 
বন্দে দেব গণপতি করিআ! প্রণাম। সপ্ত পুত্র বিবাহ করাইলো একে একে । 
সৰ্ব্ব কাৰ্জ্য সিদ্ধি হ 4 লৈল তান’ নাম ॥ মবিলেক সদাগব দৈবের বিপাকে ॥ 
সবশ্বতিব পাদপর্দে* প্রণতি কবিআ। সদাগর মিত্যু হইলো বিধত! পাষণ্ড । 
অন্দেশ্ববিব ব্ৰতকথা কহিব বচি । || ক্রমে ক্রমে ধনজন গেলো! বাঁজ্যখণ্ড ॥ 
পূৰ্ব্বে এক সাগর সত্যজুগে ছিলো। < দুঃখিত হইয়| বাঁজা আছয়ে তথাএ। 
অতি ধনবস্ত বাঁজাব সপ্ত পুত্র ছিলো ॥ দিনান্তেতে ভিক্ষ। তাঁবা কৰি অন্ন খাএ॥ 





১। ভাঁন-তার, তাঁহার । টু ২। পাদ্দপৰ্গে--পাৰপগ্মে । 


সন ১৩২০ ] অন্ধেশ্বৱী-ভ্ৰত-পাঞ্চালী = ১৫৯ 


এই মতে বহে তাব| হইআ দুঃখিত । হেনকালে এক বাঁজী মৃগঅ৷ কাবণে। 

তাঁরপবে জে হইলে! যুন কহি কথা ॥ সৈম্ত সামন্ত সনে চলিছে কাননে ৷ 

একদিন ছোট বধু জল ভবিবাবে। সৈন্য দেখি সাধুব পত্বি ভাবয়ে তথাএ। 

সবববে গেলো বধু কুম্ভ লইআ কবে ॥ কোন খানে জাইবা বৈশ্য না দেখে উফাঁএ ॥ 

কাকেতে কলসি লইআ! ধিবে ধিবে জায়ে। অন্ত পন্থ নাহী কৈন্তা গৃহেতে জাইতে। 

সববৰ নিকটেতে উপনিত হএ ৷৷ তাহ! দেখী সাধুব পত্নি লাগিলোঁ কান্দিতে ॥ 
লাঁচডি-- 


কান্দে সাধুব বনিতা, মনেতে পাইআ! বেথা, উফায়ে না দেখী ভাবি আঁব। 
বাজসৈন্তে আঁমা পাইলে, ধৰিঅ| নিবেক বলে, সত্যনষ্ট কবিব আমাৰ ॥ 
জাল সাধুবিব ঘবে, বিকপ বলিব মোবে, ক্রোধ করি মাবিব এখন ৷ 
হাহাবে দারুণ বিধি, নাহী জাম কোন যুদ্ধি, এইবাব বক্ষষে জিবন ॥ 

এই মতে কান্দে ধ্বনি, ছুই চক্ষুব পবে পানি, তাহ! দেখী দেবি অন্দেশ্ববি। 
অন্দেশ্ববি মহাঁমাএ, হইঅ! জে ববদাঁয়, আসিল! ব্ৰহ্মনিব রূপ ধৰি ॥ 

দেবি বোলে যুন আই, কান্দ কোন ছুঃখ পাই, কহু মৌবে সব বিভখন। 
কৈস্তা বোলে যুন কহি, বাজসৈন্ত দেখ ও, ধবি নিব কবিব লাঞ্চন। 

দেবি বলে কব কাঁচ, ও দেখ বিনাগাছ, তাব তলে. বহ লুকাইয়া। 

বিনার সপ্পপাত! লইয়া, চক্ষু মুদি গ্রহস্তি’ দ্িআ, তাঁব তলে বহ লুকাইযা ॥ 
জদি জায় সৈন্য চলি, উঠিব| জে গ্রহস্তি মেলি, ঘবে যুখে জাইব! চলি! । 
এথ যুনি সোন্দবি২, বহে বিনাগাছ ধৰি, বাজসৈন্ত গেলেন চলিআ । 
অন্বেশ্ববীব কপাঁএ, কৈস্তা না দেখে তথাঁএ, সৈন্যসব গেলেন চলিয়া ৷ 
সৈন্যসব গেলা দেখী, উঠে বাঁমা চন্দ্ৰমুখি, ব্ৰাহ্মমিব পায়ে পবে গীআ॥ 


পআব-_ 
কৈন্যা বোলে ব্ৰাহ্মনি তুমি সৰ্ব্বথা ন হও*। সকল দেবতা পুজা আছয়ে সংসাবে। 
কোন বর্ণ হও মাতা! পবিচর দেও ॥ মোব পুজা সংসাঁবেতে কেহ নাহি কবে ॥ 
তোমাব কাবনে মাতা পাইনুম পবিত্ৰান। তুমি গিআ মোব ব্ৰত কব হবসিতে । 
পরিচয় না দিলে মাতা তেজিমুং পবান ॥ ধনে পুত্রে বব পাইব! মনে বাঞ্ছিতে ৷ 
দেবি বোলে যুন কহি বাজাব সোন্দবি। কৈন্তা বোলে মাও তুমি কোন বর্ণ হও। 
মোব নাম হএ কৈন্া জান অন্দেশ্ববি ॥ আপনাব নিজমুত্তি ধবিআ1 দেখাও ॥ 
eMC ভিত ন এথেক যুনিঅ! তবে দেবি অন্দেশ্বৰি | 
২। সোন্দরি--হুন্দবী। কন্তাঁবে দিলেন দেখা নিজমুত্তি ধৰি ॥ 


৩। সৰ্ব্বথা না হও-_যাঁহা। দেখতেছি, তাহ! ন | আই্টাঙ্গে প্রনাম কবে সাধুব বনিতা। 
৪1 তেজিমু-ত্য/জিব, ত্যাগ কবিব। কোনমতে পূজা তোমাব কহ যুনি মাতা ॥ 


১৬০ 


দেবি বোলে যুন কৈন্তা ব্ৰতের বিধান। 
কৃষ্ণপক্ষে মৌব ব্ৰত কব সন্নিধান ॥ 

বুধ গুক শুক্র সোম এই চারি বাবে !-- 
জাব১ মনে এই দিনে প্রতি মাসে পাবে ॥ 
সর্বদ্দিবা উপবাস কৰিবেক ব্ৰতি ৷ 
রাত্রিজোঁগে কৰিবেক ব্রতেব আহুতি ৷৷ 
ঘট স্থাপী গণেশাদি পূজিব হবিসে ৷ 
বন্তপুষ্প লইম| ধ্যান কবিবে| বিশেসে ॥ 
গন্ধ পুষ্প ধুপ নৈবিদ্য বিধান। 

অন্দেশ্ববি মহাঁভাঁগী ইত্যাদি জে ধ্যান ৷ 
শোবশ উপচাবে দ্বিঅ! পুঁজিবো বিশেষে । 


বেদেব বিধানে পূজা কবিবেক হবিসে ॥ = 


বিনাপত্র সপ্তগুটী আনিব তথাতে । 
ত্রতকথা শুনিবেক বিনাপত্ৰ হাতে ॥ 
বিনাপত্রে গ্রহস্তি দিবো কথাতে যুনিতে। 
কথাসাঙ্গে গ্রহস্তি মেলি দিবো হবসিতে ৷৷ 
তাৰ পৰে ব্রতসার্দ কবিমা হবিসে। 
চুবা* খাইবেক ব্ৰতী আনন্দ বিশেষে ॥ 
অন্ধকাব কবি তবে প্রদীপ নিপাইব। 
সপ্তমুষ্টি চুব! তবে চক্ষু মুদি খাইব ৷৷ 
তাব পবে আর চুব! প্রকাশে খাইব। 

ক ¥ Ed 
সেই বান্তি অন্ন আব ন! খাইব ব্রতি। 
তোমাবে কহিলো আমি এই ব্রতনিতি ॥ 
এই মতে ব্ৰত কৈন্তা জদি কব তুমি । 
ধনে পুত্ৰে ববদায় হইবাম আঁমী ॥ 


১। জার মনে--যাঁহার যেমন ইচ্ছ]। 


২ পরর- বেনাৰ পাত, বেণুপত্ৰ। 
৩ ।/ চুব!--চিডাঁ, চিপিটক | 


সাহিত্য*্পরিষৎ-পন্রিকা 


[ ২য় সংখ্যা 


এথেক বলিমা দেবি হইল! অন্তধ্যান। 
জলকুম্ভ লইয়া কৈষ্তা গৃহেতে পআঁনঃ ॥ 
বিলম্ব দেখিনা তানে জিজ্ঞাসে সাষুবি। 
এথেক বিলম্ব কেনে কহত সুন্দবি॥ ও 
আদী অন্ত কথা জ'দ্‌ শকলি কহিলো । 
খিখ্যাবাক্য বলিমা! সাযুবি ক্রোধ হইলো ॥ 
বাজসন্তে সত্যনাশ কবিছে তোমাব। 
বুদ্ধি কবি আশিআঁছ আম! ছলিবাঁব ॥ 
জদি শতা আনেশ্ববি বব দিছেন তোবে। 
এই জলকুম্ভ তোঁব কাঁকেব উপবে ॥ 
জদি সোন কুম্ভ" হএ' দেখি শাক্ষাতে। 
তবে জানি ববদাঁয় হইআছে তোমাতে ॥ 
এই কথা যুনি কৈন্যা ভাবে অনোশববি। 
সোবর কুম্ভত হইলেক কাঁকেব উর্পবি ॥ 
তাহা দেখী সাঁধুবি বিশ্বজ্ঞান হইলে! । 
পুত্ৰসৰ ডাকি তবে কহিতে লাঁগীলো! ॥ 
যুনিঅ| ব্রতেব কথা কৈন্ত।ব মুখেতে। 
সেই মতে ব্রত কৈল বেদবিধি মতে ৷৷ 
ব্ৰতেব কাবনে সাধুব পুর্বধন হইলে । 
ধনপুত্ৰবব পাইআ আনন্দিত হইলো ॥ 


, এই মতে ব্ৰত তাব হইলো প্রচাঁব। 
- ঘবে ঘৰে কবে ব্রত দিম| জষকাব ॥ 


ব্যাসদেবে বচিলেক আন্দেশ্ববিব পদে। 
সৰ্ব্বকাৰ্জ্য সিদ্ধি হএ বাঁখ নিবাপদে ॥ 
আমি অতি মুবমতি না জানি বর্টীতে। 
কিঞ্চিত কহিলোঁ কথা! তোমাব কপাঁতে ॥ 
অুদ্ধেবে যুদ্ধ কবি দিবেন বুধগণ। 
ইষ্টদেবেধ দোহাই জদি তথা না দে মন ৷৷ 


৪1 পত্মান--পযান, প্রয়াণ । 
৫] ভানে- তাহাকে । 
৬। সোন্নকুম্ভ--স্বৰ্ণকুম্ভ । 





৭) হএ-হষ। 


ইতি অন্দেশ্ববিব পাঞ্চালি সমাপ্তঃ। ইতি সন ১২৩০ মঘি তাং ১৮ আঁসাব 
বোজ কুজবাঁব লিখীত '্ীউম1চিবণ গুকঠাঁকুব সাং কুএপাঁবা। 


শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 


দ্বিতীয় মামিক অধিবেশন 


স্থান--বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিহ-সন্দির 
সময়--২৯শে আষাচ, ১৩ই জুলাই, রৰিবাঁর, অপবাহু টা 


আলোচ্য বিষষ-_. 


১। গত অধিবেশনের কার্ধ/বিবরণ পাঠ ২। সদস্ত-নির্ববাচন ৩। পুস্তক ও পুথি 


উপহাবদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ৪। পুস্তকাধাব-প্রদাতাকে ধন্তবাদজ্ঞাপন ৫1 প্রদ- 
ৰ্শন--জীয়ুক্ত সতীন্ৰৰনারায়ণ রায় মহাশয়েব প্রদত্ত দুইটি প্রস্তরমূত্তি ৬। প্রবদ্ধপাঁঠ-_্ীযুক্ত 
মতীশচন্দ্র রাঁয় এম্‌ এ মহাশয়ের “প্রাচীন পদাবলী ও পৰ কৰ্ভৃগণ” ৭। ইন্দোবনিবাসী 
প্রবাসী বাঙ্গালী এঁতিহামিক এবং হিন্দীভাঁষায় সুকবি শ্রীযুক্ত গোপাঁলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের মহিত পরিচয় ও তাহাৰ অভিভাষণ ৮। শোৌকপ্রকাশ--(ক) অধ্যাপক ৬গতিকৃষ্ণ 
সেন বিএ ও (খ) ৬রজনীকাস্ত বিদ্বাবত্বের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ। 


উপস্থিত-- 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী. এম্‌ ৩, সি আই ই, (সভাপতি) 


এ 


গীযুক্ত নগেন্্রনীথ বস্তু প্রাচ্যবিদ্তামহাৰ্ণব 


শ্রত্কুমার লাহিড়ী 
নিখিলনাথ বায় বি এল্‌ 
রামেন্দ্রসুন্র ত্ৰিবেদী এম্‌ এ 
সইয়দ আলি আখতার 
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ 
মৃণালকান্তি ঘোষ 
বি, এল, চৌধুগী বি এ, বিএস্‌সি 
এবোধচুন্্ৰ দে এক, এচ, এস 
কালীপদ মুখোপাধ্যায় 
কৈলাদচন্ত্ৰ চক্রবর্তী এম্‌ এ, বি এল্‌ 
বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্যশাস্ত্ী 
দুৰ্গাশদ্কৰ ভট্টাচাৰ্য্য 
চিত্তন্থখ সান্তাল বি ই 
ললিতমোহন দে 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

৫ 


* ডাঃ শ্রীযুক্ত দতীশচন্ত্র বিদ্ধাভূষণ এম এ, পি, এইচ, ডি, 


কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত 
শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্ৰ ঘোষ বিদ্বাভূষণ 

» হেমচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত এম্‌ এ, বি এল্‌ 

» চাঁকুচন্ত্র মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ 

» সঁতীশচন্দ্র মিত্র 

৯ বসন্তবঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ 

» রামকমল সিংহ 

৬ বিনোদবিহারী গুপ্ত 

» গৌরহরি সেন 

» তারাচরণ চক্রবর্তী 

» শশিতৃষণ ঘোষ 

» যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

৬ পরেশপ্রসন্ন সোম 

» গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 

১ যোগেক্কুমাব সেন 

৬ যোগেন্দ্রন্দ্র ভৌমিক 


৩ 


8 


শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যতীশচন্ত্ৰ মুখোপাধ্যায় 
ভুবনমোহন গল্পোপাধ্যায় 
অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী 
নকড়ি বায় গুপ্ত 
রমণীমোহন বঙ্থ 
নৃপেন্দ্ৰনাথ রায় 

সুকুমার ঘোঁষ 
যতীন্দ্ৰমোহন সিংহ 
ভোলানাথ কৌচ 


শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শরীক 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 

হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্‌ এ 
হৰ্গানারায়ণ দেন শাস্ত্ৰী 
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমূএ 
ববীন্দ্ৰনাবায়ণ ঘোষ এম্‌এ 


বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিবাবণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মন্মথনাথ মিত্ৰ 

সারদাচবণ ঘোষ 

সতীশচন্ত্ৰ দত্ত 

কৃষ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ 

পণ্ডিত তারা প্রসন্ন ভট্টাচাৰ্য্য 
সুর্য্যকুমার পাল 
নলিনীকান্ত চট্টৰোপাধ্যাষ 


ৰ 


এ 


2 


ঙ 


এম্‌ এ, বি এল (সম্পাদক ) 
মন 


3 


~ 


সহকারী সম্পাদকগণ 


) 


ৰ 


সভাপতি মহা'মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী এম এ মহাশয্ন সভাপতিব 
আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনে কীর্ধ্যবিবব্ণ পঠিত ও গৃহীত হইল-। 
তৎপবে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথাবীতি সাদস্ত নির্বাচিত হইলেন, 


রসতীবক সমর্থক 
শ্রীমন্থমৌহন বন্ধ শ্রীব্যোমকেণ মুস্তফী 
প্রীতারাগ্রসন্ন ঘোষ ভীবামকমল সিংহ 


শ্রীঅবিনাশচজ মজুমদাৰ শ্রীঘর্গানাবায়ণ সেন 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র 


ক? 


নুতন সদ্বস্ত 


শ্রীনিতাইহরি দেবি এ 
৫১1২ রাজ! রাঁজবল্লভ গ্রীট। 
শ্রীযতীন্্রমোহন ঘোষ, 
৮৬২ মেছুয়াবাঁজাব সীট । 
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার 
শিঞাইল, হরিপুর, পাঁবনা.। 
শ্রীবাজেন্দ্রনাঁবায়ণ সিংহ সবস্বতী 
জমিদার, বোরশুল, বর্ধমান । 
জীদেবেন্দ্ৰনাথ সবকার বি এল 
উকীল, বর্ধমাঁন। 
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্রস্তাবক সমৰ্থক নুতন মন্ত 

শ্ীরায যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী গ্ৰীমোহিতচন্দ্ৰ বঙ্গ বি এল 

১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্্রীট। 
শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত ৰু __ ডাঃ শ্ৰীমবিনাশচন্দ্ৰ সেন এল্‌ এম্‌ এম্‌ 

'_ সুঙ্গের। 
ll J শ্রীতাবাপ্রসন্ন বরাট, আলমোরা। 

খ্ৰীৰায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুবী ৰ “ প্ৰমারদাপ্ৰসন্ন ঘোষ * 

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা । 
শ্রীবামকমল সিংহ শ্রীমনোরঞ্রন সিংহ 

খাপিষ্ট্যান্ট সেটলমেন্ট অফিদার, গয়! । 

গীহেমচন্ত্ৰ দাশগুপ্ত ৪ শ্লীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় 


নলিক্ষির, ফবিদপুব। 
কবিরা শীহুর্গানারায় সেন , কবিরাজ শ্রীহবপ্রসন্ন দাশগুপ্ত 
৫১ মুক্তারামবাঁবুর ষ্ৰীট। 
» শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
উকীল, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর। 
শ্রীব্যোমকেশ মুগ্তফী  শ্রীগ্রবোধচ্্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৈলাঁদচন্দ্র চক্রবর্তী এম্‌ এ, বি এল্‌ 
১৬ পটলডার্সা ষ্ট্ৰীট । 
তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহাঁব-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করা হইল, 


শ্রীনলিনীরগুন পণ্ডিত 


উপহাবদাঁতা উপহাত পুস্তকৈব নাম 
শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় ১। শিক্ষাপ্রচাঁব 
» কার্ধ্যাধক্ষ এরিয়ান প্রেম, শিলচর ২। গ্ৰীধৰ্্মমল 
» হরিশ্চন্ত্র নিয়োগী = ৩। ন্নেহউপহাব 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী ৪1 সুধাখণ্ড পাঁচালী ( ১ম থও ) 
Officer In charge *- Annual Progress Report on 
Bengal Sectt, Book Depot Forest Administration in the, 
Presidency of Bengal for 
1911-12 


= Report on the Maritime Trade 
of Bengal for 1912-18 - 
Report on Survey and Settle 
ment Operations in Bengal for 
1919 


৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


উপহারদাত। উপন্ৃত পুস্তকেব নাম 
Officer in charge Statistical Returns with a 
Bengal Sectt, Book-Depot. note of the Regisrtation Dept. 


in Bengal 1919. 


* The Registrar, Calcutta University 2. Calcutta University Minutes for 
1912 Parts IIT & I1V 
The Brotherbood , 8. Mundak Upanishad 
শ্রীযুক্ত সত্যনন্দ রায় 4, Popular Education 
১ € Report of the Central Com- 
mittee of Workiugman'’s Insti- 
tution 


Dircctor, Geological Society of 5, Memoirs of the Geological 
India Survey of India Vol, XLI pt, 1, 


6. Records of the Geological Survey 
of 10019) Vol, XLII, pt, I 


Mr, Arthur & Ellen Avalon J, Tantra of the Great Liberation 
through Messrs, 
(Thacker, Spink & 00) 8, Hymns to the Goddess, 


তৎপরে একটি মেহগ্সি-কাষ্ঠেব পুস্তকাঁধাব (7801; ) পৰিষদে উপহার দেওয়াব জন্ত 
পরিষদের হিতৈষী সস শ্রীযুক্ত পরেশচন্ত্র সোম মহাশয়কে পরিষদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন কবা হইল। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰনাথ বঙ্গ প্রাচ্যবিস্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীন্তনারায়ণ রায় 
মহাশয়ের প্রদত্ত একটি বিষ্ণু ও একটি তাঁরা বা ভৈরবী-প্রস্তবমূৰ্ত্ধি প্রদর্শন করিলেন। শ্রীযুক্ত 
ব্যোমকেশ মুপ্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, বর্দ্ধমানাধিপ মাননীয় মহারাজাধিবাজ বাহাঁছুর 
বর্তমান বর্ষে পরিষদের সদন্ভ-শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ কবিয়াছেন এবং আগামী বৎসর 
পবিষদের স্থায়ী তহবিলে ৫০০০২ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদের বান্ধব হইতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষবে মহারাজ বাহাঁছুরকে 
_ পরিষদেব আন্তবিক ধন্তবাদস্থচক পত্র প্রেরিত হইবে। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ৰৰ রায় এম্‌ এ মহাশয়ের "প্রাচীন 
পদাবলী ও পদ্দকর্তৃগণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যার 
প্রকাশিত হইবে। | 
অতঃপর পরিষদের সদস্ত অধ্যাপক পগতিকৃষ্ণ সেন বি এ মহাশয়ের ও মহাভাষ্য এবং 
সামবেদ প্রভৃতি বহ গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত রজনীকান্ত বিস্তাবত্ব মহাশয়ের পরলোকগমনে 
শোকপ্রকাশ করা, হইল। 


পা 
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তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে “কৃষ্চবিনোঁদিনী-্বর্ণপ্দ ক” এবং শ্রীযুক্ত কৈলাদ- 
চন্দ্র চক্রবর্তী এম্‌ এ, বি এল মহাশযকে “বীরেশবব-বৃত্তি” ৫০২ টাকা প্রদত্ত হইল। যে সকল 
পুরস্কার ও বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অনুপস্থিত ছিলেন, ৮: পদক ও পুবস্কাব পাঠাইবাব 
ব্যবস্থা কর! হইল। * 

ইন্দোবনিবাসী প্রীযুক্ত গোপালচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু তত্সদ্বন্ধে 
কিছুই হয় নাই। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল্‌ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে 
সভাভঙ্গ হয়। 


গীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ খা জ্ীপ্রবোধচন্দ্র দে 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি । 


প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বায় মহাশয়ের পবলোকগমনে শোক-প্ৰকাশ 
সময়,-৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই, ববিবাব, অপবাহ্ ভটা 
উপস্থিত 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর প্ৰসাদ শাস্ত্ৰী এম্‌ এ, দি আই ই ( সভাপতি ) 
স্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি এল্‌, পি এইচ ডি 


গীষুক্ত সারদাচবণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদার 
» দেবেন্দ্রচন্্র ঘোষ বায় বাহাদুর » মন্মথমোহন বঙ্গ এম্‌ এ 
» সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব » অক্ষয়কুমার বডাল 
» সি, এফ, গ্যাওুস্‌ > বোধিদত্ব সেন এম্‌ এ, বি এল্‌ 
এ গিবিশচন্ত্ৰ বস্তু এম্‌ এ, ৬ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্‌ এ 
ডাঃ শ্রীদতীশন্তর বিদ্ধাতূষণ এম্‌ এ, পি এইচ ডি » স্থুবেশচন্দ্ৰ সেন এম্‌ এ 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল কুমার শরদিন্দুনাবায়ণ রায় 
৬ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার ধীবেন্দ্ৰনাবাযণ বায় 
৬ স্ুব্লেশচন্ত্ৰ সমাজপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
১ বিহারীলাল সবকার » হেমচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত এম্‌ এ 
৬ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায » বসন্তকুমার চক্রবর্তী 
এ মুণালকান্তি ঘোষ » নৱেন্তনাথ শেঠ এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» নগেন্দ্রনাথ বস্তু প্রাচ্যবিষ্ভামহার্ণৰ » জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» বামেন্দ্ৰসুন্দব ত্ৰিবেদী এম্‌ এ » অমুল্যচন্দ্ৰ সেন 
৬ ললিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যয় এম্‌ এ » হেমেন্দ্রনাথ রায় 
» বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ » রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
» শরৎকুমার নাহিডী » মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় * - 
» প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায্ন এম্‌ এ » চাঁরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ 
> হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ » বাসবিহাবী বন্দ্যোপাধ্যায় 
» ললিতচন্ত্র মিত্র এম্‌ এ | > যতীশচন্ সমাজপতি 
» দেবকুমাব বায় চৌধুরী ৮ উপেন্রচন্ত্ৰ মণ্ডল 
৮ গৌবহুবি সেন ৰ » কৃষ্ণচন্দ্ৰ সরকাঁব 
» চণ্ভীচরণ বন্য্েপাঁধ্যায় » হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 


» খগেক্জনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ ৬ হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 


কার্ধ্য-বিবরণী | ৩৯ 


শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাঁল বঙ্গ ভৰযুক্ত পি চৌধুবী এম্‌ এ 

» সতীশচন্ত্র মিত্র মহাবাজ কুমার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দৰচন্দ্ৰ সিংহ 
» পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ কুমার » হেমেন্দ্রকুমার রায় 
, কৃষ্ণচন্দ্ৰ দাস ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বক্স এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» বায় বঙ্কিমচন্দ্ৰ মিত্র বাহাঁছুর » জলধর সেন 

» যতীশচন্দ্র সমাজপতি > থগেন্ত্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 
“, বসন্তকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাঁ বিএ , ছুর্ীদাঁস ত্রিবেদী 

১ যোগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ এম্‌ এ ১ বসন্তরঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্লত 

১ বাজশেখব বস্তু এম্‌ এ » রামকমল সিংহ 


ডাক্তার গ্রতাপচন্দ্র মজুমদাব এম ডি > স্থুরেশচন্দ্র সবকাব 
শ্রীযুক্ত অম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায় , বিনোদবিহারী গুপ্ত 
এ চিত্তমুখ সান্যাল বিই » তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্, ৰ এ, বি:এল্‌ ( সম্পাদক ) 


» ব্যোমকেণ মুস্তফী ] 
এ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ 
| ১ প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, _ {+ সহঃ সম্পাদকগণ 
» ববীন্দরনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 
» কবিরাজ হুর্গানাবায়ণ সেনশাঁন্বী 7 


অপরাহ্ণ ওটা হইতেই লোকদমাঁগম আঁবস্ত হয়। প্রায় ৪টার সময পবিষদেব বিবাট 
স্াস্থল লোকে পবিপূর্ণ হইয়া যায়। পবিধদের কর্তৃপ্মগণ এইরূপ জনসমাগম আশা করিয়া- 
ছিলেন, সেইজন্ত ভীহাঁবা পূর্ব হইতেই নিম্নতলে আৰ এক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া 
বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিয়তলেও স্থানসংকুলন ন! হওয়ায় ভ্রিতলেব 
ছাঁদেব উপর তৃতীয় অধিবেশনের বন্দোবস্ত কবিলেন। তিনটি পৃথক্‌ অধিবেশনেও বিবাট্‌ 
জনসভ্ঘের, স্থানসংকুলন অসম্ভব হওয়ায় নিকটস্থ পরেপনাথের বাগানে সভা কবিবার প্রস্তাব 
হইল। শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দরনাঁবাঁষণ থোষ বাঁগানেব ম্যানেজার পূৰ্ণ 
বাবুব নিকট উক্ত স্থানে সভাখিবেশনের অনুমতি লইয়া আসিলে জনস্রোত সেই দিকে ছুটিল। 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরেশনাথের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। তিন সহজ্রেবও উপর 
লোকসমাগম হইয়াছিল। পরিষদের গৃহ্প্রবেশ উপলক্ষেও এত লোকসমাগম হয় নাই। = 

শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, কুমাব শ্রীযুক্ত শরদিন্দূনাবায়ণ রায় প্রাজ্ঞ 
এম্‌ এ, শ্রীযুক্ত গ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নবেন্্রনাথ বায়, শ্রীযুক্ত ভোলনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গোঁপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীনাঁথ বিশী, 


৪০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


শীযুক্ত বৃন্দাবনচন্ত্ৰ রাঁষ, শ্রীযুক্ত ক্ষীবোদপ্রসাদ দেবশন্মা, শ্রীযুক্ত জীবেন্্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত 
বায় রাধাবললভ চৌধুবী বাহাদুর প্রভৃতি মহোঁদয়গণ সভাষ উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ 
পূৰ্বক পত্র লিখিয়াছিলেন। 

মহামহোপাধ্যায পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় সভাপতির আঁসনগ্রহণ করিলে 
পর শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক কবিবরেব “আমার জন্মভূমি” গীত 
হইল। বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা শ্রীষুক্ত শরৎকুমা'র লাহিভী মহাশয় ৭দ্বিজেন্্র-্থৃতি* নামক 
প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্ৰণালের বাল্যজীবন বিবৃতি কবিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বৰ্গীয় দেওয়ান 
কার্তিকচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, প্রবন্ধপাঠকের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রবাবুকে ‘দ্বিজু’ 
বলিষাঁই ডাঁকিতেন। দিজেন্দ্রলীলেব মাতা শাস্তিপুবের স্বনামপ্রসিদ্ধ অৈতীচার্যয-ব'শের 
কন্ত! ছিলেন। তাঁহাবা সাত ভাই ও এক ভগিনী; ভগিনী মালতীদেবী সর্বাগ্রে স্বর্গারোহণ 
কবেন। পৰে সর্বাগ্রজ বাঁছেন্রলাল দেহত্যাগ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এণ্টান্স ও 
এফ এ, উভয় পরীক্ষাতেই বৃত্তিলাভ কবিয়া বিএ পাশ করেন এবং এম্‌ এ পৰীক্ষায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার অন্নকাল পরেই ছাপবাঁর মুখাঞ্জি 
সেমিনারীতে মাঁপিক ১০০২ টাঁকা বেতনে শিক্ষকতা-পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি 
বিলাঁতে কৃষিবিষ্ঠলয়ে অধ্যয়ন নিমিত্ত বেঙ্গন গভর্ণমেন্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিলাতযাত্রা 
কবেন। প্রবাসে তিনি বিশেষ ষত্নসহকারে তত্ৰত্য সঙ্গীতবিদ্ধা অধ্যয়ন করেন। ইহার পূর্বেই 
তিনি বাঙ্গলাভাষায় বহু গীত রচনা করিষাছিলেন। সেগুলি একত্রে "আধ্যগাঁথা” নামে 
- প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত-রচনাচাতুধ্যুবিষয়ে বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান নিশ্রয়ো- 
জন। তিনি এখানকার রাগরাগিণী ও ইংলণ্ডের রাগবাগিণী দুইয়ের সামঞ্জস্ত কারয়! নূতন 
সংগীতেব সুষ্টি করিয়া দেশেব মধ্যে এক সার্বজনীন জীবনদায়িনী শক্তি প্রচারের চেষ্টা কবিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাতে কৃতকার্য ও হইয়াছিলেন। সঙ্গীত তীহাঁর চিবপ্রিয়--মঙ্গীত তাঁহাব সাধনার 
ধন--এই সঙ্গীতই তাঁহার অমরত্ববিধাঁয়ক। মৃত্যুকালে দ্বিজেন্ত্রলাঁলেব বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বংসরও 
পূৰ্ণ হয় নাই। ৪ঠা শ্রাবণ (সভাধিবেশনের দিন ) পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে তাহা পূর্ণ হইত। 
দ্বিজেন্দ্রলাল এক পুত্র ও একটি কণ্তা রাখিয়| গিয়াছেন। প্রোঁঢ়াবস্থাব পূর্বেই তাঁহার পত্বী- 
বিয়োগ হয়। তীঁহার পুত্রেব নাম শ্রীমান্‌ দিলীপকুমার, কন্ত| শ্ৰীমতী মায়াদেবী | মায়াদেবী 
এখনও অবিবাহিত|। বালক দিলীপকুমার সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ কবিয়াছেন এবং প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীৰ্ণ হইয়াছেন। 

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অপূৰ্ব্ব সুমিষ্ট ভাষায় 
দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে “আননা-বিদ্বায়” নামক এক প্রবন্ধ পাঠ কর্নিলেন। প্রসঙ্গভ্ৰমে তিনি 
বলিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যুতে আমাদের জীবনে যে অভাব, যে অপুৰ্ণত| ঘটিয়াছে, 
তাহা পূর্ণ হইবে ন|। আমাদেব হৃদয়ে যে ছুঃখ-জালা-ব্ষাদ আসিয়াছে, তাহা ঘুচিবে না। 
দ্বিজেন্্রলালের অস্তর্ধানে সমগ্র বাঙাল! দেশ শোকার্ত । শুধু বাঙ্গালা কেন, ভারতের অন্তান্ত 


কাৰ্ধ্য-বিবরণী ৪১ 


প্রদেশেও ওীঁহাব অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে; কেন না, ভীঁহাব বহু কবিতা ও গান 
ভারতীয় অষ্তান্য ভাষায় অনুদিত ও প্রচারিত হ্ইয়াছে। সান্ধ্যসমিতির তারারত্ন, পূুর্ণিমা- 
মিলনের পূৰ্ণচন্দ্ৰ, নদীয়াব যোলকলা পূৰ্ণচন্দ্ৰ আজ অনন্তে বিলীন হইয়াছে। তাহার স্বদেশ- 
প্রেম সেদিনকাঁর স্বদেশী আন্দোলনেব ফল নহে। তাহাব কৈশোর-বচিত আধ্যগাথায় 
ইহার অঙ্কুব, তাহার বাঁণাপ্রতাঁপ, তারাবাই, হুৰ্গাদ।স ও মেবাবপতনে ইহাব বিকাশ ও সিংহল- 
বিজয় ইহার চরম পরিণতি। তাঁহাব ব্যঙক্গবিদ্রপময় বহু গান সমাজের সর্ধানীন কল্যাণের 
জন্য উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে শিক্ষা দিতে, সমাঁজ-শাসনেব জন্য ঠাট্টা 
চাবুক চাঁলাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন । ভাবতীয় সকল কবিরই চরম উন্নতি ধর্মে । দ্বিজেন্দ্রলালেব 
শেষ বয়সে রচিত গঙ্গাস্তব ও পবপারের সাধক ভবানীপ্রসাদেব কয়েকটি রামপ্রসাদী গান 
ইহার সাক্ষী। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ কর্তৃক কবিবর সম্বন্ধে আব একটি প্রবন্ধ 
পঠিত হয়। ইহার পর শ্রীযুক্ত বধুনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি 
সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল । 

অতঃপৰ মাননীয় স্তাঁর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত কবিলেন। 
সেই প্রস্তাবটি এই-_হাম্তরসবসিক, শ্ৰেষ্ঠ শ্রিষ্টকাব্যরচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকাব, 
ত্বদেশপ্রেমিক, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁয় এম্‌ এ, এম্‌ আব এ এস্‌ মহাঁশয়েব অকালবিয়োগে 
বাঙ্গলাদেশীয় সমাজের ও সাহিতোর নিষ্ঠাবান্‌ ও জনৈক বিশিষ্ট কৃতী সেবকের যে অভাব হই- 
য়াছে, তাহা পূর্ণ হইবাঁব নহে। তাঁহার অকাঁপমৃত্যুতে বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষৎ সমূহ ক্ষতি অনু- 
ভব কবিয়া গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন। 

এই প্রসঙ্গে পুজ্যপাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,--দ্বিজেন্দ্ৰলালের মৃত্যুতে যে আমরা 
সকলেই দুঃখিত, তাহার প্রমাণ অগ্ভকার এই সভ|। আজ আপনার! সকলে আঁসনাভাবে 
কেহ শম্পাসনে, কেহ দণ্ডায়মান হইয়া এই দাকণ গ্রীষ্মে যে এই স্থানে অবস্থান কবিতেছেন, 
ইহ! আপনাদের দ্বিজেন্ত্রলালেব প্রতি অদ্ধাব স্পষ্ট নিদর্শন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
আমি দ্বিজেন্দ্ৰলাল অপেক্ষা দেড়গুণ বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও বাচিয়া আছি এবং তিনি অকালে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। কবির কথাতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, 

৷ একই ঠাই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি, 
জীবন জলবিষ্বসম মরণ হুদ হৃদি; 
দুঃখ মিছে কানা মিছে 
ছু-দিন আগে ছ-দিন পিছে < 
একই সঙ্গে সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী। = 

দ্বিজেন্দ্রলালেব রচনার সমালোচনার এই সময় নয়। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাহার 

চরিত ‘আমার জন্মভূমি’, ‘আমার দেশ”, ‘আমার ভাষা” প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি তীহার বিশুদ্ধ 
পু 


৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


হাদেশ-প্রেমিকতাব পরিচয় দেয় এবং ইহ! চিরকাল বাঙালী জাতির কণ্ঠে গীত হইবে। তাহার 
রচিত এই সকল জাতীয় সঙ্গীতে বিদ্বেশী-বিদ্বেষের লেশমাত্র নাই । দ্বিজেন্্রলালের মনেব মধ্যে 
বিদ্বেষভাব আসিতেই পারে ন!। 
__ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তাব সতীশচন্্র আচাৰ্য্য বিদ্ধাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করি 
লেন । শ্রীযুক্ত হীবেন্নাথ দত্ত বেদাত্তরড্র মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকাঁলে এইমাত্র বলিলেন 
যে, নীরবে শোঁক প্রকাশ সকল দেশেই নিয়ম, সেইজন্য আমি “নীরবে” এই প্রস্তাব অনুমোদন 
করিতেছি। অতঃপব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকাঁৰ মহাশয় পুনবনুমোদনকালে বলিলেন যে, 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল একাধাঁবে সঙ্গীত-বচগ্গিতা ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আজ্রকালেব অনেক কবির 
মত কেবল সঙ্গীতজ্ঞানবর্জিত কবিতাঁলেখক ছিলেন না। বাধ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী 
মহাশয় এই সম্বন্ধে কিছু বলিলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

অতঃপব শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাঁশক্প দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। দেই 
প্রস্তাবটি এই,- কবিবব শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকাঁলবিযোগে বঙ্গীয-সাহিত্য- 
প্রিষৎ্ তাহাৰ শোকসন্তপ্ত পবিবারবর্গকে আন্তবিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই 
সমবেদনা লিপিবদ্ধ করিয়া সভাপতি মহাঁশষের স্বাক্ষবে কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার 
রায়ের সমীপে প্রেরিত হউক । = 

কবিবরের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহা কেবলমাত্র তাহার 
পুল্ই করিতে পাঁবেন। আমরা কেবল তর্পণাধিকারী। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জাতীয়-জীব- 
নের উপমাগুলি সংগ্রহ কবিয় তাহাতে গ্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে 
ভারতবাদী ন! হইতাম, তাহা হইলেও “আমাৰ দেশ" গান শুনিলে আমারও শোণিত একটু 
খরতরবেগে প্রবাহিত হইত। দ্বিজেন্্রলালের গান বিশ্ব জুডিয়া | বিশ্ব-মঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত 
করিয়া তাহা সকলেই গাহিতে পায়েন। এই কবিত্বের দ্বাবা তিনি বাঙ্গালা দেশকে যে 
গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি বাঙ্গালীৰ প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। তাঁহার রচনার 
সমালোচনার সময় ইহা নয়। তাহার পরিবার প্রত্যেক বদ্গবাসী। আনুন, আমরা সকলে 
মিলিয়া তাহার তৰ্পণ করি এবং তাঁহার পুত্রকে আমাঁদেব সমবেদনা জ্ঞাপন করি। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুবেশচন্দ্র সমাজপতিকে এই প্রস্তাব সমর্থন কবিতে আহ্বান করা 
হইল। তাঁহার অন্ুপস্থিতিহেত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন 
করিলে সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত জলধর সেন তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সেই প্রস্তাবটি এই, 
কবিবর দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতিচিহ্ন সাহিত্য-পরিষত-মন্দিরে বক্ষা কবিতে 
হইবে। ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থাব ভার সাহিত্য-পবিষদের কার্য্য-নির্কাহক-সমিতির প্রতি 
অগিত হউক। 

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্ৰসাদ ঘোষ বিএ ইহার সমর্থন কবিলে, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ইহার অনুমোদনকালে বলিলেন যে, বাঙ্গালী কবির শোক-সভায় আজ এত ইংরাঁজী-পড়া 
ছেলের! কষ্ট করিয়া আঁসিয়াছেন, ইহ! অতি স্থখের বিষয়। বিপিনচন্্র বলিয়াছেন যে, আমর! 
শোক করিতে পারি না। আমি বলি যে, শোক করিব না কেন? সকলেবই শোক করিবাঁব 
অধিকার আছে। এস, এক জায়গায় ব'সে সকলে কি । দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির ভিতর দিয়া 
কাঁদাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। দেশবাসীর চোখ ফুটাইবাঁব জন্য তিনি ব্যঙ্গন|ট্য, কবিতা ও 
গানের অবতারণা করেন। যেমন ছিলে তেমনি হয়--যদি তোমরা মানুষ হও। অতঃপর 
তৃতীয় প্রস্তাব দর্ববসন্মতিক্রমে পবিগৃহীত হইল। 

অতঃপৰ সভাপতি মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ২*২ টাকা 
মূল্যেব একটি স্বৰ্ণপদক কবিববেব স্থৃতিকল্পে দান করিবেন এবং রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখো- 


পাধ্যায বাহাদুর দ্বিজেন্দ্রলাল-স্বৃতিভাণ্ডারে ৫০২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। - 


সভাপতি মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কিছু বলিলে শ্রীধুক্ত দেবকুমার বায় চৌধুরী (বরিশাল ) 
সভাপতিকে ধন্তবাদ দিবার প্রস্তাব কবিলেন। পরেশনাথেব বাগানে সভাধিবেশনের অনুমতি 
দেওয়ার জন্তু রাঁয় শ্রীযুক্ত বদয়ীলাল মুকিম বাহাছিবকেও ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন করা হইল। শ্রীযুক্ত 
মন্মথমোহন বন্থ এম্‌ এ ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলে দ্বিজেন্দ্রপালের “পতিতোদ্ধাবিণি গঙ্গে” 
গীত হুইয়া রাত্রি ৮॥০ টার সময় সভাভঙ্গ হইল। 


ল্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীপ্রবোঁধচন্দ্র দে 
সহঃ সম্পাদক। সভাপতি । 


৩ সহসা 


ুত্ভল্লন-ল্লাভ-=লল'ম৭ 
উজানি ও মঙ্গলকোট ু 


(১) 
উজানি নগব 


উত্তব-বাঢভূমি পবিদর্শনপূর্বক লুপ্ত ওতিহাসিক সত্য আবিষ্কাব ও গ্রদ্রতত্বেব অনুসন্ধান 
কবিবাঁব জন্তু আমৰ! মঙ্গলকোট ও উজানি-ভ্ৰমণে গমন কবিযাছিলাম। উজানি ও মঙ্গল- 
কোট প্রাচীন গ্রীতিহাসিক স্থান । ধনপতি দত্ত ও গীমন্ত দত্ত এবং খুল্লনা সম্বন্ধে কৰিকঙ্কণ- 
চণ্ডীকাব্যে সবিশেষ উল্লেখ আছে, তাঁহাদেব বাঁসভবন উজানি নগৰে ছিল। উজানি ব| মঙ্গল- 
কোটে বিক্ৰমকেশৰী নামক এক বাঁজা ছিলেন। উজানি একটি গীঠস্থান। তথায় দেবী ভগ- 
বতীব কন্ুই পতিত হইয়াছিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈৰব কপিলাম্ববের অবস্থান জন্তু উজানি 
বা মঙ্গলকোট হিন্দুমাত্রেবই তীৰ্থস্থান। এই উঞ্জানিতে লোচনদাস জন্মগ্রহণ কবিষাছিলেন 
বৈষ্ণব কবিগণ তাহাকে বড়াইবুডীৰ অবতাব বলিয়া বিশ্বাস কবেন। লোচনদাঁদ চৈতন্ঠমঙ্গল 
গ্রন্থ বচন! কবিষাছিলেন 
বৰ্দ্ধমান জেলাঁব অন্তর্গত কাটোয়| মহকুমাৰ অধীন মঙ্গলকোট থানাব অন্তৰ্গত পৰগণা 
আজমত্সাহীর মধ্যে উজানি নগৰ অবস্থিত। ‘উজানি নগব+ বলিলে এখন আব সাধাবণে 
বুঝিতে পাবিবেন ন| উজানিব সে গৌববস্থতি মুছিযা গিয়াছে। উজানিব সম্পদ, বাণিজ্য 
ও জনবহুলত| এক্ষণে কল্পনাৰ বিষয় হইয়া পডিয়াছে। যখন গৌড় বঙ্গেব বাজধানী ছিল, 
তখন উঞ্জানিব গৌরব ছিল। গৌডের ধ্বংস হইযাছে, উজানিও সেই সঙ্গে মহিমাচ্যুত 
হুইয়াছে। যখন ধনী বণিকৃগণেব বাণিজ্যপোতগুণি ভ্ৰমবাব ঘাটে বাঁধা থাকিত, তখন এই 
স্থানেব নাম ছিল উজানি, মুসলমান বাদগাহী দপ্তবে উজানিব নাম হয় “গ্রাম” । চৈতন্ত- 
মঙ্গল-প্রণেতা৷ লোচনদাস ( ত্ৰিলোচনদাম ) তীহাঁব জন্মভূমি নাম 'কোগ্রাম” বলিয়াছেন । 
-তীহাব ভাৰ্য্যা পতিসহবাসে বঞ্চিত হইয। এই গ্রামেব নাম “কুগ্রাম” বাথিয়াছিলেন। গ্রাম- 
বাসীবা সতীৰ সন্মান বক্ষাব জন্তু “কুগ্াম” এবং লোঁচন্দাসেব দম্মানেব জন্য 'কো-গ্রামণ এই 
উভষ নামই ব্যবহাব কবিষ| থাকেন। বাদশাহী ‘সু-গ্ৰাম’ নাঁমেব ব্যবহাৰ আব নাই। 
মঙ্গলকোটেব পুলিণ ষ্টেশন হইতে উত্তব পূৰ্ব্বাংশে উজানি অবস্থিত। এই উন্নত স্থানে 
দ্রাীডাইযা উঞ্জানি নগব দেখিতে বডই সুন্দর বোধ হয়। কুণুব নামক কেদীববাহিনী ক্ষুদ্র 
শ্োতশ্বিনী বাকিয়! বাকিয়া কোগ্রামেব দক্ষিণ ও পূৰ্ব্বপাৰ্থ বেষ্টন কবিষা অজয়নদে আত্মসমর্পণ 
কবিযাঁছে। কুণুবেব উত্তবে ক্ষুদ্র প্রান্তব, পাৰ্শ্বে আড়ওয়াল (আডাল) নামক ক্ষুদ্ৰ পল্লীব 
ঘন পাদপশ্রেণী, দূবে উজানিকে আবৃত কবিযা ছোট ছোট গুল্ম হইতে অশ্ব ও বট তকগুলি 


১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা 


নিবিড় ভাব ধাঁবণ কবিয়| বহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জটাজুটধাঁবী তাঁলতকগুলিব শীর্ষদেশ দেখ! 
যাইতেছে, দুব হইতে উজানি যেন একটি বনভূমি বলিষ| মনে হইযাঁছিল। 
+ ৬ মঙ্গলকোটি হইতে স্বন্নতোষ| কুগুব নদী পাব হইযা উত্তবমুখে কিঞ্চিৎ গমন কবিলেই নাঁতি- 
বৃহৎ এক অশ্ব তকতলে কতিপয বস্তবৃক্ষলতাচ্ছাদিত ধ্বংসপ্রায় একটা প্রাচীন মস্জিদ্‌ দেখ! 
যায। এখন সেটি কেবল ইষ্টকস্তপ, তন্মধ্যে মম্জিদেব ভগ্নপ্রায় কিয়দংশ আজিও দীডাইয়া 
বহিষাছে। সে মদ্জিদ্টি ইষ্টক ও চুণ দিয়া গাঁথা হ্ইয়াছিল। ইহ! ছুই হইতে তিন শত 
বৎসবেব প্রাচীন বলিয়া মনে হয। ইহাব কি নাম, স্থানীয় লোকে তাহা অবগত নহে। এই 
মস্‌ জিদ্‌ হইতে অতি নিকটে একটা ক্ষুদ্ৰ গ্রাম, গ্রামেব নাম ‘আডওযাল’ ৷ তথায় যে কয়েক 
ঘৰ অধিবাসী আছে, তাহাবা মুসলমান । এই ক্ষুদ্ৰ আডওযাল গ্রামটি ছুই ভাগে বিভক্ত; মধ্য- 
ভাগে একটি শুদ্ধ কেদাববাহিনী নদীব গর্ভ বর্তমান বহ্যাছে। এই শুষ ক্ষুদ্র সোঁতস্বিনীব 
গর্ভ অতিক্রম কবিযা আড়ওযাঁলেব উত্তব অংশ দিয়া গ্রামান্তবে যাইবাৰ পথ প্রসাবিত 
বহিয়াছে। গ্রামের এই অংশে আবৰ একটি মস্জিদেব চিহ্ন মার পভিযা বহিযাছে। কুণুব 
নদীতীবে এক অজ্ঞাতনাম কাঁজিব বাঁটাব ধ্বংসাবশেষ আঁছে। আজিও কাজিব সানবীধা 
বোয়াক ও গৃহেব মেঝেব কিয়দংশ বিদ্যমান বহিয়াছে। অধিকাংশ গৃহচিহ্ন কুণুব গৰ্ভে বিলীন 
-হইয়| গিযাছে। কুণুবনদীব প্রীষ শুফ সামান্ত জলধাবা ধীবে ধীবে প্রবাহিত হইতেছে। 
নদীগর্ভ ইষ্টকস্ত পে প্রা পূর্ণ হইযা উঠিয়াছে। এই স্থানেব নদীব ‘আডানী’ বড় উচ্চ। নদীগর্ভে 
অবতবণ কবিযা আভানী-গাত্রে কোন প্রকাব প্রাচীন চিহ্ন বর্তমান আছে কি না, অনুসন্ধান 
কবা হইল। ইষ্টকময় গৃহভিত্তি এবং মৃত্তিক'পাত্রেব চূর্ণরাণি নদীপ্রবাহে মৃত্তিকা হইতে উন্মুক্ত 
হইয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল। ক্রমে উত্তৰ অংশে মৃত্তিকা পাত্রচূর্ণপবিপূর্ণ একটা ভাঙ্গ৷ পাব 
হইয়| ছু চাবিটা বাবলাগাছেব পার্শ্ব দিয়! কোগ্রাম-সীমায় উপস্থিত হওয়। যাঁয়। 

শ্রীযুক্ত কুষুদবঞ্জন মল্লিক বি, এ, মহাঁশষ ও তাঁহার কতিপষ বন্ধুবৰ্গ বিশেষ সাহায্য 
কবিয়াছিলেন। ঘনবন্যবৃক্ষসমাঁকীর্ণ নিবিড বনভূমিব মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধবিয়া 
গ্রামেব মধ্যে প্রবেশ কবা যায। গ্রামটিও বনভূমি। সম্মুখে এক শ্থবৃহৎ বটবৃক্ষেব পশ্চিম 
পার্শ্বে ভগ্নপ্ৰাচীব-বেষ্টিত প্রাঙ্গণমধ্যে একটি ক্ষুদ্ৰ নবনিৰ্ম্মিত ইষ্টকগৃহ দেখ! গেল। ইহাই 
বর্তমান কালেব চণ্তীব দেউল। এই স্থানেই মঙ্গলচ ভীব অবস্থান। ইহাবই পার্শ্বে ধনপতি 
দত্ত স্দাগবেব বাসভবন ছিল। 


মঙ্গলচণ্ডিকাঁর মন্দির 


মন্দিবপ্রাঙ্গণে প্রবেশ কবিতে হইলে, পশ্চিম পাৰ্শ্ব দিয়! পুর্বমুখে প্রবেশ কবিতে হয়। 
বর্তমান মন্দিরটি দক্ষিণদ্বাব । দীৰ্ঘে ২২ ফিট্‌ ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ২১ ফিট্‌। মন্দিবমধ্যে কাঁঠেব 
সিংহাসনেব উপবে পিত্তনময়ী দণভুজ! মহিষমর্ধিনী সিংহবাহিনী চণ্ডিকা দেবী বিদ্যমান বহিযা- 
ছেন। তাঁহাব পিংহাসনেব পুবোভাগে এচট প্রন্তবেব বৃষ বাণে প্রস্তবেব পলতোল| 
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সন ১৩২০ ] উত্তর-রাঢ়-ভ্ৰমণ | ১৬৩ 


কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গমুন্তি--ইই।বই নাম কপিলেশ্বব ৷ ভাঁহাব বামে পদ্মাসনোপৰি অবস্থিত ধ্যানী 
বুদ্ধমূৰ্ত্তি, তাহাঁব বামে গৃহেব কোণে একটা বৃহৎ খজা। 

পূজাঁবী দীনদয়াল বহ্মচাৰী মহাশষ চণডীমূর্তিটি বাহিবে আনয়ন কবিলে এবং নিয়ে ও 
সম্মুখভাগে ধ্যানী বুদ্ধমূদ্ভিটি বাখিলে ছায়াচিত্র গ্রহণ কবা হয। চিত্রে মঙ্গলচণ্ডিকা ও বুদ্ধ-' 
মৃণ্ডিটি স্ুন্দব দেখ৷ইতেছে। বুদ্ধমুত্তিটি উৰ্দ্ধে ১-৯; প্রস্থে ১১, পুক ৩ । উজাঁনিৰ মঙ্গল- 
চণ্ডিক! পীঠাধিষ্টাত্রী দেবী এবং উজানি একটি পীঠস্থানমধ্যে গণ্য। 


"উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্তী দেবী । 


ভৈরব কপিলাম্বব গুভ ধাঁবে সেবি ॥৮ 
= পীঠমাল! । 


/ 


তন্নচুডামণি নামক তত্ত্রেব মতে উজানি নামক স্থানে ভগবতীব কুর্পবদেশ পতিত 
হইয়াছিল এবং দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ও ভৈবৰ কপিলাম্বব তথায় নিষত অবস্থান কবেন ) 
কুঞ্জিকতন্ত্ৰে মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শিবচবিত নামক সংগ্রহ- 
পুস্তকে উজানিতে গীঠস্থানেব কথ| লিখিত আছে। 


লোঁচনদাসের পাট 


মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীব দেউল হইতে গ্রামেব মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তব পুর্বকোঁণে গমন 
কবিলে “লোঁচনদাসেব পাটে’ উপস্থিত হওযা যাঁয়। লোঁচনদাসেব সমাধি-গৃহটি ক্ষুদ্র ও 
ইষ্টক-নির্ষিত। সমাধিগৃহেব প্রাঙ্গণে দক্দিণ মুখে প্রবেশ কবিতে হয়। মন্দিবটি দক্ষিণ- 
দ্বাবী। এই সমাধি-গৃহটী দীৰ্ঘে ১৫ ফিট্‌ ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ১২ ফিট ১ ইঞ্চি। গৃহেব 
মধো লোঁচনদাসেব পিবামিডাকৃতি (7০518101091 ) সমাধি বিদ্যমান বহিয়াছে। সমাধির 
উত্তরাংশে শ্রীশ্রীগৌব-নিতাই এব মৃগ্ময মূর্তি প্রতিষ্ঠিত বহিযাছে। সমাধিগৃহএ্রবেশেব 
দ্বাবেব উতষ পার্শ্বে ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তবেব ছুইটি চতুভুজ বিষুমুর্তি আবদ্ধ 
বহিয়াছে। মুর্ডিদ্য় অতি সুন্দব ও অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। 

সমাধিদন্দিবেব বাহিবে পূৰ্ব্বভাগে মাধবীলতাব তলে ছোট বড় দশটি পিবামিডাকতি 
সমাধিচিন্ক বিষ্যমান বহিষাছে। চিত্রে এইগুলি সুন্দব দেখা যাইতেছে। প্রীঙ্গণেব দক্ষিণভাগে 
একটি ক্ষুদ্ৰ ইষ্টক-নির্শিত স্থান, তাহাব তিনটি অংশ। উহাব ছুই পীর্থে দুইটি দেড় বা 
হুই হস্ত উচ্চ ছাদযুক্ত অতি ক্ষুদ্রত্বাববিশিষ্ট গৃহ, মধ্যস্থল উন্মক্ত। এই ক্ষুদ্র গৃছেব 
পূৰ্ব্বপাৰ্শ্বে উদঘটাদ মহাস্তেব সমাধি এবং পশ্চিমে বীবাদ অবধৃত গোসাঞিব ও তাহাৰ 
প্রহ্থতির সমাধি বিগ্ঃমান বহিষাছে। এই ছুই সমাধিস্থানের মধ্যস্থিত অংশে একটি সুন্দব কৃষ্ণ- 
প্রস্তবনিৰ্ম্মিত জৈন তীৰ্থঙ্কবমূৰ্ত্তি বিদ্ধমান ছিল। এই মূর্তিটি বঙ্গীষ-নাহিত্য*পবিষদেব জন্য 
সংগৃহীত হইয়| কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। 


১৬৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা 


তীৰ্থস্কবমূৰ্ত্তি-পবিচয় 


র্তিট দিগন্বব, কাল গ্রন্তবেব উপব খোদিত, প্রস্তবটি উচ্চতাঁষ ২৩৷* ইঞ্চি প্রস্থ 
১৪।০ ইঞ্চি, স্থলতাষ ৩ ইঞ্চি। মূৰ্ত্তিৰ মস্তকে একটি ছত্ৰ বিদ্যমান বহিষাছে, তাহাব 
ছুই পার্শ্বে দুইটি চক্কা কোন অদ্বৃগ্য বাদক কর্তৃক ধ্বনিত হইতেছে। ইহ! হইতে বুঝিতে 
হইবে যে, ছুন্দুভিনিনাদ হইতেছে । ভতনত্নিগ্নে মালাতন্তে দুইটি উড্ডীয়ম।ন অগ্মবো মুর্তি, 
তাহাদেব নিয়ে, মুক্তির দক্ষিণ পাৰ্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাবিটি দেবধূর্তি খোদিত বহিয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রথমটিব বদন শ্মশ্ৰুবিমণ্ডিত, তাঁহাব এক হাসন্ত গদা, অন্য হস্তে অভয়মুদ্র। ৷ 
দ্বিতীয় মূর্তিটা ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত। তৃতীষটিব দক্ষিণ হস্তে গদ! আব বাঁমহস্তে 
জানুদেশ সংস্থাপিত ৷ চতুর্থ মূৰ্ত্তিৰ দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্ৰা, বামহত্তে ববদ-মুদ্রা এবং 
তাহাব শশ্রুও বিদ্যমান বহিয়াছে। বামদিকেব পাঁচটি মুত্তিব মধ্যে প্রথমটিব দক্ষিণ 
হস্তে পদ্ম, বামহস্তে ঘট । দ্বিতীয় মুত্তিব দর্গিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে গদা, তদ্নিয় 
মুৰ্ত্তি ছুই হস্তেই পদ্ম বিবাঁজিত বহিয়াছে। চতুৰ্থটি পুরুষেব উর্ধাপ্দেব মূর্তি, তাহাব 
দুই হস্ত অস্পষ্ট, মস্তকে আভীমগ্ডল বহিয়াছে। সর্বনিষ্ মুর্তিব উপবার্ধ কোন 
স্রীলোকেব প্রতিকৃতি এবং নিয়ার্ধী সর্পপুচ্ছবৎ, তাহাব দক্ষিণ হস্তে অসি ও 
বামহত্তে চৰ্ম্ম বিগ্তযান। এই নয়টি মুর্তিই আসনে উপবিষ্ট । বিশেষ পৰীক্ষাব পব 
স্থিব হইয়াছে যে, এই মুর্তি নয়টি নবগ্রহেব। ইহীঁদেব নিয়ে তীর্ঘক্কবে হুই পার্খে 
দুইটি চাঁমবধাবী পুকুষ-মুত্তি, তাহাবই ন্যায় ছুইটি পন্মেব উপব দণ্ডায়মান বহিয়াছে। 
ইহাঁব পবই পাদপীঠ আবস্ত হইয়াছে। তাহাৰ মধ্যভাগে তীর্থঙ্কবের ঠিক পদতলে 
একটি শায়িত মৃগমূত্তি; এই লাঞ্চন দেখিয়া মুত্তিটিকে যোড়শতম তীর্থঙ্কব শান্তিনাথ 
অবধূত বল! হইয়াছে ।* মৃগেব দক্ষিণ পার্খে নির্মীতাৰ কল্লিতমূৰ্ত্তি আব পাদগীঠে ছুই 
ধাবে ছুইটি নৈবেষ্ঠ। 

লোচনদাসেব পাটেব বর্তমান মোহান্তেব লাম হবিদাপ মোহান্ত, তিনি বাউলপন্থী। 
সমাধি-প্রাঙ্গণেব পূৰ্ব্বভাগে উক্ত বাবাজীষ আখড়াবাডী। লোচনদাসেব সমাধি-গৃঁহেব ছায়াচিত্র 
গৃহীত হইয়াছে। 


লোচনদাঁসের পরিচয় 


লোচনদাস তাহাব আত্মপৰিচয় স্বৰচিত চৈতন্ঠমঙ্গল নামক কাব্য প্রদান কবিয়াছেন। 
লৌচনদীস সৰ্ব্বমমত তিনখীনি এন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। “বামানন্দ বাঁষেশ্র অপূর্ব সংস্কৃত 
নাটক “জগন্নাথবল্লভ”-স্থিত গীত ভাঙ্গিয়া তিনি বাঙ্গালা পদ কবেন। তীহাঁব বচিত “দুল্লভসাঁব' 








* Ind. Ant, Vol. Il p 188, 
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সন ১৩২০] উত্তর-রাঁড-ভ্রমণ ১৬৫ 


নামক একখানি সুক্মতত্বপবিপূর্ণ ন্দব গ্রন্থ আছে। তাহাব রচিত গৌবগুণময় চৈতন্তমঙ্গল 
একখানি সুবৃহৎ পদ্যাত্ক কাব্য। এই চৈতন্তমঙ্গলে তিনি আপন বংশ-পবিচয় যাহা প্রদান 
কবিয়াছেন, তাহা এই, 
“চাবি খণ্ড কথা সায কবিশ প্ৰকাশ । 
বৈষ্বকুলে জন্ম মোব কু-গ্রাম নিবাস ॥ 
মাতা মোৰ নীশ্রীমতী সদ্বানন্দী নাম । 
ধাহাব উদবে জন্মি কবি কৃষ্ণ-কাম ॥ 
কমলাকব দাস নাম পিতা জন্মদাতা । 
যাহাব প্রসাঁদে কহি গৌব-গুণ-গাথ| ৷ 
ংসাবেতে জন্ম দিল যেই পিতা মাতা । 
মাঁতাঁমহকুল তাব শুন কিছু কথা| 
পিতৃকুল মাতৃকুল বৈসে এক গ্রামে । 
ধন্ত মাতাঁমহী সে অভমা! দাসী নামে ॥ 
মাতাঁমহেব নাম শ্রীপুকধোত্তম গুপ্ত । 
নানা তীৰ্থ-পূত সেহ তপস্তায় তৃপ্ত ৷ 
মাতৃকুলে আমি মাত্র পুত্ৰ । 
সহোদব নাহি মাতামহেব যে সুত্ৰ ॥ 
যথ| তথা যাই সে ছুল্লিল * কবে মোবে। 
ছুলিল লাগিষ| কেহ পড়াবাবে নাবে ॥ 
মাবিযা ধবিয়া মোবে পড়াইল অক্ষব । 
ধন্ত সে পুৰুষোত্তম গুপ্ত চবিত্র তীহাব ॥ 
ভীহাব চবণে মুঞি কবে! নমস্কাব | 
চৈতন্ত-চবিত্র লিখি প্রসাদে ধাহাব || 
মাতৃকুল পিতৃকুলে কহিলো যো কথা ৷ 
নবহবি দাস মোব প্রেমভক্তিদাতা ৷৷ 
তাহাব প্ৰসাদে যেবা কবিলা প্রকাশ । 
পুস্তক কবিল সাব এ লোচনদাঁস ॥* শেষখণ্ড, চৈতন্তমধল | 
লোচনদাম ভাল লেখা-পডা শিক্ষা কৰেন নাই, এ কথ! প্রকৃত নহে। কারণ, বামানন্দ 
বায়েব সংস্কৃত নাঁটকেব যিনি বাঙ্গাল! ভাষায় পযাবে অনুবাদ কৰিতে পাবেন, তিনি অশিক্ষিত, 
ইহা বলা যায় না । তবে তীহাঁব হস্তাক্ষৰ আঁদৌ ভাল ছিল ন|। বাঁশেব কলমে তেবেট 
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* চুল্লিল, আঁছুর, আদর । 
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পাতায় পাত যোড়| কৰিয়া ভাঁহাব এক একটি ‘ক’ ‘খ’ লেখা অভ্যাস ছিল।: তীহাব হস্তাক্ষৰ 
আজিও বিদ্যমান বহিয়াছে।* 
বাঁশেব কলম ও তেবিজপাঁতা লইয়া লোচনদাস, তীহাব বাঁটাব কুলতলায় একখানি পাঁথবেৰ 
*উপব বসিয়া পাতাযোডা অক্ষবে চৈতন্তমঙ্গল লিখিতেন, আজিও সেই প্রস্তৰথও বর্তমান 
আছে। তবে কো-গ্রামে নাই। ভক্তগণ সেই প্রস্তবখানি দর্শন ও ভক্তিসহকাঁবে প্রণাম 
কবিয়া থাকেন । 
লোঁচনদ্বাসেব অল্পবযসেই বিবাহ হইযাছিল। আমোদপুবস্থ কুকুটে গ্রামে তীহাব শ্বস্ুব- 
বাড়ী ছিল। বিবাহেব পর লোচনদীস শ্রীখগু-নিবাঁসী শ্রীনবহবি ও শ্রীবঘুনন্দন সবকাব ঠাঁকুব 
মহাশয়দ্বয়েব নিকট বিষ্াভ্যাস কবিতে গমন কবেন। কবি আপন শিক্ষক গুকদ্বয়েব যে 
পৰিচয় দিয়া।ছন, তাহ| এই, 
"গীনবহবি দাস ঠাকুৰ আমাব। 
বিশেষ কহিব কিছু চবিত্র তাঁহাব ॥ 
তীঁহাব চতিত্র আমি কি কহিতে জানি । 
আপন বুদ্ধিব শক্তি যেই অনুমানি ॥ 
অভিমান কেহ কিছু ন| কবহ মনে। 
প্রণতি কবিয়ে নিজ গুকব চবণে॥ 
যীব পদ-পবসাদে আমি হেন ছাব। 
তোমবা ঠাকুব-গুণ কহি ত সবাব ॥ 
শ্রীনবহবি দাস ঠাকুৰ আমাব। 
বৈদ্ধকুলে মহাকুল প্রভাব যাহাব ॥ 
অনর্গল কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণময় তনু । 
অনুগত জনে ন বুঝাঁন প্রেম বিনু ॥ 
অসংখ্য জীবে দয়া কাতবন্ৃদয়া। 
ক্কষ্ণ-অন্ুবাঁগ সদা অমিয় আঁশয়! ॥ 
বাধ।-কৃষ্চরসে তন্থ গড়িয়াছে যেন। 
ভাঁবেব উদয় বলি যখন যেমন ॥ 
ক্ষণে বাধাকৃষ্ণ-বসে নিৰ্ম্মল পীবিতি। 
শ্রীখগুভূখগ্মাঝে যাঁব অবস্থিতি ৷ 
নবহবি চৈতন্য বলিয়া প্ৰভুব খ্যাতি । 
সে চবণ বিন্ু মোৰ আর নাহি গতি ॥ 
bd সই সন সঃ ০ bd 


* চৈতন্ত-মঙ্গল, বিজ্ঞাপন { (রামনাবায়ণ বিদ্যারত্ব ) 
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_ বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাব | 
বাধাপ্ৰিয়-সঙ্গী তি হোঁ মধুৰ ভাগাব ॥ 
এবে কলিকাঁলে গৌব-সঙ্গে নবহবি। 
রাধ।কৃষ্চ-প্রেমেব ভাঁগাবে অধিকাঁবী ॥* চৈতন্তমর্গল, স্ত্রখণ্ড। 
লোচনদা'স বিবাঁহেব পর শ্বশুববাঁড়ী যান নাই। বহুদিন পরে কুকুটে গ্রামে গিয়া শ্বশ্ুব- 
বাড়ী চিনিতে পাঁবিলেন ন|। তিনি শ্বশুববাড়ীব নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন 
সময়ে একটি স্তীলোককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “মা! অমুকেব বাড়ী 
কোন্‌ পথে যাইব?” লোচন যে বমণীকে মাতৃদম্বোধন কবিলেন, তিনিই ভাহাব পৰিণীতা 
ন্তরী। অনতিবিলম্বে যখন তাহাকে তীহাব স্ত্রী বলিয়া অবগত হইলেন, তখন লজ্জা ও পাপভয়ে 
তাঁহার হৃদয় কাপিয়া উঠিল। তখন মনে ভাবিলেন যে, আমাব গুকদেব শ্রীনরহবি সবকাঁব 
ঠাকুব মহাশয় আকুমাব ব্ৰহ্মচাৰী, আমাবও স্ত্রীত্যাগেব এই এক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। 
তাহাব স্ৰী এই ব্যাপাবে বড ক্ষুৰ হইয়াছিলেন। শেষে চিবজীবন স্ত্রীসহ একত্র যাপন 
কবিলেন বটে, কিন্তু ভগ্ন-বিষদস্ত সৰ্পেব ন্যায় দাম্পত্য-ব্যবহাব কিছুই ঘটিল ন| ত্রিলোচন যে 
শক্তিমান্‌ ও জিতেন্দ্ৰিয়, তাহ! এই ঘটনাতেই সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে । স্ত্রীব সহিত প্রগাঢ় 
প্রীতিও ছিল,:তাঁহাও নিজে ব্যক্ত কবিয়| গিযাছেন। 
“প্রাণেব ভার্যে ! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা, ৰ 
j আশীর্ব্বাদ মাগি আগে, যত যত মহাভাগে, | 
তবে গাব গোবা-গুণ গাঁথা ৷” ~ 
উভয়েৰ মধ্যে কি মধুব ভাব ছিল, এই গীতেই তাহা জানা যায। ত্রিলোচনেব গীত প্রায়ই- 
কৌতুকবসে পবিপূর্ণ।* 
বৈষ্ণব কবিগণ লোচনদাসকে ব্ৰজেব বডাইবুড়ীৰ অবতাব বলিয়া থাকেন। 
“তুমি ত ৰডাইবুডী, হও সে নাটেব গু'ড়ী” 
বলিয়া বৈষ্ণব কবিগণ আজিও তাহা গান গাহিয়া থাকেন। কি কাবণে তাঁহাব বড়াইবুড়ী 
আখ্যা লাভ হইয়াছিল, তাহাব পবিচঘ লোচনেব গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীবাধিকা একদিন 
ৰৃৃষ্ণমম্ভোগ-চিহ্ন গোপন কবিতে গিষ| শাশুড়ীব নিকট ছল কবিয়াছিলেন। ত্ৰিলোচন তাহা 
গীতে বৰ্ণন! কবিয়াছেন। 
গীবাধিকাব উক্তি-_. = 
“সজ দিলাম শলিত! দিলাম গোহালে দিলাম বাতি । 
তোমাব ঘবেব চোরা বাঁছুব বুকে মারিল লাথি ॥ 
বুক বুক ক'লে আমি প’লেম ক্ষিতিতলে । 
এমন কেহ ব্যথিত নাই যে, হাতে ধ’বে তোলে ॥ 
* চৈতম্যমঙ্গল--বিজ্ঞাপন %/* 


১৬৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা 


লোচন বলে ওলো দিদি, আমি তখন কোথা । 
শাশুড়ী ভুলাইতে তুমি এত জান কথা ॥* 
বোচন শ্রীবাধিকাকে “দিদি” বলিযা সম্বোধন কবিয়া যখন এই প্রকাৰ কথা বলিতেছেন, তখন 


* স্তীহাঁকে ব্রজেব বড়াইবুভী না বলিবাঁব কোন কাঁবণ দেখিতেছি না । 


অজয়নদ 


কুগ্রাম বা কোগ্রামেৰ উত্তৰ পার্শ্বে অজযনদ | লোঁচনদাসেব বাটী হইতে অজয় অতি 
নিকটে। আঁমব! অজয়তীবে এক অশ্বথমূলে গিযব| উপবেশন কবিলাম। অজঘ অতি বৃদ্ধ 
অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, বালুকাস্ত,পেব অন্তবালে অতি সন্তৰ্পণে ধীবে ধীৰে পূর্বমখে 
প্রবাহিত। উদ্ধম্‌ নাই, চঞ্চলতা নাই। অজয়েব এই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, ঘনবাম যে 
অজয়েব বর্ণনা কবিয়াছেন, এ অজয বুঝি সে অজয নহে। ঘনরামেব অজয় যথার্থই 
অজয় ছিল । J 
“প্রলয় দাকণ বাণ আইল হেন কালে। 
তবল তবদ্গ-তেজে দুকুল উথলে ॥ 
কুল কুল কুবর কখন কানে কান। 
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ ॥” 

ঘনবাম-ধর্মমমঙ্গল, অষ্টাদশ সৰ্গ । 


বৰ্ত্তমান কালে অজয় কুগ্রাম গ্রাস কবিতেছেন। কৌগ্রীমেব তীবভূমি সুউচ্চ আড়ানী। 
এই স্থানেব সমতল ক্ষেত্রে লোচনেব স্মবণার্থ উজানিব মেল! বসিষ| থাকে । 


কুণুর সঙ্গমস্থল 


এই স্থান হইতে পূর্বামুখে অগ্রসব হইলে, অজয় ও কুণুবেব সঙ্গমস্থল। অজয় ও কুণুব- 
সঙ্গমের পশ্চিমেই উজানির মহাশ্বশান-ভূমি। 

এই উজানিব মহাশ্মশানেৰ এক পাৰ্শ্বে খজীমোক্ষণ নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ইহাঁব 
পার্থেই 'খাঁডগড়া” তৎপবেই নদীদ্বয়েব সঙ্গমস্থলেব দক্ষিণপার্থে কবিকষ্কণ শণ্তীকাঁবোক্ত 
‘ভ্রমৰাব দহ’। প্রাচীন ‘ভ্রমবাব দহ’ উপস্থিত বালুকান্ত,প ও পলিমাটি পড়িয়া কৃষিভূমিতে 
পবিণত হইয়াছে । চিত্রে যে অংশ উন্নত ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষমুণে একজন দীড়াইয়া আছেন, 
তীহাবই পশ্চাতে “খজামোক্ষণ' ও ‘খাড়গড়া’ নামক স্থান। 


খড়গিমো ক্ষণ 


সম্বন্ধে যে ছইটি প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। 
প্রথ্ম--বিক্রমাদিত্য নামে কোন নবপতি ব্তোলসিদ্ধি ব্যাপাবে খজাথাতে জনৈক 
সর্যাসীব শিবশ্ছেদেন কবেন। ব্ৰহ্মহৃত্যাপবাধে সেই খড়া সেই বাজার হন্তে সংলগ্ন হইয়া 


| 


i 


~~ 
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থাকে। বহুতীৰ্থ-অমণের পর উজানির এই মহাশ্মশানে অজয়নদতীরে খঙ্গ হস্ত হইতে চ্যুত 
হইয়া পড়ে এবং মহারাজ পাপ হইতে মুক্তিলাভ কবেন। 

দ্বিতীষ_-এক ব্যক্তি খজগদ্বাবা তাঁহার ভ্ৰাতাব মস্তকচ্ছেদন করে। এই ভ্ৰাতৃহত্যাবপ 
মহাপাপে সেই খজা তাহাব হস্তে সংলগ্ন হইযা যায়। এই ‘খজামোক্ষণ’ বলিষা খ্যাত প্রান্তরে 
আসিলে তাহার সেই মহাঁপাপ-বিমোঁচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্ববূপ হস্তসংবদ্ধ খঙ্গ স্খলিত হয়। 
এই উভয় প্রবাদবশতঃ এই খঙ্গমোক্ষণেব মাঠ তীর্থপে বিবেচিত হইয়া থাকে । অদ্যাপি 
পৌষসংক্রাস্তির দিনে এই স্থানে স্নানাৰ্থ বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে এবং এই স্থানে একটি 
মেলা বসে। ইহার পাৰ্শ্বেই 

মাঁড়গড়া 

নামক স্থান। এই স্থানটির নাম "মাঁডগডা+ কেন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা কবায় শ্রীযুক্ত কুমুদবঞ্জন 
মল্লিক মহাশষ বলিলেন, এই স্থানে অজয়ের ধারে ধনপতি দন্ত সওদাগরের দ্বিতীয়! স্ত্রী খুল্লনা 
ছাগী চবাইবার সময় বিশ্রাম করিতৈন। প্রবাদ এই যে, খুল্লনা এই স্থানে ভাত বাঁধিয়া 
ভাতের মাঁড গালিযা ফেলিতেন । 


৮১ 


ভ্রেমবাঁব দহ {/ 


খজ্ঞামোক্ষণ ও মাড়গডার অনতিপূর্বভাগে কুণুব ও অজয়সঙ্গম-পাৰ্শে ভ্রসরার দহ। 
উজানি যখন বণিক্‌-সমাকুল ছিল, তখন এই ভ্ৰমবার দহে তাহাদের বাণিজ্য-তরণী লৌহ- 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইত। ধনপতি দত্ত এই ভ্ৰমরার দহে ডি্গায়, চাপিয়া সিংহলে 
বাণিজ্য করিতে গমন কবিয়াছিলেন। তাঁহাব পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত এই ভ্ৰমবাব দহে সাঁতখানি 
সমুদ্ৰগামী পোত ভাসাইয়া সিংহলে পিতার অঙ্থসন্ধানে গমন কবেন। 


* “প্রথমে ভ্রমরাঁজলে, শ্রীমস্ত নৌকায় চলে, 
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায় । 
এভায় ভ্রমরা-পাণি, সগ্মুখেতে উজানি, 


নিজ-্রাম এড়াইয়া যায় ॥"--কবিবন্ধণ 
বণিকেরা যখন সফৰে বাহিব হুইতেন না, তখন তাহাদের ডিঙ্গাগুলি ভ্রমরাঁব জলে নিমগ্ন 

থাকিত। বাঁণিজ্য-গমনের পূর্বে জল হইতে নৌকাগুলি তুলিয়া মেবামত ও গাবকালী 
করাইয়া ব্যবহাৰ করিতেন। ভ্রমরাব দহ তখন খুব গভীব ছিল। ডুবুধী নামাইয়া ডিগা- 
গুলি তুলিতে হইত ৷ 

"পূৰ্ব্ব হইতে ছিল ডিগ] ভ্রমরার জলে । 

ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তাঁৰ কুলে ৷ 

ঘাটে জলদেবতার কবিল পূজন ৷ 

জলেতে ডুবুরী গিয়া নামে ছুই জন ॥”--কবিকঙ্ক| 


১৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


এই ভ্রমরাৰ জলে ধনপতির মধুকর, ছুর্গাবর, শঙ্খচুভ, চন্দ্রবাঁল, ছোটমুখী, গুয়ারেখী ও 
নাটশাল নামক সাঁতখানি সুবৃহৎ নৌকা নিমগ্ন ছিল। লি 


‘ ৰ শ্রীমন্তেব ডাঙ্গ! 


মঙ্গলচণ্ডীর দেউল হইতে পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ অগ্ৰসৰ হইলেই দগিণ্ভাগে একটি সুবৃহৎ 

উন্নত ডাঙ্গৰ উপর বৃহৎ অশ্বখতক বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানটি প্রাচীন কালে লোকবাস- _ 
ভূমি ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। বর্তমান কালে এই স্থানটি বনাবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই 
স্থানেৰ অনতিপূর্বভাগে একটি উন্মুক্ত উচ্চ ভূখণ্ড বৰ্তমান রহিয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আকন্দ 
পুষ্পেব ক্ষুদ্র গাছ হইয়াছে, এই স্থানের নাম শ্ৰীমন্তের ডান্স । ভাঙ্গার 'অনতি উত্তরে অজয়নদ 
এবং পূৰ্ব্বভাগে ক্ষীণ কুণুবনদী প্রবাহিত। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহলে যাইবার জন্তু 
মঙ্গলচণ্ডীব দেউলে মহামায়াকে পূজা ও প্রণাম কবিধা যাত্রা কবেন এবং গৃহ হইতে নিঙ্ধৰান্ত 
হইয়া প্রথমে এই ডাগ্গায় দীডাইয়া অনতিদূরস্থ ভ্রমবার দহেব পোতগুলি দেখিয়াছিলেন। 
শ্রীমন্ত যাত্রা কৰিয়া এই স্থানে প্রথমে দীডাইয়াছিলেন বলিয়। এই স্থানের নাম শশ্রীমন্ত-ডাঙ্গাঃ 
হইয়াছে । এই স্থানে জননী খুল্লন! শ্রীমন্তকে আগীর্ব্বাদ কবিষা বলিয়াছিলেন,_ 

“খুল্পনা বলেন ছিরা শুন মোব বাণী। ৰু 

বিপদে ৰাখিবে তারা নগেন্দ্ৰনন্দিনী ॥”-- কবিকঙ্কণ 


বৰ্ত্তমান কালে কোগ্রামনিবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিবস দেবীর ঘট-বিসর্জ্জনেব 
পর মঙ্গলচঙীর দেউলে গমন করিয়! মা মহামাযাব চরণে প্রণাম কবিয়া, এই শ্রীমন্তডাঙ্গায় 
আগমন করিয়া যাত্রা কবেন। শ্রীমন্ত এই স্থানে যাত্ৰ৷ কবিয়া গিংহলে গমনপূৰ্ববক সিদ্ধকাম 
হুইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের প্রতি সাধাবণেব যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে। 


উজানির পরিশিষ্ট 


বর্তমান কালে উজানি নামে গ্রাম বা নগর বর্তমান নাই । কোগ্রামটিকে শিক্ষিত লোকে 
উজানি বলিয়া অবগত আছেন। কেবলমাত্র উজানিব মেলা, উজানির অস্তিত্ব ঘোষণা করি- 
তেছে। প্রকৃতপক্ষে উজানি নগর কোগ্রাম নহে । উজানি নগরেবএকাংশেব নাম কোগ্রাম। 
প্রাচীন কালে উজানিনগর বলিলে বর্তমান কোগ্রাম, মঙ্গলকোট ও আড়াল (আড়ওয়াল) 
গ্রীমগ্ডলিকে বুঝাইত। বর্তমান কোগ্রাম বা উজানি বণিকৃপলী ছিল। মঙ্গলকোটও 
উজানিনগরের অন্তৰ্গত, ইহা প্রতিহাসিক সত্য। উজানির যে অংশ দুর্গ, বাজ প্রাসাদ ও 
প্রধান প্রধান রাজকর্দাচারিগণের বাপ ছিল, তাহাব নাম দুর্গের নামানুসারে “মঙ্গলকোট” 
হুইয়াছে। উজানি নগব তখন কত বড ছিল, তাহার আভাষ কবিকম্কণ যাহা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়,-- 


সন ১৩২০ ] উত্তর-রাঢ় ভ্ৰমণ ১৭১ 


“উজানি নগব অতি মনাই 
বিক্রমকেণবী রাজা | 
ক্ল কন সং সক 

উজানির কথা গড চারি ভিতা ৰ 
চৌদিকে বেউড্বীশ । 

রাজাব সামন্ত নাহি পায় অন্ত 


যদি ভ্ৰমে এক মান ।” 
সে কালেব দুর্গগুলি বেউডবীশেব বনে ঘের! থাকিত। উন্নত গডেব উপর বেউভবীশের 
বন বডই ছুর্ভেদ্য ছিল। ঘনবাম বাঁশড়াগড়ের কথা বলিতেছেন,-- 
“বেড্‌বীশে বেষ্টিত বিষম গডখান| ৷ 


দ্বাববদ্ধ পাষাণে সন্মুখে দিল হান ॥* 
জীধৰ্ম্মমদদল, ৭ম সৰ্গ 


উঞ্জামি ও মঙ্গলকোট পৃথক্‌ বলা হইয়াছে,-- 
ৰ প্গন্ধবণিক্‌ জাতি দেশ গৌড নাম। 
স্থান মঙ্গলকোট উজাবনী গ্রাম ॥” 
কবিকঙ্কণ 
গৌড়দেশে মঙ্গলকোট নামক স্থানে উজানি গ্রাম । এই উন্জানিগ্রাম প্রকৃতপক্ষে 
শরীমন্তেব বাঁদভূমি হইলেও উঙ্গানি, মঙ্গলকোট;-ইছানি, আড়াল প্রভৃতি গ্রামসমূহকে ‘একত্ৰ 


উজানি বলিত। 
গ্বিক্রমকেণবী তাহার নগরী 


আছে কত সদ্বাগর। 
বাজার আদেশে ধনপতি বসে 
যাবে সুখী নৃপবর ॥" = ---_কবিকঙ্কণ 
উজানিতে অনেক বণিক্‌ বান কবিত। ধনপতি ব্লাজাব বণিক্‌ ছিলেন। উজামির 


*  বৰণিকৃপল্লীর সন্নিকটে কায়স্থ ও ব্ৰাহ্মণপাডা ছিল। 
“বামভাগে এড়াইল কায়স্থের পাঁডা ॥ 
প্রবেশে ব্রাহ্মণপাড়া হয়া হরষিত।»_-কবিকম্কণ 


নে 


সেই কালে উজানির বণিকৃপাঁড়া হইতে রাজবাড়ী মঙ্গলকোটে যাইতে হইলে, 


“কড়িয়া জাঙ্গাল এভে বামন শাসন । 
ভূপতির দ্বারে আমি দিল দর্শন ॥”-_-ক্বিকক্ণ 


১৭২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা [ ৩য় সংখ্যা 
হস্তলিখিত পুথিতে উজানির কথা 


১৭০০ শাকের হস্তলিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীব পুথিতে-- 


A “কব অবগতি গুন নরপতি 
গৌডদেশে মোব বাস। 
বিক্ৰমকেণ্‌্বী সাঁজি সাত তবী 


পাঠাল তোমার পাশ ॥ 
গন্ধবাণ্যা জাতি উজয়নি স্থিতি 
দৃত্তকুলে উত্পতি । 
অজয়েব তটে গঙ্গাব নিকটে 
বসি নাম ধনপতি ॥” 
ক্ষেমানন্দকৃত মনসামঙ্গলেৰ পুথি ১২২৪,-- 
“শুনহ সনক1 এই কহিএ তোমাবে। 
লখিন্বরের বিভা দিব উজানি নগরে ॥ 
সনকা বলিল বাণ্য। কহিএ তোমারে । 
কেমন কন্যা বটে দেই উজাঁনি নগরে 1৮- পত্ৰ ১১১ _ 
মারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুবাণের পুথি ২০০ শত বর্ষের প্রাচীন 
“বিষম সাগরে ঢেউ তোলপাড় করে। 
জলেতে পড়িলে খাইবে মৎস্ত মকবে ॥ ০৪ 
মাএ জিজ্ঞািলে আমি কি দিব উত্তব। 
কি কথা কহিব আমি উদ্গানি নগর ॥”__বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য-্বত 
হস্তপিখিত কবিকম্কণ চণ্ডীর (১৭০০ শকেব ) পুথি, পত্র ২০৬1১ 
“বন্দী দ্বাদশ বসব বন্দী দ্বাদশ বত্সব। 
এ তিন মাসেৰ পথ উজানি নগর ॥ 
উজানি নগব বহু দিবগের পথ । ন 
সিংহলে আইলে বন্দী কি বা মনোবথ ॥* 
ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস-কৃত মনসামগলেব ১৭৪৪ শকের পুথি, পত্ৰ ১০।১ 
“সাধু ধনপতি বৈমে উজানি নগরে। 
আগে গিয়া উপনীত হৈল তার ঘরে ৷” 
বংখীদাস-কৃত পদ্মাপুৰাণেব পুথি। পত্র ১৪৪|১ 
“ভ্ৰমিয়া সকল দেশে উদ্দেশ করিল শেষে 
কন্যা আছে বিপুলা সুন্দরী ॥ 


= 


সন ১৩২০] ' উত্তর-রাঁট-ভ্রমণ ১৭৩ 


উজানি নগর তথি গন্ধবণিক্‌ জাতি 
সাহে বাজা বড ধনেশ্বর | 
তাঁর বন্ধা! বিপুল! বপে জিনি চন্দ্ৰকলা 


সেহি কন্যার যোগ্য লখিনাব ॥৮ 
বাইশকবি মনদ1। পূ ৩৬৫-- 


গ্যাত্রা কবে চন্দ্ৰধৰ সঙ্গে পুত্র লখিন্দর 
যাইবারে উজানি নগরে । 
আগে পাঁছে সৈন্য চলে  মধো টাদ কৌতুহলে 
সাহের তনয়! যুডিবারে ॥৮ 
ষট,কবি মনসার পুথি । পত্র ১৬৩১ 
“সভা করি বসিয়াছে উজানিব নাথ । 2 
বিপুল! মিলিল গিয়! সাহেব সাক্ষাৎ ॥” 
বিজয়গুণ্ডের মনসামঙ্গল। পৃঃ ১৭৩-- 
“চম্পক নগরেব বাঁজা উজানিতে গেলা । 
সাত শত চলিয়াছে সোনাবপাব দোলা ॥৮ 
উজানি নগরে সাঁয়বেণের বাড়ী বলা হইয়াছে । ক্ষেমাঁনন্দ লখিন্দরেব পাত্রী দেখিবার 
জন্তু উজানিতে গিয়! প্রথমে ধনপতির গৃহে গমন কবিয়াছিলেন। অধিকাংশ মনসাৰ পুথি- 
লেখকদের মতে সায়বেণের বাড়ী উজানিতে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ সায়বেণেব 
বাঁতী নিছনী বা ইছানীনগর বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । ইছানী নগর উজানিব প্রায় এক 
ক্রোশ পূৰ্ব্বে অজয়ের তীবে। আমবা থজামোন্মণের ঘাট হইতে ইছানী নগর দেখিতে 
পাইয়াছি। এই ইছানীব অনতিপশ্চিমে অশ্বথতকমূলে খুল্লনা দেবকন্তাগণেব সহিত মঙ্গল 
চণ্ডীর পূজা স্বর্ণঘটে সম্পাদন করিয়া সোনাব কডি পাইয়াছিলেন। খুল্লন| সেই স্থানে ছাগ. 
চবাইতে যাইতেন। উজানিব সমুদ্ধিকালে ইছানী উহার অন্তর্গত ছিল। সেই কাবণে 
কবিগণ ইছানী ও উজানি এক করিয়া উজানিতেই সাঁয়বেণেৰ বাড়ী বলিয়াছিলেন। এই 
ইছানী নগবে"ধনপতির পায়রা উডিয়া গিয়! খুল্পনাব অঞ্চলে লুকাইয়া ছিল। ইছানী ধনপতির 
শ্শুরবাড়ী, খুল্লনাব পিত্রালয় ছিল। 
ধনপতিব পিতৃশ্রা্ধ উদ্দেশে দেশেব বণিক্গণ নিমন্ত্ৰিত হুইয়াছিলেন। কর্জনা, 
সাঁকো, কহীত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতির বণিক্গণ উজানি আগমন করিয়াছিলেন। চম্পানগরী 
হইতে টাদসদাঁগর আসিয়াছিলেন , কিন্তু ইছানী হইতে সায়বেণেকে উজানি আসিতে দেখি 
নাই। উগানিব অনতিপশ্চিমস্থ সেমুলীয়াব বেখে নিমন্ত্ৰণে আসিয়াছিলেন 3 কিন্তু সায়বেণের 
কোন সন্ধান পাইলাম ন|। সম্ভবতঃ উজানি ও ইছানী এ পাড়া ও পাড়া ‘ছিল বলিয়া 
সায়বেণের আগমনবার্তা বিজ্ঞাপিত হয় নাই। 


১৭৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


উজানিতে পীঠস্থান বলিয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্ত কোন মনসামঙ্গল বা চণ্ডী 

্রন্থাদিতে উজানির পীঠস্থানের কথা লিখিত নাই, কবিকম্কণ উজানির অনেক কথা বলিয়াছেন, 
, মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা বলিয়াছেন। ধনপতি চঙীর ঘট পদদলিত করিয়াছিলেন, কিন্তু 

তিনি শৈব ছিলেন অথচ একবারও ধনপতি উজানিব কপিলাম্বর ভৈরবের কথা মুখে আনেন 
নাই।- ইহা বডই আশ্চর্যের কথ] । 

ঘনরাম তাহাব শ্রীমঙ্গলে .চণ্ডীর বরপুভ্র লাউসেনকে মঙ্গলকোঁটে হরি তাম্বুলীর 
গৃহে লইয়| গিয়াছেন, কিন্তু পীঠস্থানেব কথাব উল্লেখ করেন নাই। এ দিকে গীরেব চবণে 
গ্রণাম করাইয়াছেন । বর্ধমানের সর্ধমঙ্গলা' দেবীর পুজা দিয়াছেন, কিন্তু উজানি বা 
মঙ্গলকোটেব মঙ্গশচণ্ী দেবী ও কপিলাম্বব শিবেব নামোলেখ কৰেন নাই। ইহা বড়ই 
আশ্চৰ্য্যেৰ কথা । ৷ 

উজানির ( কোগ্রামেব) সর্বমঙ্গল! ও ভৈবৰ কপিলেশ্বর প্রকৃত গীঠ-দেবতা| নহেন। 
খুল্লনা-প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীরহস্ত ঘট এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্ৰমে ইহাই বর্তমান কালে 
পীঠস্থান বলিয়! স্থির হইয়াছে। প্রকৃত পীঠস্থান মঙ্গলকোটে দুর্গমধ্যে ছিল। মোসলমান- 
প্রাদর্তাবকালে তাহা ধ্বংস হইয গিয়া থাকিবে। 

কোগ্রামের বর্তমান মঙ্গলচণ্ডীৰ দেউলের উত্তরে লোচনদাসের সুবৃহৎ বাসভবন ছিল 
এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ পাৰ্শ্বে ধনপতিব বাসভবন থাকাই একান্ত সম্ভব। শ্রীমস্ত স্বীয় বাসভবন 
হইতে চণ্ডী প্রণাম করিয়া, শ্রীমন্তডাঙ্গায় দীডাইয়া ত্রমরাদহেব নৌকা দেখিয়াছিলেন। এ 
কাঁবণে শ্রীমন্তডার্গাব উত্তর ও পশ্চিমে শ্রীমন্তেব বাসভবন ছিল, অনুমান কবা চলে। 

কোগ্রামে ধৰ্ম্মবাজের পুজা বা গাঞ্জন হইয়া থাকে । ধর্মমরাজের বেদী ও কয়েকটি ক্ষুদ্ৰ 
প্রস্তরথণ বর্তমান আছে। সেই স্থানে কোন প্রকাব বৌদ্ধ দেবদেবীব মূৰ্ত্তি ছিল বলিয়া মনে 
হয়। এই গাজনোখ্সবের সদয় ভক্তগণ মন্তন্কে ‘মদেব ভভ লইয়| নৃত্য কবে এবং সেই 
মন্তভাও ত্রমরার'জলে ভামাইয়া দেয়--এই অনুষ্ঠানের নাম ‘ভাড়াল-ভাসান’। 

ধর্মরাজের বোলান " 

ধৰ্ম্মোৎসবকালে ভক্তগণ বিবিধ বন্দনা সহ নৃত্য করে। এই প্রকাঁব বন্দ্রনা-গীতকে 

‘ধৰ্ম্মের বোলান’ বলিয়া থাকে । এ স্থানে শিবেরও গাজন হয়। 
গঙ্গামঙ্গল পুখি- 

বচয়িতা কবি দ্বিজ কমলাকান্তের নিবাস উজানি নগবে ছিল। শ্রীমন্তের বাড়ী ও 
লোচনদাসের বাজী যে কোগ্রামে, এই কবি কমলাকাস্তেব বাড়ী সেই গ্রামে ছিল। 


সন ১৩২০ ] উত্তর-রাঁঢ-ভ্রঘণ ১৭৫ 


আঁমাদেব মত লাউসেন, কপুবাসন এক দিন মঙ্গলকোঁটে প্রবেশ কবিয়াছিলেন। 
ঘনবাম শ্রীধর্ম্মমদগলে মঙ্গলকোটের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্ধমান হইতে মঙ্গলকোট- _ 
গমনের প্রাচীন পথেবও পরিচয় দিয়াছেন, 
*গুকগতি কর্জন! বাখিয়| ছুই জনে। 
প্রবেশে মঙ্গলকোট রূজনীবদনে ॥৬৯ 
বিশ্রীম-বাঁসন। হেতু নগর নেহালে। 
প্রবেশ কৰিতে পুবী পথে হেনকাঁলে ॥৭০ 
হবিদাগ তামুলি সনে পথে হ'ল দেখা ৷ 
মিলিল বিদুব যেন গোবিনের সখা ॥”৭১ 
গধলকোটের দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্্র দেন ও উক্ত গ্রামনিবানী অবসরপ্রাপ্ত 
দাঁবোগ! শ্রীযুক্ত বাবু কীৰ্ত্তিচন্দ্ৰ চট্টোপাধায আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; 
তাঁহাদিগের সাহায্য ন! পাইলে অনুসন্ধান-কাৰ্য্য সম্পন্ন হইত কি না, সন্দেহ। 
মানসিংহ বঙ্গবিজয় করিয়া যখন জগন্নাথ-দর্শনে গমন কৰেন, তখন এই পথেই তিনি 
গিয়াছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র তাহা লিপিবদ্ধ করিয়! বাখিয়াছেন,--- 
“জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোবগ। 
ধবিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥ 
এ সঃ # 
এডায় মঙ্জলকোঁট উজানি নগব | 
খুল্লনাব পুত্ৰ সাঁধু শ্রীমন্তের ঘর ॥ 
সরাই সরাই করি গেল! বর্ধমান ৷ 
পার হৈল দামোদব কবি স্নান-দান ॥* 
--ভাঁরতচন্ত্র ( বঙ্গবাসী সংস্কৰণ, পৃ ৪৯৯) 
কুর্জিকাতন্ত্রে এই মঙ্গণকোটেব কথা আছে। উক্ত তন্ত্রমতে মঙ্গলকোটে দেবী মধল- 
চণ্ডী ও কপিলাম্বর ভৈরবের অবস্থান-জনিত পীঠস্থান বলিয়া উল্লেখ আছে। 


মঙ্গলকো টের বর্তমান দৰ্শনীয় স্থান 
মঙ্গলকোট-পবিক্রমণ 


মঙ্গলকোটেব পুলিশ ষ্টেশনটি অতি উচ্চ ভূখণ্ডের উপব অবস্থিত, কুণুব নদীতীবস্থ 
সমতলক্ষেত্র হইতে এই স্থানের উচ্চতা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ফিট হইবে। অতি সুন্দর স্থান। 
যখন মঙ্গলকোট সজীব ছিল, তখন এই স্থান কোন দেবাঁলয় বা ধনী জনগণেব হৰ্ম্মাবলীতে 
পরিশোভিত ছিল বলিয়া মনে হয়। স্থানটির চতুর্দিক্‌ ইষ্টক-সমীকীর্ণ ও ভূপরি ইষ্টক- 
নিৰ্ম্মিত বহু গৃহভিত্তিব চিহ্ন পরিলক্ষিত হুইযাছিল। এই স্থানটিব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্বর- 


১৭৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা , 


ভাগে নিয়ভূমি। পুদিশ-ষ্টেশনটি যেন একটি অন্তবীপের নাদাগ্রে অবস্থিত। এই স্থান 
হইতে চতুদ্দিকেব প্রাকৃতিক দৃণ্ঠ অতীব মনোহব। এই স্থানেব পশ্চিমাংশে অর্থখবৃক্ষ, খেজুর 
ও বিবিধ বন্যবৃক্ষে একটি কুঞ্জবাটিকাঁর সৃষ্টি কবিয়াছে। সেই স্বভাবজাঁত কুঞ্জবনেব মধ্যে 
কয়েকটি ইঞ্টক-নির্থিতি সমাধি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে 


গোলাম পঞ্জতন 


নামক পাঁচ জন গাজী চিরনিদ্রায নিদ্ৰিত আছেন। তীহাবা মঙ্গলকোট অধিকাব 
করিতে আসিয়া জনৈক হিন্দু নরপতিব হন্তে নিহত হইযাঁছিলেন বলিয়া প্রকাশ । শ্রদ্ধেয় 
পণ্ডিত মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল সাহেব আমাদিগকে মঙ্গলকোঁটেব মোঁসলমাঁন 
অধিকারফাঁল হইতে বর্তমান কাল পর্যাস্ত বহু কাহিনী সংগ্রহ কবিয়া দেন ৷ উক্ত মৌলবী 
সাহেব মঙ্গলকোট-পৰিক্ৰমের প্রধান পাওঁ| হইয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে মঙ্গণকোটের 
দর্শনীয় স্থানগুলি অনায়াসে দর্শন এবং প্রত্যেক স্থানেৰ প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি। 

গোলাম পঞ্জতনের সমাধিস্থান হইতে পূর্বমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, উত্তর-দক্ষিণে 
‘প্রসাৰিত একটি গ্রাম্য পথের সহিত আঁমাদেব গন্তব্য পথ মিশাইয়া গেল। এই স্থানের 
ঠিক পূর্বদিকে চতুর্দিকে ইষ্টক-বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত একটি নূতন মস্জিদ্‌ দেখা 
গেল | মস্জিদ্টিব বাঁহিরেব প্রাঙ্গণে পূর্বমূখে প্রবেশ করিয়! মূল মস্জিদ্‌-প্রাণে উত্তব- 
মুখে প্রবেশ করিতে হয়। এই মস্জিদেব নাম 


কোঁয়ার সাহেবের মস্জিদ্‌ 


প্রাচীন মস্জিদ্টি ভগ্ন হইবাব পর উহার স্থানে এই মস্জিদ্‌টি নিৰ্ম্মিত হুইয়াছে। এই 
মস্জিদেব সম্মুখে একখানি খোদিত শিলাফলক সংবদ্ধ বহিয়াছে। ইহ! হইতে হিঃ ১২২৫ সালে 
ইহা! সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যাঁয়। 

মসজিদের উত্তর অংশ প্রাচীব-বেষ্টিত। তথায় কয়েকটি প্রাচীন ধরণের সমাধি বিদ্যমান 
বহিয়াছে। এই স্থানে চাঁরিটি প্রস্তবগ্রথিত পয়ংপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে । 


মৌলবী সাহেব ফকিরের মস্জিদ্‌ 


কোয়ার ‘সাহেবেৰ মস্জিদ্‌ ত্যাগ করিয়া! দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পূর্বমুখে 
থানিক পথ অতিবাহিত করিলেই ডাহিন ভাগে একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্জিদ্‌ নয়নগোঁচর 
হয়। এই মস্জিদেব দ্বার পূৰ্ব্বমুখে ৷ মন্জিদ্টি প্রাচীন ধরণের ও বহির্দেশ বাঙ্গালা 
ঘবের আকারে নিৰ্ম্মিত। গৌড়েব ক্দমবন্ুল মস্জিদ্‌ যে ধবণের, ইহার আকার ও গঠন 
কতকটা সেই প্রকার। অনেকে এই মস্জিদের নাষ বলিতে পারিলেন ন|। কেহ বলিলেন, 
“মৌলবী সাহেব ফকিবের মস্জিদ্‌।” 


সাহিত্য-পরিষংত-পঞ্জিক] 











সন ১৩২০ ] উত্তর-রাঁ়-ভ্রমণ ১৭৭ 


মঙ্গলকোটের হাট 


এই মস্জিদেব নিকট হইতে পূর্বমুখে আন্দাজ এক রশি গমন করিলে বামে দাতব্য 
চিকিৎসালয় এবং তাহারই পূৰ্ব্ব দক্ষিণ কোণে প্রাচীন অট্টালিকা ভগ্নস্ত,প দৃষ্টিগোচর হয়.। 
তগ্নন্তপেব উত্তরে একটি ক্ষুদ্ৰ হাট, সেই দিন বসিয়াঁছিল। 


মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের মস্জিদ্‌ 


মঙ্গলকোঁটেব হাটের দক্ষিণেই ছুই শত পঞ্চাশ বর্গ ফিট পরিমাণ ভূখণ্ডের উপর একটি 
বাসভবনের চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । এই বাসভবন তিন ভাগে বিভক্ত,--সৰ্ব্ব পশ্চিমের 
অংশে মস্জিদ্‌ ও সমাধিক্ষেত্ৰ, তৎপরে ছুই খণ্ড ছুই জনের সদর ও অন্দব-বিশিষ্ট বাসভবন 
ছিল। হাটের উপব দিয়! দক্ষিণমুখে উক্ত প্রাচীন বাসভবনে প্রবেশ করা যায়। যে স্থান 
দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, সেই স্থানটি উক্ত বাটী-প্রবেশের প্রধান দ্বার। দ্বারের উপর 


নাকারাখান! 


ছিল। উক্ত নাকারাখাঁনা ১৮ বর্গ ফিট্‌ পবিমাণ ভূমিব উপয় নির্মিত ছিল। এই দ্বাব দিয়া 
দক্ষিণ মুখে কয়েক হস্ত অগ্রসর হইলেই একটি কাঠিঠাপ| বৃক্ষ দেখা যাঁয়। এই স্থানের 
পশ্চিমাংশেই একটি নবনিৰ্ম্মিত মনজিদ। মম্জিদ্প্রাণে পশ্চিম মুখে প্রবেশ করিতে হয়। 
প্রীঙ্গণটি বাঁধান। প্রাচীন ভগ্ন মস্জিদ্টির ইষ্টকরাশি অপসাবিত কবিয়া সেই স্থানে, 
সেই প্রাচীন মস্জিদ্‌ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারের এই মস্‌জিঢ্‌টি নির্মিত হইয়াছে 
অগ্তাপি সেই প্রাচীন মন্জিদেব কোণের একটি শ্তম্ভ বা মিনার বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ছায়াচিত্রে বৃক্ষশীথার মধ্য দিয়া উক্ত মিনাবেটটি সুন্দর দেখা যাইতেছে। এই নূতন 
মস্জিদে একখানি তোগড়!-অক্ষরমাঁলা-খোদিত শিলাফলক আবদ্ধ রহিয়াছে । এই শিলা- 
লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১০৬৫ হিঞ্জরিতে সম্ৰাট, সাজাহানের বাজত্বকালে প্রাচীন 
মস্জি্টা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । এই মস্জিদের দক্ষিণপাৰ্শ্বে কাঁরুকার্য্য-খচিত বাঙ্গালা ধরণের 
একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে 


মৌলান! হামিদ দানেশমন্দের সমাধি 


বিগ্বমান রহিয়াছে । ইহার দ্বারদেশ কাঠ্েব খুপ্‌বিকাটা কপাটছ্বায়| বদ্ধ বহিয়াছে। 

এই সমাধিব ছাঁয়াচিত্রে কপাটটি সুন্দর দেখাইতেছে। সমাধিগৃহটি দীৰ্ঘে ২২ ফিট্‌ ২ ইঞ্চি। 

এই সমাধিগৃহ্র দন্মুখভাগে মৃত্তিকোপরি বাঙ্গালা স্বাধীন রাজা সুলতান হোসেন সাহের 

সময়ে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর পতিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরের খোদিত লিপিটি 

বাগালার স্থলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজিরায় নির্মিত হইয়াছিল। 
২৩ 
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মৌলানা দানেশমন্দের সমাঁদির দক্ষিণে আব একটি ক্ষুদ্র সমাধিগৃহ বর্তমান বহিয়াছে। 
তাহাতে 
I মিঞা হড্জৎ উল্লা শাহ 
নামক জনৈক ব্যক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্ৰিত রহিষাছেন। ইহাব সন্মুখে তাঁহার স্ত্ৰী সাহেল| 
বিবিব সমাধি বিদ্যমান বহিয়াছে। এই স্থানে দক্ষিণভাগ বহু সমাধি-চিহ্নে চিহ্নিত রহি- 
য়াছে। তাঁহাব দক্ষিণে একটি চতুক্ষোণ পুফরিণী, একদিন এই পুষক্ষরিণীটিব চারিদিক্‌ 
সৌঁপান-শ্রেণীতে শোভিত ছিল, তাঁহার চিহ্ন বর্তমান বহিয়াছে। এই পুফবিণীর নাম 


মাইনে পুকুৰ 
মাইনে পুকুরে স্নান কবিয়া মৌলালা হামিদ দাঁনেশমন্দেব সমাধিপ্রাঙ্গণে দেহ লুঠন 
করিলে বহুপ্রকার চর্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, এ প্রকার বিশ্বাস এতদঞ্চলে বিশেষভাবে 
বদ্ধমূল বহিয়াছে। এই পুক্ষবিণীর পশ্চিম পাহাডে স্থবুহৎ বহু ইষ্টকগৃহ-শোভিত 


কাজি খোদ! নওযাঁজ 
সাহেবের বাসভবন ছিল। এক্ষণে ইহার বহু অংশ ধ্বংসশ্ত'পে পরিণত হইয়া গিযাছে। 
কাজি সাহেব একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন । 
বাঁধাপুকুব ও হাঁমামখানা 

মৌলানা হাজি দানেশমন্দের ও মিঞা শা হজ্জৎ উল্লার বাঁদভবনেব উত্তরে প্রায় ৭৫ ফিট্‌ 
দীর্ঘ এবং ৫০ ফিট প্রস্থ জলভাগময় একটি সুন্দৰ পু্করিণী বহিয়াছে। যখন এই সকল স্থান 
সৌধমালায় শোভিত ছিল, তখন এই পুক্কবিণীৰ চতুষ্পার্থ ইষ্টক-গ্রথিত সোপানাবলীতে 
পরিশোভিত ছিল। আজও তাহাব চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। আজিও জলেব উপৰ ৩০টি 
সোপান বর্তমান রহিয়াছে। এই বাঁধ! পুষ্ধবিণীর বিশেষ কোন নাম নাই। দেশের লোকে 
বাধাপুকুর বলিয়া থাকে। ইহার পূর্বদিকে সুন্দর ইষ্টকময় হাউজখান| বা হামাম্খান| 
বিছ্ধমান ছিল। এখন তাহার কতক চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । এই পুক্ষরিণীর জল নলপথে উক্ত 
গৃহে প্রবেশ করিত । এই পুদ্ধবিণীব জল অন্ত এক প্রকাও বাধান সুরন্রপথে মৃত্তিকাভ্যন্তর 
দিয়া আট দশ রশি দুরে 

ফুলবাঁগে 

জল সরববাহ করিত। প্রবাদ,_মাইনে পুকুর, বাঁধা পুকুব ও ফুলবাঁগের পুকুব এই তিনটি 
পু্করিণীতে মৃত্তিকাভ্যস্তব দিয়া নলপথে জলের সংযোগ ছিল। বাঁধাপুকুব হইতে পূর্বভাগে 
‘ফুলবাগে’ যাইবার পথ । বর্তমানকালে ফুলবাগে আব ফুল-গাছ নাই, ইক্ষুক্ষেত্ৰ, আলুর 
ক্ষেত্র ইত্যাদিতে শোভিত বহিয়াছে। ফুলবাগে একটি ছোটখাট পুফরিণী আছে। তাহাৰ 
উত্তর দিকের ঘাটাট বাঁধান ছিল। থাটটি গ্রস্থে ৭১ ফিট্‌ ৬ ইঞ্চি । পুফ্ধবিণীর পশ্চিম ধারে 
একটি সুন্দর ইষ্টকগৃহ ছিল। সাধারণে সেই গৃহটিকে 
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ফুলবাগের হাউজঘব 
বলিয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন। এই হাঁউজঘরটি দীৰ্ঘে ৫০ ফিট এবং প্ৰস্থে 
৪০ ফিট মাত্র। পু্করিণীব দিকে হাউজগৃহেব মধ্যগত একটি বাধান “ইদারা” দেখা যায়। 
ইহা ইষ্টক ও লতাপাতায় বুজিয়া গিয়াছে। ইঁদারবি ব্যাস ৫” পাঁচ ফিট ৮ আট ইঞ্চি। 
হাথামথানাব পশ্চিমে ভিত্তিগাত্রে তিনটি মৃত্তিকানলের ছিদ্রমুখ পর পর উপরি উপবি বর্তমান 
রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত নল দিয়া হাউজঘরে ফোয়ারাঁব -জল উঠিত এবং তথা হইতে 
ফুলবাগে বিতবিত হইত। উক্ত নলের মুখের ব্যাস ৬ ইঞ্চি। ফুলবাগের হাউজঘবের 
ছায়াচিতর গ্রহণ করা হইয়াছে। গাছের পাৰ্শ্ব দিয়া একটি সূ পের মত দেখা যাইতেছে। - 
-গ্রামের পূর্ক-দক্ষিণভাগ বেষ্টন করিযা আমসিবাব সময় . আমবা একটি নামহীন ভগ্ন 
মদ্জিদ্‌ দেখিতে পাই । তথায় কয়েকটি বাধান কবর ছিল। তৎপরে পুনশ্চ পুলিশ-ষ্টেশনে 
আসিফ বিশ্রামের পর অপরাহ্ণ মঙ্গলকোটের উত্তবাংশ- পবিভ্রমণে গমন করা গেল। 
কোয়ার সাহেবের মস্জিদেব উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্বযুখে সুউচ্চ ভূভাগের উপর দিয়! গমন" 
কালে বহু বাসভবনেব চিহ্ন পবিলক্ষিত হইতে লাগিল। সন্মুখে একটি উন্মুক্ত উন্নত ক্ষেত্ৰ 
তথায় বৃক্ষাদি নাই । খোঁলাঁমকুচি, ইটের কুচিতে সেই স্থানটি বিছান রহিয়াছে। ভাঙ্গার 
মধ্যস্থলে বৃষ্টির জলপরিমাণ-জ্ঞাপক যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্থানটির নাম 


বিক্রগাদিত্যেব ডাল বা বিক্রমজিতেৰ বাড়ী _ 

বিক্রমাদিত্যেব বাঁজভবনেব আর কোন চিহ্ন বর্তমান নাই। চিহ্ৃগুলি {বিবিধ কারণে 
কালেব শ্রোতে ধুইয়া মুছিয়! লইয়া গিয়াছে। কেবল স্থৃতি জাঁগাইবার জন্য নামটি বর্তমান 
আছে। পতিত উন্নত ভূমিটিব পরিমাণ আন্দাঞ্জ কুড়ি পঁচিশ বিঘা হইবে। ইহাব আয়তন 
আরও বৃহৎ ছিল, এই স্থলেব অবস্থা-দর্শনে তাহা বেশ বুঝিতে পাবা যায়। বিক্রমাদিত্যের 
বাসতবনের অধিকাংশ অংশ সাঁধাবণের বাসভবনে পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে । মধ্যে মধ্যে অনেক 
উদ্্বাস্ত হইয়া পড়িয়া আছে । চতুর্দিক্‌ ঘুবিয়া দেখিলে বোধ হয়, অনুমান ছুই শত বিধ! লইয়া 
একটি বাড়ী ছিল। গ্রামবাপীব অধিকারে আসিতে আসিতে এই সামান্ত মাত্র স্থান পতিত 
রহিয়াছে। ‘এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশ আরও উচ্চ, তথায় ইষ্টকমণ্ডিত কতকগুলি 
সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে নারি 

ই এন ৮ -_ গজন্বী গাজী . টী 
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। তীঁহাব পরিবাববৰ্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহও এই 
স্থানে সমাহিত কবা হইয়াছে। ইহাও বিক্রমাদিত্যের গড়ে এক অংশ। এই বিক্রমাদিত্যের 
বাড়ী নামক ডাঙ্গাটি মঙ্গলকোটের অর্থাৎ প্রাচীন গড়বেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত 
ছিল। এই স্থানে প্লাজার প্রাসাদ ছিল। এই রাজপ্রাদাদ মঙ্গলকোট নামক দুর্গ দ্বারা অভি- 


রক্ষিত ছিল। 


১৮০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ও সংখ্যা 


“উজীনি নগর * অতি মনোহর 
বিক্রম কেশবী রাজী 1» 
এই সেই উলজানিরাজ বিক্রমকেশরীর বাঁজবাড়ীতে আমবা দীড়াইয়! রহিয়াছি। উজানিব 
“মঙ্গলকোঁট” নামক দুর্গ অধিকার করিবাব জন্তু TE: 


সপ্তদশ গাজী বা পীবেব 

প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়; তবে মন্গলকোট মোসলমানেব হস্তগত হয়। মঙ্গল- 
কোটের অধিবাসিগণ বৰ্ষাকালে বা খুব এক পসলা! বৃষ্টি হইলে পর এই রাজবাড়ীর উপর, পথে 
ঘাটে সোনা খুজিয়া বেডায়। অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ স্বৰ্ণকণ| প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে অনেকে 
অনেক প্রকার ধাতব দেবদেবী-মূৰ্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বাঁ মঙ্গলকোটের 
বহু স্থান হইতে অনেকে অনেক অর্থও প্রাপ্তি হইয়াছে, এই বিক্ৰমাদিত্যেব ডাঙ্গ বা 
বাড়ী খনন করিলে বহু প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভব রহিয়াছে। উচ্চ ভূখণ্ড হইতে জল 
গড়াইয়। নিম্নভূমিতে পডাঁতে অনেক স্থানের মৃত্তিকা! কর্তিত হইয়! গিয়াছে। উন্নত ডাঙ্গ! 
কাটিয়া একটি পথও নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। সেই পথের ধারে ভাঙ্গার একাংশে প্রাচীন 
প্রথায় গ্রথিত ইষ্টকের সুবৃহৎ শ্ত,পের নিয়ভাগ দীাডাইয়! বহিয়াছে, দেখা গিয়াছে । এই 
স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টকাঁলয় থাকাব ইহাই একটি চিহ্ন বলিতে হইবে। এই ডাঙ্গাটি অন্ত জমি. 
হইতে বিণ ফুট্‌ উচ্চ হইবে এবং যে অংশে কবব রহিয়াছে, সেই অংশেব উচ্চতা ত্রিশ ফিটেব 
কম হইবে না। ৷ 

বামে ‘ভাহুপাড়’ দৃষ্ট হয়। উত্তর মুখে কয়েক রশি পথ অতিক্ৰম করিয়া উত্তর দক্ষিণে 
বিস্তীর্ণ একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখা গেল। তাহা যথেষ্ঠ জলচর পক্ষীতে পৰিপূৰ্ণ রহিয়াছে। 
এই দীঘির নাম 

মজলিসদীঘি 

এই যজলিসদীঘির পশ্চিম পাৰ্শ্ব দিয়া উন্তরমুখে দীঘি অতিক্রম করলেই সন্মুখে 
উন্নত ভূখণ্ডের উপর সুবৃহৎ একটি ভগ্ন মস্জিদ্‌ ৃষ্টিপথে পতিত হয় ৷ মস্জিদের উপব 
বটতরু বিবাজ করিতেছে। এই মস্জিদের নাম ৰি 

বড়বাজাবেব মস্জিদ্‌ ব| হোসেনশাহী মস্জিদ্‌ 

প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফিট, উচ্চ ভূখণ্ডোপরি লোহিতবর্ণের এক বৃহৎ মস্জিদ্‌ ছাদ হীন- 
প্রায় ভগ্নাবস্থায় দীড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের মদ্জিদগার ধুলিতে মিশাইয়া 
গিয়াছে। মস্জিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্বদিকে 

রাজদীঘি 

নামক একটি চতুক্োণ বৃহৎ পুকরিণী বর্তমান রহিয়াছে । ইহার পূৰ্ব্বপাৰ্্ব দিয়া কাটোয়া 
গমনের পাকা রাস্তা প্রসারিত রহিয়াছে। মস্লিদ্‌টি যে স্থলে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, এই স্থানটি 


২*শ ভাগ ] সাহিত্য-পরিষত-পত্তিক! [ ওয় সংখা! 





সন ১৩২* ] উত্তর-রাঢ়-ভ্ৰমণ ১৮১ 


উন্নত করিবার জন্য বাঁজদীঘিব কর্তনকালে সমুদায় মাটি পশ্চিম পাহাঁডেই জমা করা 
হইয়াছিল। অন্ত তিনটি পাড়ে আগে৷ মাটার স্তূপের চিহ্ন নাই। 

মন্জিদ্টি চতুষ্কোণ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পাঁচটি করিয়া খিলান বিগ্বমান রহিয়াছে। 
দক্ষিণ ও উত্তরদিকের দেওয়ালে দুইটি করিয়া দ্বার ছিল। সম্মুখভাগের দেওয়ালেব বাহির 
দিকে বিবিধ প্রকারেব খোদিত ইষ্টক-সমবায়ে আত্রশাখা ও লতা-পুষ্প-পাহার আকৃতি 
অঙ্কিত রহিয়াছে। মস্গ্দেব এই সব অলঙ্কার এখন একে একে খনিয়া পডিতেছে। গত 
ভীষণ ভূমিকম্পে এই মস্‌জিদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়৷ছে। 

প্রত্যেক খিলানের অধোদেশে পাথরের “হাসকল” ও কবাট পবাইবাঁব স্থানচিহ্ন বিদ্যমান 


রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয, প্রকাণ্ড প্রকাওড কপাট দ্বারা মস্জিদেব প্রবেশপথ 
বদ্ধ করিয়া বাখা হইত । 


খিলানগুলি প্রায় ১৫ ফুট্‌ উচ্চ। উত্তবদিকের খিলানটি পড়িয়া গিয়াছে । প্রত্যেক 
খিলানেব অত্যন্তবদেশ সুন্দর কাককার্য্যবিশিষ্ট। অত্যন্তবদেশে ইষ্টক দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহাব 
উৰ্দ্ধে প্র'ফুটিত পদ্ম খোঁদিত রহিয়াছে । ছুই খিলানেব মধ্যস্থিত প্রাচীবগাত্রেব গুস্তপ্রস্তব দ্বারা 
গঠিত | স্তম্ভের পাদদেশে একখানা প্রশস্ত প্রস্তর, তাহাৰ উপরে তদপেক্ষা আকৃতিতে ছোট 
আব একথান! প্রস্তব। এইরূপ পরম্পর প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত প্রস্তরের সমষ্টিতে সমস্ত স্তম্ভগুণি 
নির্মিত হইয়াছে । স্তম্তমকলেব* পাদদেশের প্রস্তরগুলি গৃহতলের উপর স্থাপিত এবং 
তাহার সমস্থাত্রে আর একসাবি প্রস্তব ভিত্তিগত্রে সংবন্ধ থাকি য়! গৃহতলের চতুর্দিক্‌ বেষ্টন 
কবিয়া রহিয়াছে । এইবপভাবে মার এক সারি প্রস্তব স্তম্ভসকলের শিরোদেশস্থ প্রস্তরের 
সমাস্তবালে চতুর্দিকেব প্রাচীবের গাত্রে বিদ্ধমান ছিল। ভিত ৭ সাত ফিট্‌ ৩“ তিন ইঞ্চি 
পুরু। এই মন্জিদ্‌টি দীৰ্ঘে ৯১ ফিট্‌ ও প্রস্থে ৪১ ফিট) চাবি কোণে চারিটি মিনারেট 
ছিল। মস্জিদের অভ্যন্তরতাগে দেওয়ালগাত্রে কয়েকটি কুলুণী ছিল 

এই মস্জিদে যে সমুদায় প্রস্তব ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে এবং সমস্ত 
প্রস্তরগুলি সমানভাবে মন্থণ কবা হয় নাই। প্রস্তরগুলিব আকৃতি ও :গঠন দেখিলেই 
মনে হইবে, ইহা এই মস্জিদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পূৰ্ব্বে এই সমুদায় প্রস্তব অন্ত 
কোন গৃহে "ব্যবহাৰ কর! হইয়াছিল। তথায় বিভিন্ন উদ্দেশ সংসাধনার্থ প্রস্তরসমূহেব 
ব্যবহার হইয়াছিল। এ স্থানে আনিয়া মসজিদের উপযোগী কবিবাব চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্ত 
তাহা যথাষথস্থানে সংবদ্ধ কর! হয় নাই। 

চন্দ্রসেন রাজার নামাঙ্কিত শিলাঁফলক 

মদ্জিদের সঙগ্মুখভাগেব অভ্যন্তরদিকে, মধ্যপ্রবেশদ্বারেব বামদিকের শ্তম্ভেব পাঁদদেশের 
প্রস্তবথণ্ডে প্শ্রীচন্্রসেন নৃপতি”ব নাম প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত বহিয়াছে। এইরূপ 
অক্ষরমাল! খোদিত আর চারিখানি প্রস্তর উক্ত মদ্জিদ্‌ অভ্যন্তবেব দেওয়ালস্থিত প্রস্তর 
দেখা গিয়াছে। 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখা 


বোধ হয় একখানা প্রকাণ্ড গ্রস্তবে শ্রীচন্ত্রসেন বাজাব একটি খোদিত লিপি পূর্ববর্তী 
কোন দেবালয়ের কোন প্রস্তবখণ্ডে উৎকীর্ণ ছিল। মুসলমানগণ তাহা ভাঙ্গিয়া, কয়েক 
খণ্ডে বিভাগ কবিয়া বর্তমান মস্জিচ্‌ নিৰ্ম্মাণকালে ব্যবহাব করিয়াছিল । এই অক্ষর- 
মীলাখোদিত প্রস্তবখণ্ডগুলি মদ্্‌জিদেব উপযোগী করিয়! লইবার জন্তু শিল্পিগণ পল তুলিতে 
গিয়া অক্ষবনাগার অধিকাংশ কর্তন কবিয়| তুশিষ! ফেলিয়াছে। যাহা সামান্য অবশিষ্ট 
আছে, তাহা হইতেই শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতির নাম উদ্ধাব হইয়াছে। যে অংশে উক্ত বাজার 
নাম খোদিত আছে, সেই অংশের ছায়াচিত্র গ্রহণ কবা হইয়াছে। 


মিহবাব 
পশ্চান্তাগের দেওয়ালেব ভিতরদিকে তিনটি মিহরাব আছে। মিহ্‌বাঁবের কতক 
অংশ প্রন্তবে ও কতক অংশ ইকে নিৰ্ম্মিত ৷ ইহা একার্ধ কর্তিত গন্বুজের ষ্টায় 
আক্ুতিবিশিষ্ট এবং ইষ্টকময় প্রস্ফুটিত পদ্পপুষ্প দ্বারা স্থশ্েভিত। নীচে এক সারি 
কলক! ও তন্নিয়ে তুই সারি চৌখুপী কাজকরা৷ আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকেব মিহ বাব 
দুইটি সম্পূর্ণভাবে ইষ্টকদ্বারা নিৰ্ম্মিত এবং পূর্ববৎ কাককাধ্যে গোভিত। 


গাড়াব গাঁথুনি 

মস্জিদেব দেওয়ালের মধ্যভাগ ভাঙ্গা ভাগ! ইষ্টকরাশি দিয়া পূর্ণ কবা হইয়াছিল 
এবং উক্ত অংশেধ গীথুনিব জন্তু ‘খোলামৃকুচি’বিশিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়াছিল। মধ্যে 
মধ্যে উক্ত অংশে চিত্রবিচিত্র কর! পূর্ণ ও সমস্থল ইষ্টকও দেখা যায়। 

এই মস্জিদে আরবি ও পাবস্ত ভাষায় লিখিত কোন লিপি দৃষ্ট হয় না। মঙ্গলকোটের 
বৃদ্ধ মৌলবী মহন্মদ ইন্মীইল সাহেব বলেন যে, এই মস্জিদেব শিশালিপিটি সাজাহানেব 
সময়ে নিৰ্ম্মিত মস্‌জিদে স্থানাস্তরিত কবা হইয়াছিল। পূর্বেই উক্ত শিলালিপির কথা 
বলা হইয়াছে। উহা সুলতান আলাউদ্দীন্‌ হোসেন শাহেব বাজত্বকালে ৯.৬ হিজবিতে 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটির নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, উহা 
বাগালাব স্বাধীন সুলতান্গণেব বাঁজত্বকাঁলে নির্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হোসেন 
শাহ বা নসরৎ শাহ এতছুভয়েব রাজত্বকালে নির্মিত বলিয়া অনুমান করা মাইতে পারে। 

বঙ্গদেশেব এসিয়াটিক সোসাইটিব পত্রিকায় দেখ। যায় যে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক 
ব্লকম্যান কর্তৃক মঙ্গলকোট হইতে একটি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে 
লিখিত আছে যে, ৯৩০ হিজিবাঁতে মহম্মদ নসবত সাহের রাজত্বদময়ে মিঞা মুযজ্জম কর্তৃক 
একটি মস্ভিদ্‌ নিৰ্ম্মিত তইয়াছিল। 


মঙ্গলকোটেব পরিশিষ্ট 
মঙ্গলকোট অর্থে দুর্গ বুঝায়। উজানি নগরের দুৰ্গ মঙ্গলকোট ছিপ । এই মগলকোটে 
সাজার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। যে স্থানে মঙ্গলকোট দুর্গ ছিল, হিন্দুরাজগণের সময়ে এই 


সন ১৩২* ] উত্তর-রাঁচস্ভ্রমণ ১৮৩ 


স্থানে মঞ্গলচণ্ডী দেবী দুৰ্গপ্বক্ষগ়িত্ৰীবপে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই দুর্গের নাম মঙ্গল- 
কোটি হইয়া থাকিবে । এই উজানি নগরের চারিদিকে গড ও বেভার্বাশের বন ছিল। ইহা 
একটি বড় নগব ছিল। সেই জন্তু কবিকম্কণে লিখিত, 
প্রাজার সামন্ত নাছি পায় অস্ত ৮ 
যদি ভ্রমে এক মাস।» 
এই দেশের এক রাজ! বিহ্রমকেশরী নামে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিযাছিলেন। সম্ভবতঃ 
তাহাকেই সকলে ‘বিক্ৰমাদিত্য’ বলিয়া ভ্ৰম করিয়া থাঁকিবে। এই বিক্রমকেশবী বাজার 
পূৰ্ব্বে ‘শ্বেত’ রাজা নামে এক রাজার রাঁজত্বেধ কথা অবগত হওয়া যাঁয়। বক্ৰেশ্বরমাহাত্ম্যে 
উক্ত শ্বেত বাজার কিঞ্চিৎ কথা লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য না হইলেও উহা 
হইতে শ্বেত রাঙ্জাব কথ! উদ্ধৃত হইল,-- 
মঙলকোটেব প্রাচীন বাজ| ‘শ্বেত’ 
“শ্বেতবাঁজা মহাঁনাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্ৰিয়ঃ। 
সত্যসন্ধে] মহোঁদাবঃ সত্যবাগ-্রানততৎ্পবঃ ॥ 
রাজ! কৃতষুগে আঁদীৎ শিবপাদাৰ্চ্চনে বতঃ । 
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং অন্ত প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
নিত্যং বক্রেশমাঁবাঁধা ভুক্তোহসৌ শ্বেতপাৰ্থিবঃ ৷ 
আয়াতি নিত্যং স বাজা পঞ্চযোজনমাত্রকম্‌। 
পুনরেব গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভুপতিঃ। 
তদ্দেবাঁসৌ বরং প্রাদাৎ বক্রেশে! ভক্তবৎসলঃ ৷৷” 
বক্রেশখ্বর-মাহাত্ত্য, শ্বেতগঙ্গোপাখ্যান, ৫ম অধ্যায় 
অমুবাঁদ-- 
সত্যযুগে নৃপ এক অতি পুণ্যবান্‌ ! 
শ্বেতনামে খ্যাত তিনি হন সর্বস্থান ॥ 
অতিশয় দানশীল ছিল সেই রাজ1। 
করিতেন বিধিমত মহাদেবপূজ৷ ৷৷ 
মঙ্গলকোটকে তাঁর ছিল রাজধানী । 
তথা হ'তে প্রতিদিন সেই নৃপমণি॥ 
বক্রেশ্বব আসিহেন প্রভাত সময । 
শিবপূজ্জা কবিতেন প্ৰফুল্ল হৃদয়ে ৷ | 
ইহা দ্বাথ অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্বেত বাঁজা শৈবধৰ্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি 
শিবপূজ| উদ্দেশে বক্ৰেশ্বরতীৰ্থে গমন কবিতেন। ইহা ব্যতীত আর কিছু অবগত হইবার 
উপায় নাই। 


১৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [৩য় সংখ্যা 


কৰিকঞ্কণ চণ্ডী অন্ুপাবে উজীঘির ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্তের সময়, চম্পানগরীব টাদ 
সদগরেব সময় মঙ্গলকোটের বাঁজা বিক্রমকেশবী:বিছ্বমান ছিলেন। কবিকঙ্কণ হইতে 
আঁব একটু জানিতে পাবি যে, রাজা বিক্রমকেশবীর পাত্র হবিহর, পুরোহিত জনাৰ্দ্দন এবং 
উহার সদাগর ধনপতি ও শ্রীমস্ত ছিলেন। 


“পাত্র তার হরিহর জনাৰ্দ্দন দ্বিজব্র 
পুবে।হিত বিদ্তাব বিধান ॥ 
রাজার কৃপায় বায়, আমি সদাগর তায়, 


ধনপতি দত্ত অভিধান ।* 


এতদ্যতীত বিক্রমকেশবীর আর কোন লিখিত প্রমাণ নাই । মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল 
সাহেব মঙ্গলকোট মোসলমান অধিকাবে আমিবাব যে কাহিনী গুনাইয়াছিলেন, তাহার সারাংশ 
নিয়ে লিখিত হইল। 

”মঙ্গলকোটে বিক্ৰমাদিত্য বা বিক্ৰমজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মঙ্গলকোট 
মৌসলমান-অধিকাঁরে আইসে নাই। বিক্ৰমজিৎ খুব যোদ্ধা ছিলেন। সেই সময়ে সতের 
জন ধৰ্ম্মযোদ্ধ৷ অর্থাৎ গাজী (যাহার! কাফের বধ করিয়াছেন ) একে একে এই মঙ্গলকোট 
অধিকার কবিতে আগমন কবেন। মঙ্গলকোটের রাঁজাব নিকট তাঁহারা নিহত হন। 
মঙ্গমকোটের স্থানে স্থানে তাহাদের সমাধি বিছ্বমান বহিয়াছে। শেষে গজনবী নামক গাজী 
বা পীর (জ্ঞানী ব্যক্তি) মঙ্গলকোট অধিকার কৰবেন এবং সেই যুদ্ধে বিক্ৰমজিৎ নিহত 
হইয়াছিলেন।” 

তিনি পীরগণের মধ্যে যে কয়গ্নেব নাম করিয়াছেন, তাহা নিয়ে লিখিত হইল-- 

(১) মহম্মদ 

(২) হাজি ফিরোজ 

(৩) গোলাম পঞ্জতন _ 
(৪) মহম্মদ ইস্মাইল গাজী 
(৫) আঁব-ছুল্লা গুজরাট) 
(৬) মকদম বিলায়েৎ পানা 
(৭) গজনৰী 

এই গজনবীই মঙ্গলকোট অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ধর্মযুদ্ধের পর মঙ্গল- 
কোটের অধিবাসিগণকে মহম্মদীয় ধৰ্ম্মে দীক্ষাগ্রহণে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
সেই সময়ে মঙ্গলকোটেব .দেবদেবীমুর্তিদমূহ কতক চূর্ণিত ও কতক জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
থাকিবে! মধ্যে মধ্যে বহু মূর্তি আবিষ্কাৰ হইতেছে। নিকটবর্তী কুণুব নদী হইতে জৈন, 
বুদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী পাওয়া যাইতেছে। 


সন ১৩২৯ ] উত্তর-রাঢ়-জ্ৰমণ ১৮৫ 


মঙ্গলকোট-নিৰাসী মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল সাহেব উজানি ও মঙ্গলকোঁটে এঁতিহাসিক 
অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটের উল্লেখযোগ্য স্থান সম্বন্ধে পূর্বে 
যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা মৌলবী সাহেবের মুখে শ্রবণ করিয়া! লিপিবদ্ধ কব! হইয়াছে। 
“খাজনা আমিরত” নামক গ্রন্থে শেষ বাদসাহ দ্বিতীঘ সাহ আলম্‌ ও তাহার সেনাপতি 
কাম্গার খাঁব সহিত মঙ্গলকোঁটে আগমনে উল্লেখ সৰ্ব্বপ্ৰথমে মৌলবী সাহেবের মুখেই 
শুনিয়াছিলাম। তাহার পরে দেখিয়াছি, “সয়কল যুতাক্ষরিণ”-প্রণেতীও এই ঘটনার উল্লেখ 
কবিয়াছেন। 

মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল আঁবও বলিয়াছিলেন যে, যে মৌলন! হামিদ দানেশমন্দেৰ 
সমাধি মঙ্গলকোঁটে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি শিয়ালকোটে আল হাকিম নামক 
জনৈক পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তখন সাহ জাঁহান দিল্লীর অধীশ্বর। কোন 
বিশেষ ঘটনায় দাঁনেশমন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সম্রাট তাঁহাকে ৯৪০০০ হাজার মুদ্রা 
প্রদান করেন। উক্ত অর্থ দ্বারা তিনি মঙ্গলকোটে মস্জিদ্‌ ও তাঁহার নিল আঁবাসস্থান নিৰ্ম্মাণ 
করেন। 

খোঁদিত লিপি 

মঙ্গলকোঁটের প্রান্তস্থিত বড়বাজার বাঁ নূতন হাটের মম জিদের বিষয় পূর্বে বর্ণিত হই- 
য়াছে। এই মস্জিদ্‌মধ্যে চন্্রদেন নামক জনৈক রাজাব নামাঙ্কিত খোদিত লিপিযুক্ত 
কযেকখণ্ড প্রস্তবফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মস্জিদের প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে যে ছুইটি 
স্তম্ভ আছে, তাহা ইষ্টকনির্মিত, তবে যে স্থানে খিলানের ইষ্টক শেষ হইয়াছে, 
সেই স্থানে এক এক খণ্ড প্রস্তব সন্নিবিষ্ট হইযাছে। এই প্রস্তরগুলিতে স্থানে স্থানে 
খোদিত লিপি আঁছে। খোদিত লিপিগুলিব অধিকাংশই অস্পষ্ট; অনুমান হয়, যে স্থানে 
মস্জিদ্‌টি নিৰ্ম্মিত হইযাছে, সেই স্থানে পূর্বে কোন দেবালয় ছিল, তাহারই খোদিত শিলাফলক- 
খানি থণ্ড খণ্ড করিয়া মস্জিদ্‌-নিৰ্ম্মাণ বালে ব্যবহার হইয়াছে। নূতন হাট বা বড়বাজারের 
মসজিদটি একটি উচ্চ মৃত্পিণ্ডের উপরে নির্মিত, চতুষ্পার্শবস্থিত সমতল ক্ষেত্র হইতে বিংশতি 
হস্ত উচ্চে ইহার ভিত্তি অবস্থিত । ইহাব সন্মুখে ও দক্ষিণ পাৰ্শ্বে অনেকগুলি উচ্চ মৃংপিণ্ড ও 
বৃহৎ বৃহৎ দীৰ্ঘিকী আছে। তিন খণ্ড প্রস্তরের খোদিত লিপি এখনও পাঠ করা যায় ঃ_- 

(ক) ১। ** গীচন্্ৰসেন নৃপ ত (?) বণ নেন্‌ নামা 

২। ee চি | শীট eee 22 তত 

বাঙ্গালাব ইত্তিহাঁষে চন্দ্ৰসেন বাজার নাম নুতন | ইতিপূর্বে কোন এ্রতিহাসিক গ্রন্থ বা 
খোদিত লিপি হইতে চন্দ্রসেনেব নাম পাওষ| যায় নাই। নৃতন হাঁটের মস্জিদ্ের খোদিত 
লিপি হইতে তাঁহার অ স্তত্বমাত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহার বংশ-পরিচয় ও তাবিখ সম্বন্ধে কোন 
কথা বলিবাব উপায় নাই। ভরতমল্লিক-প্রণীত “চন্দ্ৰপ্ৰভা” নামক বৈদ্ধাকুলগ্রস্থে চন্দ্রসেন 
নামক একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, 


১৮৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখ্যা 


প্ধন্বস্তবিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ | 
তন্তু বংশীবলীং বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাঁপিনঃ ॥ 
একো! বিমলসেনস্ত পুত্ৰোহভূৎ পবমেশ্ববঃ 
পবমেশ্বরতো জজ্ঞে বাস্থদেবো গুণিপ্রিয়ঃ ৷৷ 
চিকিৎসাঁকার্ধ্যনৈপুণ্যাৎ শিখরেশা শ্রঘং গতঃ | 
সম্মানপূর্ববকং তেন স্থাপিতোহিয়ং মহীভূজা ॥ 
বাস্থদে বস্ত তনয়োহনত্তসেন ইতি স্বৃতঃ। 
উভাভ্যাং শস্ত্রশাস্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাঁজপুজিতঃ ॥ 
তন্ৈবানস্তসেনস্ত নাঁথসেনঃ স্থুতোহজনি । 
বালকুমারসংসর্থীদন্্রবিষ্ঠাবিশাবদঃ ॥ 
তস্তান্ত্রবিদ্ঞামালোক্য প্রীতোহভূৎ শিখবেশ্ববঃ। 
হবিশ্চন্ছ্রো দদৌ তস্তৈ তদ্দেশস্তৈকরাজতাম্‌ ॥ 
ততঃ পূর্ববার্জিতং দেশং বিহাষ খণ্ডসাধিতম্‌। 
পাহাড়দেশখণ্ডে চ নঁথসেনোহভবন্ন পঃ ॥ 
*০*  »**  তদীয়াঃ পূৰ্ব্বপুৰুষাঃ রাজা নস্তত্র চ স্থিতাঃ ৷ 
ইতি মত্বাভবদ্রাজ! নাথসেনোহতিযত্নতঃ ॥ 
মুপতের্নাথসেনন্ত পুত্ৰে বিজয়সেনক:। 
স এব সর্বসংগ্রামে মহাঁবাজে।২ভবদ্বলী ॥ 
রাঁজ্ঞো বিজযসেনস্ত তনয়ৌ দ্বৌ বভূবত্ঃ । 
চন্দ্রবচ্চন্্রসেনোহ্ভূদ্বুধসেনো বুধোপমঃ ॥ ' 
বাঙ্গাল! বিশ্বকোষে তিন জন চন্দ্রসেনেব নাম দেখিতে পাঁওযা যাঁয়। তন্মধ্যে একজন 
হেমীচার্য্য স্থবিব শিষ্য, দ্বিতীয অশ্বর্ামীব হস্তে নিহত হন এবং তৃতীয় পবশুবামেব সম্সাময়িক। 
খোদিত লিপির অক্ষবগুলি খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ভ্রযোদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার অন্ুবূপ। 
(খ) ১1 =, গ শা ন্তায়নঃ(?) £. বাগ ১ তেম 
২। + জু" ম্যান্তিথো। *** যাব 
৩। শ্ৰী + কবকে ”** "হী 
খোদিত লিপির এই অংশে তারিখ ছিল, প্রস্তবখগ্ডকর্তনকাঁলে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াঁছে। 
(গ) ১1 *ষ্যনি 


২। ***ষাঁং পমি 
৩1 চর্ধ্য সহি 
(ঘ) ১1 *** মণ্ডলপদ্ধতি 


২। *** মায়াব (1) হেতুম 


সন ১৩২০] উত্তর-রাঁঢ়-ভ্রমণ ১৮৭ 


নূতন হাটের মনজিদের সন্মুখে যে দীঘি আছে, তাঁহার অপর পার্শ্বে একটি দব্গা আছে। 
এই দব্গার সোপানে খোদিত লিপিযুক্ত একখও প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

(ঙ) ১। ‘দা 

২। নী 
মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির সম্মুখে বাঙ্গালাব স্বাধীন সুলতান আলাউদীন্‌ 
হোসেন সাহেব রাঁজ্যকালে হিজরী ৯১৬ অব্দের খোদির লিপির অনুবাদ ; 
“ঈশ্বর বলিয়াছেন ** +, শা সৎ 
মাননীয় আলাউদ্দ,নিয়া ও অন্দিন আবুল মজফ ফব হুসেন শাহ সুলতান, হুমেনবংশীয় সৈয়দ 
আস্রফের পুত্র, ভগবান্‌ তাঁহার বাঞ্জত্ব ও গৌবব চিবস্থায়ী ককন। ৯১৬ সালে নিৰ্ম্মিত হইল”। 
মৌলানা হামিদ দানেশমন্দেব সমাধির পার্শ্বে একটি পুরাতন মসজিদের ভিত্তিব উপবে 
মৌলবী মহম্মদ ইদ্মাইলের যনে যে নূতন মস্জির্‌ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, তাহাব দ্বাবেব উপরে 
পুরাতন মম্জিদের খোদিত লিপিটি গীথিয়| দেওয়া হইয়াছে। 
খোদিত লিপিব অন্ধবাদ,-- 

“ঈশ্ববেব প্রেরিত (তাহাৰ উপরে ঈশ্ববের অনুগ্রহ হউক) বলিয়াছেন--যে কেহ ঈশ্বরের 
নিমিত্ত কোনও মেস্জিদ্‌ ( উপাসনাস্থান ) নিৰ্ম্মাণ কবিবে, ঈশ্বর তাহার জন্তু স্বৰ্গে একটি গৃহ 
নির্মাণ করিবেন। এই মস্জি?্‌ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট সাহার-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান 
বাঁদণাহ গাজিয় বাজত্বকালে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । যদ্নি ইহার নির্ম্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাস! 
কব! হয, তাহা হইলে উহাকে বন্বতুল আতিক বলিবে বলিয়! সম্বোধন করিবে, ছিঃ ১৭৬৫ ৷” 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুবাঁতন মস্জিদটি ১০৬২ হিজবি অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ খৃষ্টাঝে 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তাব এইচ. ব্লকম্যান মঙ্গলকোটে আব একখানি খোদিত 
লিপি আবিফার কবিয় প্রকাশ কবিয়াছিলেন।* আমর! অনেক সন্ধান কবিয়াও এই খোদিত 


লিপির সন্ধান পাই নাই। 
খোদিত লিপির অন্ুবাদ,-- 


“ঈশ্ববের প্রেরিত (তিনি ঈশববের অনুগ্রহভাঁজন হউন ) বলিয়াছেন,---যে কেহ ঈশ্বরের 
নিমিত্ত কোনও মস্জিদ্‌ ( উপাসনাস্থান ) নিৰ্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাঁহার নিমিত্ত সেই প্রকারেব 
একটি গৃহ স্বৰ্গে নিৰ্ম্মাণ করিবেন। এই জামেমদ্জিদ্‌ হসেনসাহেব পুত্র প্রংখসিত স্থলভান্‌, 
স্থলতানের পুত্র স্ুলতান্‌ নাসেব উদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফফর নসরৎ শাহেব রাজত্ব- 
কালে নির্শিতি। ঈশ্বর তাহার বাজত্ব ও প্রাধান্ঠ চিরস্থায়ী ককন। ইহাব নির্মাণকাবী থান্‌ 
মিয়া মুয়জ্জম, মোঁবাঁদ হায়দর খানের পুত্র, ভীঁহাব সম্বম বৃদ্ধি হউক, নয় শত ত্রিশ সালে নিৰ্ম্মিত ।? 

বন্ধুবর মৌলবী শ্রীযুক্ত আবুল মজফ ফর জমানুদ্দিন মহম্মদ অনুগ্ৰহ করিয়া আরবী খোদিত 
লিপিগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। 


* J. A.S.B. 1876, চটে হত 2, 296. 
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উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ ] (১) হুসেন সাহের খোদিতলিপি ৫... 


প্রাচীন কামরপের রাজমাল৷ 


আসামের পুৰাবৃত্তান্নদন্ধানে অক্লিষকর্্ম শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট, বাহাদুরের প্রযত্রে ১৮৯৭ ও 
১৮৯৮ সালে বলবৰ্ম্ম| ও ইঞ্ত্রপালের এক একখানি এবং বত্পালের দুইখানি তাত্রশাসন এখিয়া- 
টিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাব পূৰ্ব্বে ১৮৪০ সালে বনমালদেবের 
একখানি শাসন সোপাইটির পত্রিকায় এবং বৈগ্ভদেবেব একখানি তীম্রশাসন ১৮৯৩ সালেৰ 
এপিগ্রাফিকা ইপ্ডিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইদানীং ছুইথানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে ; 
একখানি ধৰ্ম্মদালের তাঅশানন--আজ তিন বৎসব হইল, সুহ্ৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী 
মহাশয় গৌহাটিস্থ ব্গসাহিত্যান্গশীলনী সভায় আলোচনা কবিয়াছিলেন, আর একথানি” 
শ্রীহট্রের পঞ্চখণ্ডে অচিরপ্রাপ্ত ভাঙ্করবর্মাব তাত্রশাঁদন , কামকপ অন্ুসন্ধান-সমিতির--তথা 
রঙ্গপুর-সাহিত্য পবিষদেব বিগত বাধিক অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে ।* 

এখন এই সকল তাত্রশাদনেব সাহায্যে প্রাচীন কাঁমবপেব একটি রাজমাল। গ্রথথত 
কবিবার নিমিত্ত এতৎপ্রবন্ধে প্রয়াস কব! যাইতেছে । বৈদ্যদেব বঙ্গাধিপ কুমারপালের 


আহিছ 
i ব্রাহ্মণ অমাত্য ছিলেন) তাহার প্রদত্ত তাত্রশাদন ভিন্ন অন্তান্ত সমস্ত তাষ্খাসন নরক- 
ভগদত্তেব বংশজ বলিয়া প্রখ্যাত নরপতিগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ভাঙ্কর- 
বন্মাব তাত্শাসনখাঁনিই সর্বাপেক্ষা! প্রাচীনতম । ইহাত ভাস্কব্বৰ্ম্মার উর্দ্ধতন একাদশ পুরু- 
যেব নাম আছে, নিয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল! ঃ;-_ 
(আন্থমানিক) ওর্থ শতাব্দী পুয্যবৰ্ম্মা 
সমুদ্ৰবৰ্ম্মম ( দত্তদেবী ) 
বলবৰ্ম্ম| ( বত্ববতী ) 
ত ৫ম শতাব্দী _ ফল্যাণবৰ্ম্মা ( গন্ধৰ্ববতী ) 
/ (0 (যজ্ঞবতী ) 


মহেন্দ্ৰবৰ্ম্মা ( স্নৰত| ) 
ki (দেববতী ) পেরপৃষ্ঠায়) 





* ধৰ্ম্মদালেৰ তীত্রশীমন এ পৰ্য্যন্ত কোৰ পৃত্ৰিকায প্রকাশিত হয ন!ই। ভাস্কববৰ্ম্মার তাঅশামন “ধিজযা” 
১ম বর্ষ, দশম সংখা।য (১৩২০ আধা) প্রকাশিত হইযাঁছে। 
1 বাঁজমহিমীর্গণেব নাম পার্থে বন্ধনীবধ্যে প্রদত্ত হইল। 


১৯১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংধ্যা 
(আনুমানিক) ৬ষ্ঠ শতাব্দী * মহাভূতবৰ্ম্মা (বিজ্ঞানবতী ) 
* চন্ত্ৰমুখবৰ্ম্ম৷ (ভোগবতী ) 
* * স্থিতবর্ম্মা (নয়নদেবী ) 
* সুস্থিতবৰ্ম্মা মৃগাঙ্ক (*শ্যামাদেবী ) 


| | 
৯ ৭ম শতাব্দী স্ুপ্রতিঠিতবন্মী *ভাস্কববৰ্ম্ম 


ভাস্করবৰ্ম্ম৷ আনুমানিক ৬৫৭ খ্রীষ্টাৰ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন | শতাব্দীতে চারিপুকধ 
ধরিয়া নিলেও পুষাবৰ্ম্ম হইতে ভাস্করবৰ্ম্ম| পর্য্যন্ত তিন শতাঁবীকাঁলেব কামরপাঁধিপতিগণেব 
নম আমরা এই শীসনথানি হইতে পাইতেছি। এই তাঅশাসন যে অন্ান্ত শাসনের বহু 
পুর্ববন্তী, ইহাব লিপিতঙ্গিই তাহার প্রমাণ। অন্তান্ত তাত্রশীসন খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ 
শতাবীর বলিয়া লিপিদ্ৃষ্টে প্রত্বতত্ববিদ্‌গণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল 
পরবর্তী শাসনগুলির বিষয় বলিবার পূৰ্ব্বে আর একটি লিপিব উল্লেখ করিতে হইবে। ইহা 
তেজপুর শহবের ময্নিক্বষ্ট বঙ্গপুত্ৰ-তীর্স্থিত পর্বত-গাত্রলিপি। লিপি এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পঠিত 
হয় নাই ; পরলোকগত ডাঃ কীল্হর্ণ কেবল ছুই একটি শবমাত্র পাঠ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তাহাতে নরপত্তি “হর্জবে্র নাম এবং লিপিব সন “৫১০* অব্দ, এই দুইটি প্রয়োজনীয় 
কথা পাওয়া গিয়াছে। এই অঙ্ক গুপ্যাব্দ বলিয়া ডাঃ কীল্হর্ণ অন্ধমান করিয়াছেন, তাহাতে 
খৃষ্টীয় ৮২৯ অব হয়।- এখন বনমাঁলদেব ও ততপ্রপৌত্র বলবৰ্ম্মদেবের এবং রত্বপালদেব ৪ 
তৎপৌত্র ইন্দ্ৰপাল দেবেব তাত্রশাননে এবং নবাবিষ্কৃত ধর্মমপালদেবেব তাত্রশাসনে আমরা 
যে ষেরাজার উল্লেখ পাই, তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদশিত হইতেছে ঃ-- 





* চিহ্নিত ন।মগুনি হর্বচরিত, গম উচ্ছখদে পাওয়। ষায। তবে উহাতে ‘মহাভূতবৰ্ম্ম’ স্থলে ‘ভূতিবৰ্ম্ম’, 
স্থিতবর্ণা স্থানে “স্থিতিবর্ছ”, ‘সুস্থিতবৰ্ম্ম’ স্থানে 'নু্থি রবর্দমা, এইবাপ ঈষৎ ব্যতিক্রম দেখা যায। স্বয়ং ভাস্কববৰ্ম্মার 
আদেশে লিখিত দলিলে ( অৰ্থাৎ ভাঁত্রশাসনে ) তদীয় বৃদ্ধপ্রপিতীমহ, পিতামহ ও পিতাঁব নাম যে বিশুদ্ধভাবে 
লিখিত হইয়াছিল, ইহা আমর! ধবিষা নিতে পারি । অপিচ বিগত আখিন সংখ্যার “মাহিত্য”পত্ৰে প্রত্বতত্বজ্ঞ 
জীযুত রাখালবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জনৈক গুপ্তবংশীষ নবগতিব শিলালিপিতে ভাঁঙ্বরবর্মায় পিতাৰ নামো- 
লেখ প্রদর্শন কবিযাছেন। তাহাতে 'নুস্থিরধর্দাঃ না হইষ| নামটি “হস্থিতবন্দী” এইবপ আঁছে। ফলতঃ প্রতেদস্থলে 
হর্যচরিতেই যে প্রমাদ ঘটিয়হে, আমাদেব এই সিদ্ধাপ্ত এতদ্বারা! সমৰ্থিত হইল। 
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সম ১৩২০] প্রাচীন কাঁমরূপের রাজমাঁলা ১৯১ 


(আনুমানিক) বনমালের বলবৰ্ম্মৰ বস্বপালের ইন্দ্রপালের ধৰ্ম্মপালের 
শতাব্দী তাষ্ৰশাসন তাত্রশাসন তাত্রশানন  তাম্শামন তন্তশামন 


৭ম শতাব্দী --_ সালস্তম্ভ সালস্তম্ভ সালস্তম্ভ 
ৃ ও শি | | 
৮ম শতাব্দী _ 7 বিজয় 3 
্রীহ্রিষ ন I 


৯ম শতাব্দী প্ৰালন্ত (জীবদা) ই 


হৰ্জ্জর (তারা) হৰ্জ্জর (৮২৯খুঃ) ৃ 


বনমাল বনমাল 
জয়মাল 
| 
বীরবাহ (অম্বা) 
১ম শতাব্দী = বলবৰ্ম্ম : 
(২১ তম রাজা) 
গীত্যগিমিংহ 
( নিঃমন্তান ) 
ব্ৰহ্মপাল কুলদেবী) ব্ৰহ্মপাল ব্ৰহ্মপাল 
১১শ শতাক্দী-- রত্বপাল রত্নপাল ৰ 
পুরন্দরপাল (হুৰ্ল'ভ|) 
ইন্দ্ৰপাল : 
গোপাল (নয়ন) 
টা হৰ্ষপাল (বা হর্যমাঁল) 
১২শ শতাব্দী ধৰ্ম্মপাল 


বৈদ্যদেবের তাত্রশীসনে উল্লেখ আছে যে, কামবপাঁধিপতি তিষ্যদেবকে যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত করিয়া তিনি কামরূপেব শীসনকর্ত। হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তিষ্যদেবই 
তথাকথিত নরক-ভগদত্তের বংশীয় শেষ বাঁজী। তিনি অবশ্যই ধৰ্ম্মপালের অব্যবহিত না 
হইলেও অল্পব্যবহিত পববর্তী রাজা! ছিলেন । 


প্রবীণ প্রত্বতত্ন্ত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিগত বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকাঁয় প্রকা- 
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করিতে চেষ্টা কবিযাছেন। কিন্তু তিনি সেই নূতন তাত্রশাসনের হর্ষমাল বাঁ হৰ্ষপালকে 
নেপালের শিলালিপি-বিশেষে উক্ত গ্ৰীহৰ্ষদেবের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনাপূর্বক পাঁলরাজগণকে 
হৰ্জ্জরবংশীয়গণের অগ্রবর্তী করিযা প৷লোপাধিক প্রথম নৃপতি ব্ৰহ্মপালকে ভাস্কববৰ্ম্মার 
অব্যবহিত পরবর্তী করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি রত্বপাঁলের তাত্রশাসনখানি 
পড়িতে পাইতেন, তবে বোধ হয়, এইরূপ বলিতেন না। তাহাতে স্পষ্ট আছে,-- 

এবং বংশক্রমেণ ক্ষিতিমথ নিথিলাং ভূঞ্জতাং নাবকাণাং 

বাজ্ঞাং শ্রেচ্ছাধিনাথে! বিধিচলনবশাদেব জগ্রাহ রাজ্যম্‌। 

পালস্তত্তঃ ক্রমেহস্তাপিছি নরপতধে। বিগ্ৰহস্তম্ভমুখ্যাঃ 

বিখ্যাতাঃ সংবতূবুদ্ধিগুণিতদশতা-সংখ্যয়া সংবিভিন্নাঃ ॥ 

নিবংশং নৃুপমেকবিংশতিতমং শ্রীত্যাগসিংহাঁভিধং 

তেষাং বীক্ষ্য দিবং গতং পুনরহে! ভৌমে হি নো যুজ্যতে। 

স্বামীতি প্রবিচিন্ত্য তত্প্রকৃতযে৷ ভূভাররক্ষাক্ষমং 

সাঁগন্ধ্যাৎ পরিচক্রিরে নরপতিং শ্রীত্রক্ষপালং হি যম্‌ ॥ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বনঙ্ধপাল সাঁলস্তত্ত হইতে একবিংশতি জন রাজাব পর সিংহা- 
সনস্থ হন। কৈলাসবাবু ভাস্কববৰ্ম্মাব অব্যবহিত পরেই ব্ক্গপাঁলকে আনিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্ম- 
পালের পুত্ৰ রদ্বপালের তাঁত্রশাসনেব মতে তিনি সালস্তস্তবংশীয়শ্রীত্যাগসিংহের অব্যবহিত পরেই 
রাধ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৰে তর্কস্থলে কৈলাঁদবাবু বলিতে পারেন যে, হয় ত ভাস্কববর্াকে 
রতুপাল সেই শ্লেচ্ছাধিনাথ সালস্তম্ভের পরবর্তী “দ্বিগুণিতদশ”-সংখ্যক নৃপতিমধ্যে পরিগণিত 
করিয়াছেন । তাহা হইলে শ্রীত্যাগসিংহকে ভাস্করবৰ্ম্মার অব্যবহিত পরবর্তী নৃপতি ধরিয়া 
এবং “গৌহাঁটির নূতন তাত্রশাদনে” উক্ত “গোঁপালদেবকে” ( কৈলাসবাবুব স্তায় ) ইন্দ্রপালের 
আঁসন্নতম উত্তরাধিকারী মনে কবিয়! নিলেও ব্ৰহ্মপাল হইতে ইন্দ্ৰপাল ৪ পুৰুষ এবং গোপাল 
হইতে হর্ষপাঁল দুই পুৰুষ--এই ছষ পুকষের আবির্ভাব বড় জোব ৭৫ বৎসবের মধ্যে ধৰিয়া 
নিতে হয়; কেন না, ভাস্কব-বৰ্ম্মকে আমরা ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন-বাজদূত “ওয়াং হিউয়েন- 
চি”র সহায়তাঁকারিবপে দেখিতে পাই ।* তাঁহাকে সুতরাং ৬৫০ খৃষ্টাব্দে পৰলোকগামী এবং 
তৎপরবর্তী ্রীত্যাগসিংহকেও যদি তাহাৰ অব্যবহিত পরেই শমনভবনেব অধিবাঁপী ধরিয়া লই, 
তাহ! হইলে হৰ্ষপাল--যীঁহাব আবির্ভাবকাল কৈলাসবাবুর মতে ৭২৫ খৃষ্টাব্দ মাত্র --ব্ৰহ্মপালের 
সিংহাসনারোহণের অনধিক ৭৫ বৎসব কাল পববর্তী হইযা পডেন। পুরা শতাব্দীতে বড় জোর 
পাঁচ পুৰুষ কল্পন! কর! চলে--ত্ৰিপাদ-শতাব্দীতে ছয় পুকষের সংস্থান নিতান্তই অসস্ভাবিত। 
বিশেষতঃ যদি সালস্তম্ভাদি ভাক্করবর্ম্মাব পূর্ববর্তী হইতেন, তবে এই অচিরাবিষ্কৃত তদীয় 
তাত্রশ।সনে উল্লেখিত দ্বাদশ পুকষের মধ্যে বিগ্রহস্তত্ত বা ‘পালক’ অথবা “বিজয়, ইহাদের 
অন্ততঃ একজনের উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। তবে যদৃচ্ছাক্রমে উল্লেখিত এই তিন জনেব 
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সকলেই যদি ভাস্করের দ্বাদশ পুরুষেবও পূর্ববর্তী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নাঁচাব) 
কিন্তু ব্যাপারটা! আশ্চৰ্য্যজনক হইয়| পড়ে নাকি? 
গীযুক্ত কৈলাসবাবু আবও একটি কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন লিপিতত্বজ্ঞ ডাঃ হর্ণলি 
শাসনগুলির লেখার ছ'দ দেখিয়! বলবৰ্ম্মার তামশাসন আনুমানিক ৯৭৫ খৃষ্টাব্দেব, বত্রপালেৰ * 
তামষ্ৰশাসন ১০১০ খৃষ্টাব্দে এবং ইন্দ্রপালের তায়শাপন ১০৫০ খৃষ্টাব্দেব বলিয়া অনুমান কৰেন । 
কৈলামবাবু হর্ণলি সাঁহেবেব এই মত অনুমোদন কৰেন ন|। তিনি বলেন,-"বলং্ম্মার তাঁত্র- 
শাদনের অক্ষর দৃষ্টে তাহ! ব্রহ্মপাঁলের পুর্বর্তী বলিয়া কিছুতেই অনুমান কবা যাইতে পাবে না |” 
প্রতুলিপিবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞত্বেব দাবি আমার কিছুই নাই। তৰে বলবর্ম্মার শাসনলিপি ও 
ব্লত্নপালের শাসনলিপি পাশাপাশি করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, উভয়েই প্রায় একসময়কার 
লিপি; তাহাতে বোধ হয়, ডাঃ হর্ণলির মত দূষণীয় হইবে না। আবার কৈলাসবাবুর মতে 
ভাস্কববৰ্ম্ম৷ ও রত্বপাঁল দুই পুৰুষের ব্যবহিতমাত্র অর্থাৎ প্রায় একই সময়েব। বিন্তু বত্- 
পালেব তাত্রশীসনের ও ভাঁস্করংর্ম্মার তাঁঅরশাদনের লিপির তুলনা কবিলে উভয়ের মধ্যে 
আকাশপাতাল প্ৰভেদ দেখা যায় । ডাঃ হৰ্ণলিব মতে রত্রপাল একাদশ শতাব্দীর লোক-- 
ভাঁস্করবর্্মার প্রায় চাবিশত বসব পরবর্তী । লিপিও যেন ইহাবই সাক্ষ্য প্রদান করে। 
কৈল্লাস বাবু হর্জরবংশীয়দ্িগকে যে কারণে ধৰ্ম্মপালের পরে ঠেলিয়া ফেলিতে চান, তাঁহাব 
কাবণ পূর্বেই বলিয়াছি ; হৰ্ষপাল ( বা হৰ্ষমাল ) নৃপতিকে তিনি শ্রীহর্যদেব হইতে অভিন্ন মনে 
.করেন। কিন্তু শিলালিপিতে আছে, _“গৌভোডুদি-ক পিগ্-কোসলপতি শ্রীহ্ষদেবাত্বজা... 
যেনোঁঢা ভগদত্তরাঁজ কুলজ! লক্ষ্মীরিব স্মাভুজ| |” ইহাতে শ্রীহ্ষদেবকে তো স্পষ্ট কামরূপাঁধিগতি 
বলা হয় নাই, কেবল "ভগদত্তরাঁজকুল” হইতে উৎপন্ন গৌডাদি-দেশীধিপতি বলা হইয়াছে। এই 
হর্ষদেৰ আনুমানিক ৭২৫ খৃষ্টাব্দৰ নোক। তিনি সালস্তম্ভ কৰ্তৃক বিতাঁডিত ভৌমবংশীয় 
কেহ হইবেন--যীার বহু পরে তদ্বংশীষ ব্ৰহ্মপাল পুনণ্চ প্রক্কৃতিবর্গ কর্তৃক সাঁদবে কাঁমবপের 
নিংহাসনে কৃতাভিষেক হইয়াছিলেন1* অতএব দেখা গেল যে, নরক-ভগদত্ত বজদত্তের 
বংশধবগণ বহু বহু শতাব্দী একাদিক্ৰমে রাজত্ব করিয়। ভাস্কবনৰ্ম্মব অল্প ব্যবহিত পৰে সালন্তম্ভ 
কর্তৃ বিতাঁডিত হন, তৎপব এই শ্লেচ্ছবাজগণের একবিংশতি জন রাজা বাজত্ব করিলে 
পব ব্ৰহ্মপাল রাজা হন এবং বোধ হয়, বৈদ্যদেব কর্তৃক নির্জ্জিত ও নিহত তিষ্যদেব পর্য্যন্ত এই 
বংশীয়বাই দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাঁদ পর্য্যন্ত কাঁমবপেব রাজদও পরিচালনা কবিয়া গিয়াছেন। 
এখানে আঁবও একটি কথার আলোচনা বোধ হয়, অবাস্তব বিবেচিত হইবে ন! । হর্যচরিতে 





* আর যদি শ্রীযুক্ত কৈলাঁদ বাবু নিতান্তই শ্রীহ্দেবকে “কাপবুপাঁধিপতি” না কৰিলে অতৃপ্ত হন, তবে 
তাহাকে ইহাও বলিতে পারি যে, বনমাল দেবের ভীত্রশীসনে একজন “ন্রীহবিষ” নৃপতিব উল্লেখ আছে-তিনি 
সালস্তম্ভবংশীষ ৷ তিনি প্রালস্তেব পূর্ববর্তী ও সালস্তম্ভেব পববর্ভী ছিলেন এবং আসামেৰ ইত়্িহাসপ্ৰণেত| 
শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব তাহাকে নেপালের লিপিতে উল্লিখিত শ্রীহর্ষদেব হইতে অভিন্ন মনে কবেন। বলা বাহুন্য 
যে, বত্রণাল ধাঁহাদিগকে শলেচ্ছ ব'লয| ইঙ্গিত করিযাছেন, তাহারাও আঁপন।দিগকে নবক-ভগদত্তবংশীয 
বলিয়| পৰিচিত কবিযাছেন। 
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আছে,-“মহাঁত্মনন্তন্ত (নবকস্য) অন্বয়ে ভগদত্ত-পুষ্পদত্ত-বজ্দ্ভ প্ভৃতিযু ব্যতীতেষু 
বহুযু মহীপালেষু” ইত্যাদি । এই যে ভগদত্ত ও বজদত্বের মধ্যে ‘পুষ্পদত্ত’ প্ৰক্ষিপ্ত হইয়াছেন, 
ইনি কে? যে পধ্যায়ে নামটি আছে, তাহাতে ইনি হয় ভগদত্তের উত্তবাধিকারী ভ্রাতা, নয়. 
তাঁহার পুত্র, বজুদত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতা । আবাব বনমাল, বলবৰ্ম্মা ও রত্বপাঁলের তাত্রশাসনে বস্তু- 
দতকে ভগদ্বত্ধের “ভ্রাতা” বলা হইয়াছে, অথচ ভাস্কর বর্ধার তাঁত্রশাসনে এবং রত্বপাঁলের পোন 
ইন্ত্রপালেব তাশ্রশাপনে বজ্ৰদত্তকে স্পষ্ট ভগদত্তের পুত্ৰ বল! হুইয়াছে। এ বিষয়ে কিছু বিতর্ক 
আর এক প্রবন্ধে করিয়াছি ।* অতএব এ স্থলে ইহার বাহুল্যে উল্লেখ অনাবশ্যক । কিন্তু পুষ্পদত্ত 
বা বজ্ৰদৱ ভগদত্তের ভ্রাতা! হইতে পারেন না, কেন না, নরকেব চারিটি পুত্র ছিল, তাহাদের 
নাম-_-ভগদন্ত, মহা শীর্ষ, মদবান্‌ এবং সুমালী। কালিকাপুরাণ ৪০ অধ্যায়ে আঁছে,--- 


খতৃমত্যান্ত জাঁয়ায়াং কালে স নবকঃ ক্ৰমাত। 
ভগদত্বং মহাশীৰ্ষং মদবস্তং স্ুমালিনম্‌ ৷ 
চতুরে| জনয়ামান পূত্ৰানেতান্‌ ক্ষিতেঃ স্থতঃ ॥ 


ইহাতে পুষ্পদন্ত তথা বজ্ৰদত্তেব নাম নাঁই। অথচ মহাঁভাবতে (অশ্বমেধ পৰ্ব্বেব ৭৫ অধ্যায়ে) 
বজ্ৰদত্তের নাম ভগদৱের পুত্ৰ বলিষা উল্লেখ আছে--অপৰ কোনও পুত্রের নাম নাই। তবে 
পুষ্পদত্ত কে ? শ্রীযুক্ত কৈলাস বাবু সবাসবিভাবে পুষ্পদত্তকে কিঞ্চিৎ সরাইয়া আনিয়া বজ্রদত্তের 
পরবর্তী কবিয়াছেন। কিন্তু কোনও ইতিহাস পুরাণে কি পুষ্পদত্তেব উল্লেখ আছে? আমরা 
হর্ষচরিত ভিন্ন পুষ্পদত্তের উল্লেখ কুত্রাপি দেখি নাই--কোর্নও তামশাসনেও পাইতেছি না । 

এ স্থলে অনুমানতঃ একটি কথা বলিতে চাই এবং প্রত্বত্ত্বনুসন্ধিৎস্গণের পক্ষে অনুমান 
অনেক সময় অপরিহার্য । মহাকবি বাণভট্ট যে স্থলে ভগদত্তপুষ্পদত্তাদির কথ! বলিয়াছেন, 
তাহা ভাস্করবৰ্ম্মব প্রেরিত দূত হংসবেগের উক্তি ) সেই উক্তি বাণভট্ট যে খুব যথাযথভাবে 
উদ্ভুত করিতে পাঁরিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। মহাভূতবর্ম্মা স্থানে ভূতিবর্ম্মা, স্থিতবৰ্ম্মাব 
স্থলে স্থিতিবৰ্ম্মা, স্থস্থিতবৰ্ম্ম| স্থলে সুস্থিরবর্ম্ম৷ ইত্যাদি অল্পবিস্তর বাতিক্ৰম তাহাঁব লেখায দেখা 
যাইতেছে। এই ‘ভগদত্ত-পুষ্পদত্ত-বজ্দত্তে’ও মেইকপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। হয় তো! হংসবেগ 
বলিয়াছিলেন,--“ভগদত্ত'বজদণ্ত-পুষ্যবৰ্্মপ্ৰভৃতিযু” ইত্যাদি; বাণভট্ট ভুল করিযা ‘পুষ্য’ স্থলে 
‘পুষ্প’ করিয়া, অনুপ্রাসান্থরোধে (‘বৰ্ম্ম'টাকে ক্ষত্রিয়ের সাধারণ উপাধি বলিয়া পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক) 
পুষ্পের পরে ‘দত্ত’ যুডিয়া দিয়া ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়ছেন। ‘পুষ্প’ ও 
পুষ্য” যে অনেক সময় একার্থবৌধক, তাহ! পপুষ্যমিত্র' বা “পুষ্পমিত্র', 1 ‘পুষ্যরথ’ বা 

পুশরথ' দেখিলেই বুঝা যাইবে। তারপর অন্থগ্রাসে সর্ধনাশ' ঘটিয়াছে --পুষ্যবৰ্ম্মা পুষ্পদত্ত 
হইয়া! গ্রিয়াছেন। কিন্তু পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, এটা একটা অন্ধমান মাত্র। ইহা কতদূর সঙ্গত, 
তাহা সুধীভিধিভাব্যম্‌। জ্রীপন্মনাঁথ দেবশৰ্ম্ম| 


ডি EEN EVP MEN dE SET এ রিযিক 
* বলবৰ্ম্মাব তাত্রশানন_-মাহিতা-পবিষৎ-পত্রিকাঁ-১৩১৭ সালের ২য সংখ্য।, ১২২ পৃঃ (৪৩) নন্বৰ ফুট” 
নোট দ্রষ্টব্য । (এ ফুটনোটেও কিছু প্রমাঁদ আছে , এ স্থলে তাহাব উল্লেখ নিগুযোজন)। 
+ সুহ্মবংশীঘ নৃপগণের বীজী পুৰুষ; কালিদাসেব ‘অগ্নিমিত্রে'র পিতা | 


চ-বর্ীয় বৰ্ণসমূহের উচ্চারণ 


সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাব সহিত বঙ্গভাষার বৰ্ণমালাব তুলম! কৰিলে, বঙ্গতাষায় হুইটি বর্ণের 
অভাব পবিলক্ষিত হয়--মূৰ্ন্ত ল (ক) ও অন্তঃস্থ ব (ন) | আবাব বৰ্ণদমূহেব উচ্চাবণ পধ্যালোচন| 
করিলে মূণ্ধন্ত ণ-কাঁর, দত্ত্য স-কাব, মূৰ্দ্ধন্ত য-কাঁব ও অন্তঃস্থ য-কারেব অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার 
উদাহরণ দ্রিতে গিযা গ্রবন্ধেব দীর্ঘতা সম্পাদন বাঞ্ছনীয় নহে। পূর্ববঙ্গের কথিত ভাষার 
আলোচনা করিলে চারিটি* অতিবিক্ত বর্ণের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়--তাহ| চ, ছ, জ ও ঝ-বর্ণের 
ত্য উচ্চা্ণ।1 চ, ছ, জ ও ঝ-বর্ণেৰ তাঁলব্য উচ্চারণ করিতে হইলে, জিহ্বাগ্রদবাবা তানু স্পর্শ 
কবত তালু ও জিঘ্বাগ্রের মধ্য দিয়! বাঁধু নিৰ্গত করিতে হয়, কিন্ত জিহ্বাএ কিঞ্চিৎ বিবৃত 
কবিয়া তদ্বারু তালুব নিয়স্থ দন্তমূল ঈষং স্পৃষ্ট করিযা তন্মধ্য দিয়! বায়ু নির্গত করিলে, এই 
বর্ণচতুষটয়েব দত্ত্য উচ্চারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দস্ত্য চ ও জবর্ণেব উচ্চারণ যথাক্ৰমে ইংবাজী 
৪ ও & বর্ণের উচ্চাবগান্ছৰপ এবং এই উচ্চাবণে একটু যতি (৪০০০7) দিলেই পূৰ্বববঙ্গে 
প্রচলিত-দন্ত্য ছ ও ঝ-বর্ণের অন্পপ্রাণ উচ্চারণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। পূর্ববঙ্গের ভাষায় ছ ও ঝ+ 
বর্ণ অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই ছুই বর্ণের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। স্বর্গীয় রজনীকান্ত 
সেনেব সঙ্গীত হইতে উদ্বাহবণ সংগৃহীত হইল। দত্ত্য চ ও জ-বর্ণেব উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ 
করিবাব জন্য আমবা এই ছুই বর্ণের পার্খে বিন্দু ব্যবহাব করিব 4 
যুবতী ভাৰ্য্যার প্রতি বৃদ্ধ স্বামীর উক্তি,__ 

বাজার হদ্দ্য কিন্ত আনন্ত! ডা’ল্যা দিচি, পায়। 

তুমাব লগে ব্যাম্তে পাকম্‌ এয়্যা উট্‌চে, দায় ॥ 

আশি দিচি. কীউই দিচি., গাও মাঁজ.নের হাবান দিচি,, 

চুল বান্দনেব ফিতা! দিচি.১ আর কি গ্ভাওন জনয় ? 

ব্যালওয়ারি চু.রি দিচি., পাঁচণপাইর্যা কাঁপৰ দিচি, 

পিরান দিচি, মজা টকর্যা দিবার লাগে৷ গায় ॥ 





* দুইটি বলিলেও চলে। 

+ তিব্বতীয় ভাষায তাঁলব্য ও দত্ত্য উচ্চায়ণেষ ভেদ করিবার জন্য ছুই শ্রেণীয় চ-বৰ্গ অন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
যথা 

চছজবা৷ চ হ্‌ ্ ৰ এই উচ্যাবণেব দ্বৈবিধ্য খোন্‌-মি-সম্ভোট মামক তিধ্বতীয় পণ্ডিতদ্বর| 
খৃষ্টীয সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতদ্বেশে প্রবর্তিত হয। বল! বাহুল্য, উক্ত পণ্ডিত বাঙ্গাল| দেশ হইতেই এই প্রকার 
উচ্চারণেব ভেদ শিক্ষা কবিযা গিযাঁছিলেন। শ্রীসতীশচন্দর বিদ্ধাভূষণ--পত্ৰিকাধ্যক্ষ ৷ 

] হিন্দী ভাষাঁয দন্ত্য ও তাঁলব্য বর্ণের উচ্চাবণ নিম্নে বিন্যুযুক্ত অক্ষর দ্বার! প্রকাশিত হয। যথা) 


খু জ্বঃ অন দঃ অ। 


১৯৬ সাহিত্য-পৰিষত-পন্ৰিক। | ৩য় সংখ্যা 


উলেব হু’ত্যা দিচি, আঁন্তা, কিসের লা’গ্য| মনভ পাইনা? 
ওজ.ন কৈর্যা ব্যাবাক দিচি,, পবাণ দিচি. যাঁয় ॥ 
বুরা বুবা কৈব্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়্য| ক্যান কবচে পাগল? 
* জ.হন বিহা কোর্চে1 ফ্যালবা ক্যামতে বৈয়| গ্ভাও আমা ॥ 
উদ্ধ ত পণ্তে বাজণর, মাজ ন, জন্য, মজা, ওজ.ন ও জ হন শব্দের জ. দস্তা উচ্চারণ-বিশিষ্ট। 
এবং দিচি, উট চে., চুৰি, পাচ], লাগচে ও করচে.| শব্দে দস্তা চ-কাবের উচ্চাবণ পরিস্ফ্ট। - 
বেবশমাত্র পূর্ববঙ্গের ভাষায় যে এই দস্ত্য তালব্য বর্ণদ্বয়েব অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা 
নহে; উত্তববপেব ( রাজ্জমাহী-বিভাগের ) ভাষাতেও এই বর্ণদ্বয় প্রভাব বিস্তার কবিয়াছে। 
উদ্বাহরণ নিয়ে সংগৃহীত হইল ৷ 
চুরি কঠিতে নিষেধ কথায় চোৰ-পত্নীব প্রতি চোরেব উক্তি ॥--_! রাজবংশী ভাষা ) 
চুনি, বাঁধা না দিস্‌ বারে বাব, 
দে আজি, জণাবাঁব। 
আজি. বরে তাক মিলিচে, ওমাবস্কাগ্ব অন্ধকার ॥ 
মন কবিচু, ঢুকিম্‌ সহব, 
পাও জ.দি এক বাক্স মুহোব, 
বসি খাম আঠার বচ্চ.ব, 
ছুক্জণলা না ববে আর। 
গিরণ্ডি সাঁজ, কবে! পূব), 
কিনো ঢাট্টা গক ঘোবা, 
তোর জি.নিদ্লা গবেয়| কনেক 
মন আঁচে, মাটি নিবাব | 
জন কহিলু তাঁমানে ঠিক, 
ভাল নোয়ায় কুন কাম অধিক, 
আলি, মুই কইব্য| চু বি, 
হীলা কাম না করিম্‌ আৱ ৷ 
সর্াই থাঁকিচে, খায়|, ১ 
ভাত নিন্দাৎ পরিচে, জন্যা, 
মোক খস্তাথান আনি দিয়া, 
থাকেক জারা দে হুয়াব ॥* 








্ চুন্নি--চোঁৰাত্নী। জীবার_ধাইতে | বঝে-বড। তাক--স্নবিধা। কবিছু--ফবিখাঁছি। ঢুকিম্‌_- 
টুকিব, প্রবেশ কৰিব। পাও--গাই। মুহে।1--মে|হর়। খাম্_খাঁব। বচ্চব- বসব | ছুক্জাল1-- 


1 





চু 


সিন ১৩২০ ] চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ ১৯৭ 
এই চ.-বর্ণ ও জ.-বৰ্ণের উৎপত্তি কোথায়, তাহা বিচার্যা সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক 

গ্রীরান (৫. A. 0016500) প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহারাহ্ী ও শৌরসেনী 
ভাষায় এই দত্ত্য-তালব্য বর্ণগমূহের উচ্চারণ হইত এবং মাত্র মাগধী ভাষার তাঁলব্য বর্ণনমূহেব 
প্রকৃত উচ্চারণ সংবক্ষিত ছিল। নিয়ে তদীয় প্রবন্ধেব সারসঙ্কলন করা হইল ;--- ’ 

প্মাগধী ভাষার ব্যাকরণে ববকচি লিখিযাছেন,-_“চবর্গন্ত স্পষ্টতা তথোচ্চাবণঃ।১১৷৫ ৷” 
ভামহ্‌ তাহার টীকাঁয লিখিয়াছেন,--“মাগধী ভাষাষ চ-বগীয় বৰ্ণসমূহের স্পষ্ট উচ্চাবণ হয়।” 
ল্যাসেন ( [৪5561 ) “স্পষ্টতা!” স্থানে "অম্পষ্টতা” ও কাউএল্‌ ( 0০৮৫]! ) “অন্পৃষ্টত৷” পাঠের 
অনুমোদন কবিয়াছেন। স্থত্ৰেব অর্থ যেকপই হউক না কেন, এই সুত্র হইতে প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, মহারাষ্র-গ্র।কুতে চ-বর্গীয় বৰ্ণসমূহেব যেবপ উচ্চারণ হইত, মাগধী প্রাকৃতে 
মেবপ হইত না--অন্তবূপ হইত । 

বিজগপটম্‌ ( 189808207) হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কগেয় কৰীন্তের এৰিত 
ব্যাকবণেব মাগধী প্রকবণে একটি স্থত্ৰ আছে,_-ণচগক্জোকপরি যঃ স্তাৎ। ১২। ২১1৮ অর্থাৎ 
মাগধী ভাষায় চ ও জ-বৰ্ণেৰ পূৰ্ব্বে যবর্ণেব আগম হয়। যথা --য্চিমং, চিরম্‌। তদীয় 
ব্যাকরণে লক্ষিত হইয়াছে যে, শৌরসেনী ভাষায় চিট্ঠ ধাতু স্থানে মাগধী ভাষায় শ্চিণ্ট হয়-- 
“চিট্‌ঠস শ্চিণ্টঃ। ১২। ৩২ |” তাহা আবাব মাগধীপ্রকৃতিকা শাকারী ভাষায় “্চিশ*রূপ 
ধারণ করে। সিন্ধুগদেশে প্রচলিত ব্রাচভ অপভ্রংশেও এইবপ “চজোকপবি যো ভবেতৎ |১৮| 
২1৮ যথা|,--য্-চলই ( চলতি ), ফ্জলই ( জলতি )। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশে 
প্রচলিত শৌবসৈন-পৈশাচিকী ভাষায়ও এইবপ প্চবর্গন্তোপবিষ্টার্যঃ। ২০1৪” হইত। 
যথা,_য্ছলে ( ছলম্‌), লয্ছণে ( লক্ষণম্‌), পয্চ্ছে (পদম্‌)। ইহা হইতে প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, মার্কপ্ডেয় কবীন্দ্র তাঁলব্য বৰ্ণসমূহেব দ্বিবিধ উচ্চারণ লক্ষ্য ফবিয়াছেন। এই 
উচ্চাবণতৈতের নির্ণয় কি সম্তবপব? মার্কভেয়-মতে এ দ্বিবিধ উচ্চারণ নিম্নলিখিত বর্ণসমূহ 
দ্বাব| ব্যঞ্জিত হইত। যথা 

সাধাৰণ তালব্য বর্ণ_-অস্পষ্ট উচ্চারণ__চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। 
মাগধী তালব্য বর্ণম্পষ্ট উচ্চারণ--য্চ, যৃছ, যৃজ, য্বু, য্ঞ। 





দুঃখ-জ্বাল| ৷ গিবস্তি সঞজ-গৃহস্থালীৰ আসবাব কৰৈ!--কবিঘ | তোর জি,নিসূলা--তোমার জিনিষ 
(অর্থাৎ অলঙ্কার ) গুলি। গযেয়|--গডাইয|। কনেক--কিঞিত। মাটি--জমি। মাটি নেওযা--জমি খরিদ 
কব|। কহিলু--বলিলি। তামাৰ্নে-সমুদ্ধাযই। নোযাঁষ-ন হয, না হয়, মহে। কুন--কোন। হীল|-- 
এই সকল। সর্গীই-সকলেই। থাকিচে---শযন কবিষাছে। ভাত নিন্দাৎ পরিচে, জ.য|--'ভাতি-ঘুমে 
পড়িযাঁছে অর্থাৎ আহাবেব পৰ গাঢ় নিদ্ৰায অভিভূত হইযাছে। থাঁকেক--শযন কব। এই গানটি জলপাইগুডির 
ৰ|হদেব-বিবচিত। চোৰ|-চুন্নিৰ গান গাঁওযা তাত্থ।ৰ ব্যবসাষ। 

* Journal of the Royal Asiatic Society, April, 1913, PP 391-96. 


১৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক [ ওয় সংখ্যা 


বিহাব ও গঙ্গার উপত্াকায* চ-বৰ্গের সাধাবণ উচ্চাবণ ইংরাজী ০0020}; শবে এর 
ন্তায় এবং জ-বর্ণের উচ্চারণ 1892০ শব্দের j-বর্ণেব গ্তাষ। এই সীমানায় মাগধী ও অঞ্ধ- 
মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল। বাজপুতান| ও গুজয়।[টে চ ও ছ-বর্ণের উচ্চারণ ইংরাজী 3-বর্ণেব 
হাঁয়। যথাঁ-হিন্দী চক্ধী ( যাঁত! ) স্থানে মারবারী সব্কী, হিন্দী উচো ( উচ্চ ) স্থানে গুজরাটা 
উসো এবং পুছ্যো (জিজ্ঞাস! করিয়াছিল ) স্থানে পুস্তো। চি উত্তর অঞ্চলে জ ও ঝ- 
বর্ণের উচ্চাবণ ইংবাজী ₹-বর্ণের উচ্চারণের অনুবূপ। যখ|__ঝাঁড় (বৃক্ষ) স্থানে জাঁড, (288) ৷ 
মারাঠী ভাষায় চ ও ছ যথাক্রমে ৎদ ও স-বর্ণের ন্তাঁধ উচ্চাবিত হ্য়। এবং জ ও ঝ তাঁলব্য স্বর 
ভিন্ন অন্ত স্ববেব পূর্বে (8) (দৃ্ন,) বর্ণেব ন্যায় উচ্চারিত হয়। সিন্ধী ভাষায় গণ জ., ড ও 
বৰ্গীয় ৰ ( ন) বর্ণের এক বিচিত্র উচ্চাবণ প্রচলিত আছে। কাশ্মীবী ভাষায় দ্বিবিধ তাঁলব্য 
বর্ণেরই অস্তিত্ব আছে। বিগত শতাব্দীব শেষভাগে দস্ত্য তালবা বর্ণের উচ্চারণ প্রকটিত 
করিবাঁব জন্তু তাঁলব্য বর্ণের নিয়ে বিন্দু প্রদা।নব প্রথা ঈশ্বব কৌলকর্ভৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
যথা» 
চ, ছ, জ, বা, এঃ--তালব্য। 
চু, ছ, জু, বু, 4১, দস্তা তাঁলব্য। 

ঈশ্বব কৌলবর্তৃক এই বিন্দুযুক্ত বৰ্ণমালা আবিষ্কারের পূৰ্ব্বে কাশ্মীয়ী ভাষার লেখকগণ 
হয় এই ছিবিধ উচ্চারণের পার্থক্য লক্ষ্য কবিতেন না অথবা বিশুদ্ধ তাঁলব্য বর্ণের পরে 
য-বর্ণ যোগ করিতেন! যথা, 

চবাঢ্, ছবাছ্য, জ বাজ্য, ঝ বা ব্য, ঞ বাঁ ঞ্য--তাঁলব্য। 
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ-দন্ত্য তালব্য। 

ইহ! মাৰ্কণ্ডেয় কৰীন্দ্ৰের উল্লিখিত য.যুক্ত তাঁলব্যবর্ণ লিখন প্রথার অনুৰূপ বলা যাইতে 
পারে ; প্রভেদ মার য-বর্ণের পৌর্ধাপধ্যে ঃ অতএব অনুমিত হইতেছে যে, মহারাষ্ট্র ও 
শৌবসেন প্রাকৃতে তাঁলব্য বর্ণমূহের দস্ত্য উচ্চারণ হইত এবং মাগধ-প্রা়্তে এ বর্ণগুলি 
বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইত ৷” 

এই গেল অধ্যাপক গ্রীয়ার্মনের উপপত্তি। ইহা সুচাকবপে হৃদয়গম করিতে হইলে, 
একটু আলোচন| আবশ্তক। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমান মারাঠী, সিন্ধী ও কাশ্মীবী ভাষায় 
এই দস্ত্য-তালব্য বর্ণনমূহেব অস্তিত্ব পরিৃষ্ট হয়। আমবা উদ্বাহবণদ্বার| প্রথমতঃ সেই কথা 
পবিপ্ফুট করিষ। 

সংস্কৃত ছ-বর্ণ ও সংস্কৃত ক্ষ-বর্ণের বিক্কৃতি প্রাকৃত ছ-বর্ণ স্থানে মারাঠী ভাষায় স ও 
শ-বর্ণের প্রয়োগ বিরল নহে। যথ৷,-- 


- 


সং ইক্ষু, প্রা" উচ্ছু, মণ উস, হিন্দীউখ, বা’ আক 
সং. থক্ষ, প্রা’ রিচ্ছো, মা’ বীন, হি’ রীছ, বা’ ঞ্চক্ষ (রিকৃথ) 


* হিন্দী ভাষায়। 
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সন ১৩২৯] চ-বৰ্গায বর্ণসমূহের উচ্চারণ ১৯৯ 
সং কুক্ষি, প্রাণ কুচ্ছী, মাৎ কুন, হি কোখ, বা কৌোথ 
সং ক্ষেত্র, প্রা’ ছেত্ত, মাচ শেত, হি" খেত, বাৎ খেত 
সং ক্ষুর, প্রা” ছুবী, মা" সুরী, হি'ছুরী, বা’ছুবী , 
সং প্রচ্ছ, প্রা” পুচ্ছ, মা” পুসণে” হি’ পুছনা, ৰাঃ পুছা 

ং মবস্ত, প্রা” মচ্ছ, মা” মাপা,  হি* মাছ, বা” মাছ 

২. মক্ষি, প্রাণ মচ্ছী, মা’ মাদী, হি" মাছী, বা"মাহী 
সং কচ্ছপ, প্রা’ কচ্ছব, মা” কাঁসব, হি” কশ্ছব বাঁ" কাছিম 
সং ষধবতি, প্রা’ ছঅণবে, মা” শহাগরব, হিং ছিয়ানবৰই, বা’ ছিয়ানবৰই 
সং যট্্‌পপ্ততি, প্রা" ছহুত্তব, মা’ শহাত্তর, হিং ছিহাত্তর, বাণ ছিয়াত্বব 
সং ষডশীতি, প্রা ছমাপী, মা‘ শায়শী, হিং ছিয়াণী, বা” ছিয়াঁণী 
সং ষট্চত্বারিংশৎ, প্রাণ ছআ।লিস, মা” শেচান্ঠীস, হিং ছিয়ালিস, বাঁ” ছেচল্লিশ 
সং ষট্‌ প্রা" ছম, মা সাহা, সহা, হিং ছয়, বা ছয় 
সং যটবষ্ট, প্রা ছ'সঠ, মাণ সামষ্ট, হিংছসটু, বাণ ছেষষ্টর 
বাং ছিটা, মা’ শিডা (প্ৰক্ষেপ) 
বা’ ছিনাঁর, ছেনাল, মা’ শিনল,, শিংদল. ( ভ্রষ্টচবিত্র লোক ) 
বা ক্ষেপণ, মা" শিংপণেৎ 
বাঃ ছড়া, মা’ সডা (গোময়জল-প্রক্ষেপ) 
বাং ছাগল, মাং সাগল (ছাগচৰ্ম্ম ) 
বাং ছাতু, মা’ সাতু (শক্ত, ) 
বা’ ছাদ (বন্ধন), মা সাংধ 
বা’ ছাল, মা’ সাল (বৃক্ষত্বক্‌ ) 

২. ক্ষণ(উৎসব) মা’ সম 
স্‌’ ছায়াবৎ মা” সাবট (ছাঁয়াধুক্ত স্থান ) 

— মা’ সাঁবলী (ছায়া) 

বাং ছুটী, মা’ স্থটী (বিদায়) 

বাণ ছুট, মা’ সুট (দায়মুক্তি 161983০ fiom bond ) 

বা’ ছোকরা, মা” সোকডা (অল্পবয়স্ক যুবক ) 

বাঁ ছুকরী, মা" সোকড়ী ( অন্নবয়ঙ্কা যুবতী ) 

বাউ’ ছোলা, মা’ সোলণে' (ত্বক্‌মুক্ত করা ) 

হি” ছোড়না, মা’ সোভণে* ( পৰিত্যাগ কবা ) 


প্রাপক $ সপ 
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২০০ সাঁহিত্য-পরিষযৎ-পঞ্জিক1 [ ওর সংখ্যা 


অধ্যাপক বীম্ল্‌ (010 73০2169 ) সিন্ধী ভাষায় গ, জ., ড, ও ববর্ণের বিচিত্র 
উচ্চারণ লক্ষ্য কবিয়াছেন। তিনি বলেন,_এরপ উচ্চারণ অন্তা ভাষায় নাই। অধ্যাপক ট,ম্প 
(00) বলেন যে, এই বৰ্ণচতুষ্টয়েব উচ্চারণে বিচিত্রতা কিছুই নাই। ইহাদের উচ্চারণ 
অতি লরল। ইহারা গ্‌গ, জজ, ড় ও জব বার্ণব প্রতিনিধি বর্ণ। যুক্ত বর্ণ হইতে এই বর্ণ- 
চতুষ্টয়ের উংপত্তিব উদাহরণ নিয়ে সংগৃহীত হইল; 
গ্গ-স" উদ্‌গমন, হি” উগনা, মা” উগবুং, সি‘ উগবুণ 
সৎ উদ্‌গার, হি” উগাল, পা" উগাল্হ্ন!, সি’ উগাবণু* 
স” অগ্নি, প্রা’ অগ্‌গি, হি" আগ, সি’ অগি, বা’ আগুন 
স’ যজ্ঞ, হি’ জাগ, পা’ জগগ, বা’ জাগ, সি” জণ্ড, 
স্‌’ যোগ্য, প্রা’ জোগগ, হি’ জোগ, সি জোগু, 
ভ্ী-স" গর্জন, প্রাণ গজ্জণ, হি” গাজনা, সি” গঙ্গু 
স’ মাৰ্জ্জন, প্রাণ মজ্জণ, হি” মণ্জনা, সি’ মাঙ্গণু, বা” মাজা 
সঃ অন্ত, প্রা" অজ্ঞ, হি’ আজ, পা’ অজ্ঞ, সি’ অজু, 
স’ ৰিদ্ধা, গপ্জাণ্বিজ্জা, সিৎ বিজ! 
স”বিছ্যুং, প্রা” বিজ্ঞ, পা" বিজ্ঞ,মাঁ, হি" পা” বা” বিজলী, দি" বিজ্ঞ: 
উড-স" গৰ্দ্দভ, প্রা” গজ্ডহ, হিৎ গধা, বা’ গাধা, দি” গডছ 
স" নিদ্রা, প্রা’ণেঙ্গা, হি” নীদ, মা” নীদ, নীজ, সিৎ নিংড 
ভ্ল-স- চর্ব্বণ, প্রা" চব্বণ, হি” চাবনা, বাঁ” চিবান, সি” চন থু 
সণ ছুর্বল, প্রা’ দুব্বল, হি” দুবলা, পি” ডুবি রো, ভৰলো 
স্‌’ ক্বুব, হি” কাঁবর, কববা, পা’ কত্রা, সি’ কুবি রে! 
ইত্যাদি ইত্যাদি 
এ বিষয়ে আলোচনা করিয়! অধ্যাপক বীম্স্‌ বলিতেছেন যে, এই বর্ণচতুষ্টয় যে যুক্তবর্ণ- 
সমূহের বিক্কৃতি নহে, তাহাবও যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,-- 
স’ জগৎ স্থানে সি’ জগত, বাজগণটু 
সৎ জজ্বা স্থানে সি’ জ.ংঘ 


সৰ’ জতু ৰ ৰু জ.উ 

সণ গু চু ৰ জ.মুং 

সৎ জলৌকস্‌ « ৰ জের, জ.ক 
স' জামাত « ৰ জ টে! 

স্‌’ জাল টি a জার 

স্‌’ জল ৰ ৷৷ জক 


সৎ জিহ্বা * by জিভ ইত্যাদি 


অলৰ 


মন ১৩২০ ] চ-বৰ্গীয় বৰ্ণসমূহেয় উচ্চারণ ২০৯ 


অধ্যাপক শ্রীয়ারসন অনুমান করেন যে, সিন্ধী ভাষাৰ এই জ.-বর্ণের উচ্চারণ দন্ত্য তাঁলবা 
অর্থাৎ ইংবাঁজী প্র-বর্ণের উচ্চাবণান্ববপ। বীমৃস্‌ বলেন যে, তিনি শ্রন্থপাঠে সিন্ধী ভাষার 
সহিত পবিচিত ; স্ৃঙরাঁং তিনি সে ভাষাব উচ্চাবণ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন না। ৰ 
কাশ্মীবী ভাষার উদাহরণ দিতে পারিলাম না। ভারতের প্রাচীন বর্ণম/লা আলোচন! 
কৰিয়া ইউৰোপীয় পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়াছেন। বৰ্ণমালাব এবকপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা অন্ত 
কোনও আধ্য-ভাষায় হয় নাই ;* কিন্তু ইহা অতীব বিচিত্ৰ যে, এরূপ বৈজ্ঞানিক বৰ্ণমালায়ও 
ইংবাজী বর্ণের উচ্চাবণানুৰূপ উচ্চাঁবণবিশিষ্ট কোনও ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। 
ইহা হইতে অন্থমান কবা যাইতে পারে যে, আমাদের সংস্কতভাষী পূর্বপুরুষগণেব জিহ্বা 
ওবপ বর্ণে উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিল না। অন্যান্য ভাষাতেও এই £-বর্ণেব উচ্চারণ বিভ্রাট 
উৎপাদন করিযাছে। অধ্যাপক বীম্স্‌ বিস্মিত হইয়াছেন, ও জ-বর্ণের সরল উচ্চারণ 
ইউরোপের বহু জাতির বিশেষ অনুবিধার কারণ হইযাছে। জর্ম্মনীতে য-বর্ণের জন্তু )-বর্ণের 
ব্যবহাব হয় এবং £ (খ)বর্ণের জন্য ৫1) ব্যবহাৰ কবা হয়। স্থৃতবাং জ ও চ লইয়া বিষম 
গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । জব-বর্ণের জন্ত সুপণ্ডিত জৰ্ম্মনৰাসিগণ ৫৪. লিখিবাঁব 
ব্যবস্থা কবিয়াছেন এবং চ-বর্ণেব জন্য ৪০৮ বিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি ও ৪ দ্বারা সংক্ষিপ্ত 
ভাবে এই দুই বর্ণেব উচ্চারণ উপলক্ষিত হয়। ফরাসী দেশে 3 বর্ণের উচ্চারণ অর্দ-্র ($) 
বর্ণের স্তায় হইয়াছে; সুতরাং জ-বর্ণের জন্তু 9] ব্যবহৃত হয় এবং 0এর উচ্চারণ 
+ (শ) বর্ণের অনুরূপ হওয়ায় চ-বর্ণের জন্য £০০ লিখিত হয়। অন্তান্ত জাতির মধ্যেও এইরূপ 
হইয়াছে 
যাহা হউক, আমবা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতেব প্রাচীন বর্ণমালায় জ, (ৰ) ) ও ঝ. (প্রাঃ) 
বর্ণের অস্তিত্ব ছিল ন|। প্রধানতঃ এই কারণেই ববকচির ব্যাকবণে মাগধী ভাষায় চ-বৰ্গীয় 
বৰ্ণসমূহের উচ্চারণ-স্পষ্টতার উল্লেখ পাইয়! পণ্ডিত গ্ৰীয়াবদন অনুমান করেন যে, মহারাষ্ট্র ও 
শূবসেন প্রদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় চ-বর্গীয় বৰ্ণসমূহেব অস্পষ্ট অর্থাৎ দস্তা উচ্চারণ 
হইত। কিন্তু তাঁলব্য বর্ণেব অস্পষ্ট উচ্চারণ বলিলে কি প্রকারে দত্ত্য উচ্চাবণ বুঝাইতে পারে, 
তাহা আমাদের যুক্তিগোচর হইল না। অস্পষ্ট উচ্চাবণ শব্দের অর্থ ক্ষীণ (faint, 1001881000) 





+ (16) 15 arranged on a thoroughly scientific method, the simple vowels (short 
and long ) coming first, then the dipthongs, and lastly the consonants in uniform 
groups according to the organs of speech with which they are pronounced + নঁ 
+ +. We, Europeans, on the other hand, 2500 years later, and in a scientific age, 
still employ an alphabet which 1s not only inadequate to i1epresent all the sounds of 
Our lauguages, but even preserves the random order in which vowels and consonants 
are jumbled up as they were in the Gk adaptation of the primitive Semitic arrange- 
ment of 3000 years age. 

Macdonell’s History of S. Literature P 17 

f Beames’ Comparative Grammar Vol I. p, 7০747, 


al 


২০২ সাৃহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গয় সংখ্যা 


যা অৰ্দ্ধ উচ্চারণ বল! যাইতে পাবে। (তাহা হইলে আমি আৰ যাইতেছি ন! ) “তা হ’লে 
আমি আৰ যাচ্ছিনে”, এই বাক্যটি তাঙাভাডি উচ্চারণ করিলে “তা’লা’ম্‌ আৰ যাচ্ছিনা” হয়। 
পড়া হ’লে” পদের হ-বর্ণ ও এবৰ্ণ এবং “আমি*র ই-বর্ণ অ্পষ্ট উচ্চারিত হয় অর্থাৎ অৰ্দ্ধ উচ্চাবিত 
হয়। এইৰূপ ঘবে এলে ( ঘরে’লে ), নিয়ে এসে (নে এসে, নেসে), খা এসে (খেসে) প্রভৃতি 
বাক্যে যথাক্রমে একাঁব, ইয়কাঁর ও জাঁকাবের অস্পষ্ট উচ্চারণ বা অর্ধ উচ্চারণ হয়। যশোর, 
খুলনার প্রাদেশিক হইতে অস্পষ্ট বা অর্ধ উচ্চারণেব উদাহবণ উদ্ধৃত হইল। 


মুমুযু কন্া-দর্শনে মাঁতাব উক্তি £-- 


“এমন পৌঁডাকপাল ক’রেলাম ৷ আঁহা হ|। হাঁবাঁণ যে মোব মউব-চড়া কাত্তিক। মুই 
হাঁরাণের ৰূপ ভোলবো ক্যামন ক’ৰে | বাপো । বাগে! বড বাবু মোৰে বাগেৰ মুখে 
থেকে ফিবে এনে দিয়ে'লে| ৷ অ'টকুডিব ব্যাট! এমন কিলো মেরিঃলি, বাছাব পেট খ'সে 
গেল। তারপর বাছাবে নিয়ে টানাটানি। আহা হা! দোউত্ৰ “হ’য়েলে।, বক্তোব দলা, 
তবু সব গড়ন দেখা দিযে’লো, আঙ্গুলগুলে| পৰ্য্যন্ত হয়ে'লে|। ন । নামী আত আঁৎ বুঝি পোয়া'লে লো, 


মোর সোনাব পিত্তিমে জলে: জলে যায়, মোব উপায় হবে বব কি? ? মোবে মা ব’লে ডা ক্‌বে বে কেডা ? 
ই-কত্তি নিয়ে এই’লে”। 





"দীনবন্ধু মিত্রেব নীল-দর্পণ। 


উদ্ধৃত অংশে “করেলাঁম” ( করিয়াছিলাম ) পরে ছ-বর্ণেব অস্পষ্ট বা অৰ্ধ উচ্চারণবশতঃ 
পূর্ববর্তী এ-বৰ্ণে যতি পড়িয়াছে। এ উচ্চাবণ লিখিত অক্ষব দ্বাবা ব্যক্ত কব! যায় না। উক্ত 
পৰে ছ-বৰ্ণ লুপ্ত হইযাঁছে, এ কথা বলা যায় না, তবে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বপিলে দোষ হয না। 
এইবপ “দিয়ে’লে|” (দিয়াছিল), দোউত্ৰ ( দৌহিত্র ), হয়ে’লে| (হইযাঁছিল), ন’মীর (নবমীব), 
পোয়ঁ’ল ( পোহাইল), ই (এই ), এইলে (এসেছিলে ) প্ৰভৃতি পদে বর্ণবিশেষের অস্পষ্ট 
উচ্চারণ বা অৰ্দ্ধলুপ্ডির উদ্দাহবণ পাওয়া যায় । অতএব বল! যাইতে পাবে যে, উচ্চারণে 
অস্পষ্টতার আধিক্য হইলেই বৰ্ণনুধ্ি হয়। ন 

এক্ষণে দ্ৰষ্টব্য এই যে, ব্যঞ্জন-লুপ্ডি বা উচ্চাবণেব অস্পষ্টতাই প্রারুত ভাষার বিশেষত্ব 
মহাঁরাষ্্রী ভাষায় অনাদি অযুক্ত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব ও যৰৰ্ণেব প্রায় লোপ হইত। 
যথ|,--বচন স্থানে বমণ) স্থচী--সুঈ ; গঙ্গ--গঅ; কাচ--কাষ; ভুঞ্জ--ভুঅ; ইত্যাদি । 
শৌবসেনী ভাষায় ঘোষবৰ্ণগুলি (বিশেষতঃ দ ও ব) প্রায়শই সংবক্ষিত হইত। যথা, 
প্রভবতি--পভবদি) স্মরতি--স্থমরেদি; গতা-_গদ1) প্ৰিয়ষ্বদা = পিয়ম্বদা ; নৃপ--ণিব; কৃপা 
কিব! ; অপবঃ--অববো ইত্যাদি এবং শৌরসেনী-প্রকৃতিক| মাগধী ভাষায় চবর্গীয় বর্ণের 
লোপ হইত না । 

এক্ষণে মাগধী ভাষায় চ-বর্বিষয়ক বরকচির সুত্রেব পর্য্যালোচন, কৰা যাউক। 


সন ১৩২০ ] চ-বর্গীষ বৰ্ণসমূহের উচ্চারণ ২১৩ 


বরকচিব সুত্ৰ--চবৰ্গন্ত স্পষ্টতা তথোচ্চাবণঃ ৷৷ ১১। ৫॥ 

ভামহের টীকা ও উদাহবণ--চবৰ্গে| যথ। স্পষ্টস্তথোচ্চারণো ভবতি। পলিচএ। গহিদ- 
ছলে। বিয়লে। ণিৰলে॥ পবিচয়;। গৃহীতছলঃ। বিজলঃ। নিঝবঃ॥ 

মহাবাষ্ট্ৰী ভাষাব নিয়মাহসারে “পৰিচয়” শবেব "৮৮ ও “বিজল*” শব্দের জ-কারেব লেপ 
হইত) কিন্তু মাগধী ভাষায় তাঁহা হইল না । 

মহাবাষ্ট্ৰী ভাষান্ন যে জ-বর্ণ ও চ-বর্ণেব লোপ হইত, তাহা সাহিত্য হুইতেও দেখা যায়। 
“সেতুবন্ধ” মহাবাসীতাষায় লিখিত মহাকাব্য । এই মহাঁকাব্যের ভাষাই পুবাকালে প্রকৃষ্ট প্রাকৃত 
বলিয়! অভিহিত হইত।* বৰ্তমান প্রবন্ধের জন্য এই “সেতুবন্ধ”কাঁব্যের প্রথম আশ্বাসে যত গুলি 
অনাদি অযুক্ত জ ও চ-বর্ণধুক্ত পদ আছে, তাহা একত্র করিয়াছিলাম। জ-বর্ণনম্প ক্রু ২২টি পদ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম--এই ২২টিতেই জ-বর্ণেব লোপ হইয়াছে। চ-বর্ণসন্পৃক্ত ১৭টি পদ 
গাঁইয়াছিলাম ; সবগুলিতেই চ-বর্ণের লোপ হইয়াছে। সংস্কৃত পচ” অব্যয়টি ছয় বাব মাত্র 
ব্যবহৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে পাঁচবার ইহা “অ”-রূপ ধারণ কবিয়াছে আব মাত্র এক স্থানে 
সংস্কৃত বাপ সংবক্ষিত হইয়াছে । ইহা হইতে আমাদের অন্ন হয় যে, স্থপণ্ডিত খীয়াব্সন 
কেবল ব্যাকরণের সুত্র দেখিয়াই ভাষাতত্ববিষয়ক এই অভিনব সত্যেব আবিষ্কার করিয়াছেন। 
কারণ, সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ কবিলেই তাঁহাব নিকট বররুচির স্পষ্ট সুত্র অস্পষ্ট হইত না 
এবং তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, বররুচির স্পষ্ট শব্দের অর্থ “i৪0০,” এবং অস্পষ্ট শবের 
অর্থ ৭1001861006 

এখনও একট! সমগ্তা আছে। মার্ক্স কবীন্দেব উদাহবণে চ-কার ও জ-কাঁর পর্দের 
আদিস্থিত বৰ্ণ; কিন্তু মহাবাষ্ট্ৰী ভাষায় পদাদি-বর্ণের লোপ হয় না। ইহাব মীমাংসা জটিল 
নহে। ইংরাজী ৫৮৭৮৪০ শব্দের ৫ এবং 20801) শব্দের 601এ যদি (কোনও উচ্চারণ: 
পার্থক্য থাকে, তবে সাঁধাবণ জ ও মার্কণ্ডেয কবীন্ত্রর যুজ বর্ণেও দেইবূপ পার্থক্য থাকিতে 
পাবে। কিন্তু মাৰ্কণ্ডেয় কবীন্ত মাগধী ভাষায় যূজবৰ্ণেব অস্তিত্ব দেখিয়াছেন বলিয়! মহাবাষ্টর 
ভাষায় জ-বৰ্ণেব উচ্চারণ ইংবাজী প্র-বর্ণের অনুবূপ হইবে, এবপ অন্গমান আমরা যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া মনে কবি না । ন 

তবে ভীরতের আধুনিক ভাষাসমূহে চ. ও জ. উচ্চাবণ কি প্রকারে আসিল? অতি 
প্রাচীমকালেব আর্ধ্য-সাহিত্যেব হুইখানি গ্রন্থের ভাষা ( খপ্বেদ ও আবেন্ত৷ ) পৰ্য্যালোচনা 
কৰিলে আমবা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন ভাবতেব ভাষায় জ. (হ,)) ও বা, (8, 5 ) বর্ণের 
উচ্চারণ ন! থাকিলেও জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থের ভাষায় এই জ,বর্ণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। 


কতিপয় উদ্দাহবণ নিয়ে সংগৃহীত হইল। 








* খ্নহারাষ্রাশ্রযাং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রকৃতং বিছুঃ। 
সাঁগবং সুক্তিরত্বানাং সেতুবন্ধাদি যন্মযম্‌ ॥--দঙিকৃত কাব্যাদর্শ। 


২০৪ 
ংস্কুত-_- 
জাঁমাতবম্‌ 
জঙ্ঘা 
জানু 
তেজঃ 
জন 


জন্তু 
অজাত 


প্রতিজ্ঞা (ধাতু) 


জ্ঞাত 
জোধ 
যজতে 
অজতি 
খ্জু 
বজিষ্ঠ 
বজঁত 
ইত্যাদি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্য! 


জে.ন্দ-- 
জশমাতরেম্‌ 
জগ 

জাঙ্গ 

তএঝ.ঃ 

জ.ন 

জন্তু 

অজ্ঞ ত 
পইতিজ ন্‌ (ধাতু) 

জংনাত 

জ.ওশ ( ইচ্ছা ) 
যজ,ইতে 
অজ.ইতে 
এরেজু, 
রজিশত 
এবেজ.ত 
ইত্যাদি। 


আবাঁব দত্ত্য চ. ও ছ--বর্ণের উচ্চারণও জে.ন্দ ভাষায় অবিবল। যথ|-- 


ংস্কৃত-- 
পৃচ্ছতি 
গচ্ছতি 
অচ্ছায় 


জে.ন্দ-- 

পেবেচ.ইতি 

জচ.ইতি 

অচ.য় (ছায়াবিহীন, স্বৰ্গীয় ) 
ইত্যাদি । 


স্থতবাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই পারস্ত দেশেৰ ভাষায় যে চ, ও জ.-বর্ণের উচ্চাবণ 
সমুভূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। অধিকন্তু আমবা দেখিতে পাই যে, 
পাবস্ত ভাষায় জ. উচ্চাবণ লক্ষিত কবিবাঁর অন্ত চাবিটি (৮--৯)১ ) ও চ. উচ্চারণ লক্ষিত 
করিবার জন্য তিনটি ( ০-০৬) বৰ্ণেব উদ্ভাবন হইয়াছে। এই উচ্চারণ ভারতীয় 
আধুনিক ভাষাসমূহে সংক্রামিত হইয়াছে বলিলে কি অযৌক্তিক হইবে? 

আমাদেব বিশ্বাদ, মুসলমানদিগেব প্রাছৰ্ভাব-সমায় যেমন ভারতে উৰ্দূ, নামক মিঅ্র-ভাষার 
উৎপত্তি হইয়াছে, সেইকপ ভাবতীয় বৰ্ণমালাও পারস্ত ভাষার বর্ণমালার প্রভাবে প্রভাবান্বিত 
হইয়াছে। সিন্ধু ও কাশ্মীবদেশে মুসল্মানদিগের সংখ্যাবাহুল্য বলিয়া, তত্তৎপ্ৰদেশে এই 


সন ১৩২০ ] 


চ-বর্গীয় বর্ণ গমূহের উচ্চারণ 


২০৫ 


দত্ত্য তালবা বৰ্ণসমূহের সমধিক প্রাদর্ভাব। বর্তমান মারাঠী ভাষায় দত্ত্য তালব্য বর্ণের 
উৎপত্তিব কাবণও অভিন্ন। বদদেশের পূৰ্ব্বভাগে মুসলমান-ধৰ্ম্মাবলহ্বী লোকেব সংখ্যাবাহল্য 
হেতু সে স্থানে চ. ও জ.-বর্ণের উচ্চাবণের এত প্রভাব; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় এই ছুই 


বর্ণ অপবিচিত। 


অতঃগব বঙ্গভাঁষার অভিধান হইতে কতকগুলি আঁববী ও পাব্সী শব্দ সংগৃহীত হইল। 
এই শব্দ গুলিতে ছ. ও জ.-বর্ণেৰ উচ্চারণ ছিল। বঙ্গভাষায় ও উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। 


আরবী ওছি, 
আ* ওসিল! 
আ, আবৰ্লণ 
আ’ এজনহার 
আ’ ওজ.র 
আ’ কাজন 
পা’ খাজশন্চি 
আ’ থাজননা 
অ‘ হাঁজে.র 
আঁ’ ছণনি 
আ’ জে-্মা 
আঁ জুণলুম্‌ 
পা’ জেরবার 
আঁ তৌজি, 
আঁ’ নজর 
আ* নজীব 
আঃ নাজে ম 
পা" বাজনর 
পা’ জখম 
পা জবব 
পা" জ'বানী 
পা* জানান! 
আৎ জ.মেন 
আঃ জন্‌হেব 
পাণ জ্নৃঞ্জিব 
পা’ জিন্দগী 


বাঙ্গালা 


2. 


বাঁ 
বা’ 
বা 


অছি 
অছিলা 
আৱমজী 
এজাহার 
ওজর 
কাজি 
থাজাঞ্চি 
খাজন! 
হাজিব 
ছানি 
জিম্মা 
জুলুম্‌ 
জেরবার 
তৌজি 


জবানী 
জানান! 
জামিন 
জাহিৰ 
জিঞ্জীর 
জিন্দগি 


( কৰ্ম্মাধ্যক্ষ ) 
(ওজব, ব্যপদেশ ) 
(আবেদন ) 
(সাক্ষ্য, Deposition ) 
(আপত্তি) 
( বিচারক ) 
( কোষাধ্যক্ষ ) 
(রাজস্ব) 
(উপস্থিত) 
( পুনৰ্ব্বিচাব ) 
(দায়, দায়িত্ব, Custody) 
( অত্যাচার) 
(ধ্বংস ) 
(রাজস্ব-তালিকা ) 
(দৃষ্টি, উপহার ) 
(পূৰ্বদৃষ্টান্ত ) 
(বিচাঁবক ) 
(হাট) 
(অঙগক্ষতি ) 
(উত্তম) 
(বাচনিক ) 
(স্ত্রীলোক, অন্দর ) 
( প্ৰতিভূ ) 
(প্ৰচাৰ) 
(শিকল) 
(প্রাণ) * 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩ সংখ্যা 


পা" রোজ, বাণ রোজ (দিন) 
আ” লফজ, বা” লব্জ , (কথা, শব্দ, সৰ্ম্মাৰ্থ ) 
আঁ হোজু-র বা” হুজুর (ধৰ্ম্মাবতার ) 


বলা বাঁহুলা, পূর্ববঙ্গের ভাষাঁষ এই সকল শব্দে জ. ও ছ.-বৰ্ণের প্ৰকৃ ত উচ্চারণ পাওয়া যায়। 
নিম্নলিখিত শব গুলিতে জ-বর্ণেব মৌলিক উচ্চাবণ তালব্য হইলেও পূর্ববঙ্গের ভাষায় তাহা 
দস্তাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 


এজমাল (যৌথ সম্পত্তি) 

এজারা, ইজারা (অধিকার-পত্র ) 

গুয়াজেব, জিব ( যথাৰ্থ, ন্তায্য ) 

জোমুল, জুমুল (যোগফল, Total ) 

তেজারত ( থণ্‌দান-ব্যবসায় ) 

ফৌজ ( মৈন্ত ) 

মৌজুদ, মজুত (জমা, সঞ্চিত, সংগৃহীত ) 
= জওয়াব, জবাব (উত্তর) - 

জনাব (প্ৰভু ) 

জধিমান! (অর্থদণ্ড) 

কভু ( দাখিল, file ) 

রেওয়াঁজ ( প্রচলন ) 


পারস্ত ভাষাৰ $ (জনন্‌) বর্ণের উচ্চারণ একটু বিচিত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহার 
উচ্চারণ জ, (৪) বর্ণে স্তায়; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার প্রকৃত উচ্চাবণ দ-বর্ণের স্তায়। 
সম্ভবতঃ ইহাব উচ্চাবণ দ ও জঁ, বর্ণের মধ্যস্থ। ফলে নিয়লিখিত শব্দ গুলিতে বঙ্গভাষায় জ ও 
মারাঠী ভাষায় দ-বর্ণের দ্বারা এই 5 (জণল্‌) বর্ণের উচ্চারণ উপলক্ষিত হইয়াছে । 


মূল শব বাঙ্গালা শব্দ মারাঠী নৰ * 
se কাগজ কাগদ 
৬১ গুজবান গুদবণেং 
২১৬৫ গুজস্তা গুদন্তা 
গত জিন্মা দিশ্মত 


অতঃপব আব একটি উদ্নাহরণদ্বাব! বঙ্গভাষায় মুসলমানী ভাষার প্রভাব প্রদর্শন পূৰ্ব্বক 
প্রবন্ধেব উপসংহাৰ করিব । মুসলমানী ভাষার প্রভাবে বঙ্গভাষার যেবপ অবস্থা হইয়াছে, 
“বিবি জোবেদ! খাতুন” নামক গ্রন্থ হইতে তাহাব আদর্শ সংগৃহীত হইল == 


a 


সন ১৩২০ ] চ-বর্গীয় বর্ণসমুহের উচ্চারণ ২০৭ 


বিবি জোবেদ! ছওদাঁগরিতে জাইয়। অযরাঁন 
দিপেঃ পৌছিবাব বয়াঁন২।% 


ত্রিপদী ছন্দ ৷ 

বুবাইয়| ছুই বুনে থাকি খোঁসালিত মনেও 
তাথে আৰ কিছু না কহিল। 

গুঁজবিল এক সাল হিসাব কবিশ্ু মাল 
তাথে এত্ত মোনাফ! মিলিল ॥ 

এরাঁদা৪ করিনু তবে জাহাজ চাঁলাৰ এৰে 
ছওদাগরি করিব তাহাতে। 

মাল আছবাৰ লিয়া মুল্‌কে মুলুকে গিয়া 
বানিজ্য কবিব ভাল মতে ৷৷ 

এহ! ভেবে পরিনাম ছওদাগরি ছরগ্রাম 
জত মাল মৌজুদ্ৰৎ কবিয়া। 

ছাড়িয়া বোগদাঁদ জমি বওানা হইন্দু আমি 
দু বুনে হাঁমরাঁও লইয়া ॥ 

গিয়া আবু সহরেতে খবিদ করিম তাতে 
নয়া এক জাহাজ মানওব? । 

লইয়। আল্লার নাম _* ছওদাগরি-ছরগ্রীম্৮ 
ঠাইনু উপবে তাহাৰ ॥ 

লঙ্গর তুলিয়া! লিঙ্ছু . জাহাজ খুলিয়া দিন 
সুবাতাস পেয়ে দরিয়ায় ৯ 

থোরা দিন সেথা হৈতে পারেসেব১ মহানাতে 
পৌছে গিয়| ফজলে খোদাব ॥১১ 

নজর করিয়| তাকি বড়! এক দিপ দেখি 
ছিল তাঁর মহান| কেনারে। | 

উঠিন্ জাহাজ হৈতে দেখি তাব উপরেতে 
সহব পাইন দেখিবারে ॥ 


* কলিকাতা মেছুযাবাঁজার ১২ নং হইতে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত “বিবি জোঁবেদা খাতুন” গ্রস্থ--৯৩ পৃঃ। 

(১) দ্বীপে। (২) ধর্ণনা। (৩) হৃষ্টচিত্তে। (৪) সঙ্কল্প। (৫) সংগ্রহ। (৬) লোকজন লইযা, 
বহু অনুচবর্গের সহিত। (৭) উজ্জ্বল, হ্দৃপ্ত, চমকদাঁর আসল , অর্থ সম্ভবতঃ 0-০-৮৮৭৪ যথ! মানোযাবী 
গোরা, জাহাঁলী পণ্টন, নৌসেন| ৷ (৮) পণ্য্রব্য। (৯) সমুদ্রে। (১০) পাঁবস্তেব। (১১ ভগবঢনুগ্ৰহে | 


হ্‌ ৰ 


২০৮ সাঁহিত্য্পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখা! 


মেই সহরেৰ আৰু বয়ান না হয় তার 
রাহা ঘাঁট১ আনিসাঁনং ঘব। 

মাঁকুলত সহর দেখি মনে বড়া হৈন্থ সুখি 
কেনারায় কৰিয়া লঙ্গর ৷ 

সহর দেখিব বোলে থাহেসঃ কৰিয়া দেলে 
তৈয়ার হৈ আপনায়। 

মেরা ছু বহিন তাহে পহেলা হইতে দোহে 
তৈয়ার হৈষাছিল তায় ॥ 

আমি এক ডিল্লিপরে ছেড়ে দুই বহিনেরে 
একেলা চড়িয়া তাতে জাই। 

সেতাঁবিৎ কেনাবা পাইন ডেদ্দি হৈতে উততরিন্থ 
খুষ্কি পবে৬ চলিন্থ এয়ছাই ॥ 

থোঁডা ছুব পায়ে পায়ে সহরে পৌছিন গিয়ে 
গেনু দবগা জার নজদিগেতে” । 

তফাত হইতে তাঁকি৯ বাঁদসার মহল দেখি 
বড়া দরওাজ। তাহাতে ৷ 

সেই দরওাঁজার পরে লাঠি সেটা হাতে কোরে 
থাঁডা আছে ছেপাহি তাঁমাগ 1১* 

কেহুবা বসিয়! ঠায় কেহু খাডা আছে তায় 
তার বিচে আছে খাছ আম ॥১১ 

এয়ছাই ওজু ১২ তাব দেখে লাগে ভয়ঞ্কার 
দেখিয়া আমায় হৈল ভব। 

হেলা দোল! নাহি করে নাহি চলে নাহি ফেরে 
কথ! নাই জোবান১৩ উপব ॥ 


পলক ন! মারে আব এ হাল দেখিয়া তার 
আগে বাড়ি কবিয়া হেহ্মত !১৪ 
নজ দিগে পৌঁছিন্ল জবে তাঁকাইয়া দেখি সবে 


খাড়া আছে পাথর মুবত ॥ 


(১) রাস্তাখাট । (২) বিভবশালী। (৩) মনোহর। (৪) আকাজ্কা। (9) সেখানেও । (৬) শুলে। 
(৭) এমনিই। (৮) নিকটে। (৯) দৃষ্টিপাত কবি । (১৯) বহু সিপাহি। (১১) সেই মেপাহীগ্রণেষ মধ্যে 
কেহু খাঁদমহলে চাঁকুবী কৰে, কেহ আঁগমহলে চাঁকরী করে। (১২) ওজুব--বীরত ও ভীতিবাশ্রক আকুতি। 
(১৩) বাগিন্দ্রিয। (১৪) দাহস। 


৫ 
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বাজার দোকান জত বন্দ কর! আছে কত 
তাথে কেহ ন! আছে দৌবানী। 
কোন ঘব বিচে তাব ধুঙা না নেকলে আর 
আবাদির না দেখি নেমানি ॥১ * 
দেখে এহ! নজরেতে মালুমৎ করিনু তাতে 
তজবিজ করিল দেল বিচে। বা ৮ 
বুৰি লোগ জন সব , নাহি কবে কলবৰ 
| ঘরের ভিতবে সবে আছে।॥ 2 ত 
বাহিরের লোগ জারা পাথব হৈয়াছে তাঁরা 
দেলে আমি বুঝিন্ন এয়ছাই। 5 ০ 
সহরের নজদিগেতে মাকুল ফটক তাতে 
আলিসান দেখিবাবে পাই ॥ টু 
দেই দবওাঁজায় ভাল _ পর্দা এক পোড়ে ছিল 
রেসমের কারচুবিঃ তাহাতে। | 
ডর ভয় ছেড়ে দিয়া সেই পর্দা ওঠাইয়া 
জাইয়| পৌছিনু ভিতরেতে ৷ | 
আন্দরে পৌছিনু জবে দেখিতে পাইন্থ তবে 
খাঁড়া আছে কতেক চোবদার ।৫ 
কেহু বৈসে আছে তায় কেহ খাড়া আছে ঠায়, 
আছে সব বাতারে কাঁতাঁব ॥৬ 
তার বিচে এক বিবি _আন্তীপ* সমান ছবি 
রহিয়াছে পাথর হইয়| | ট 
বাঁদসার বেগম বোলে পছন্দ কবিনু দেলে 
জান! গেল করতুবদ দেখিয়া ॥ - 
মাণিক জড়াউ তাজ আছে তাব ছেরে মাঝ, 
| গলায় মোতির মাল৷ আর। ন 
* সে মোতি এয়ছাই মোতি আপ্তাব সমান জুতি 
ছিল এয়ছ| মোতি আবদ্বাব ॥ 
জেওরাঁত১* ভাতি ভ'তি জওহেরাত১১ নানা জাতি 


লাল হিরা মাণিক রতন। 





(১) চিহ্ন,ক্ষণ। (২)জ্ঞান। (৩) বিবেচনা, বিচার।- (৪) কমা, বিচিত্র চিন? (4) পরী! 
(৬) সারি সাধি। (৭) স্ুধ্য। (৮) বেশ-বৈচিত্র্য। (৯) মন্তকোৌপবি। (১০) অলঙ্কার! 
(১১) মণিমাণিক্যাদি। | 


২১০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


জমব্রদ১ আর কত রাঁদি বাসি শত শত 
জববজদং বজত কাঞ্চন ॥ 

এক তক্ত তাঁর বিছে বিছাইয়া রাখিয়াছে 
ছিল তাহা! খালেছত সোনাব। 

সে তক্ত জমিন হৈতে আছিল জে দারাজিতেঃ 
ছিল বড়া বোলন্মিং তাঁহার ॥ 

সেই জে তক্তেব পরে * দেখি আমি নেঘা৬ কৰে 
ছিল এক রওসনিণ এয়ছাই। 

কিসের রওসনি এহ! মালুম করিতে তাহ! 
থোডা দুর আগে বেড়ে জাই॥ 

দেখি আমি তাকাইয়| ভক্তের উপর দিয়া 
ছিল এক তেপায়া সোনার । 

সেই তেপায়াৰ বিচে আলমাছ৮ তাহাতে আছে 
আলো হয়ে রওসনিতে তার ॥ 

কঃ এ এ ক # 

ফজর» হুইলে কালি জাহাজে জাইব চলি 
দেরি ন! করিব, কোন মতে। 

রাহাঘাট পাছানিয়া১* জাহাজে পৌছিমু গিয় 
এহ! বলে ফবান১১ পেতে ॥ 

দেলে না করিয়া গমি১২ শুইয়া! রহিম্ন আমি 
আখে মেরা নিন্দ১৩ ন! আইল । 

ছিল ঘর বেগানার১৪ একেলা থাকায় আর 
আধা রাত গুজরিয়া১৫ গেল ৷৷ 

হীন কবিকার কয় নেক রাঁহে১৬ জেবা রয় 
তাঁন্ ভাল হয় কালে কালে ৷ 

তার দিগে জায় মন চাহে তাহে নিরাঞ্জন 


তারে আল্লা রাখে পা*নাতলে ॥১৭ 


[ ৩য় সংখ্যা 


বারাত্তরে ব্ভাষায় মুসলমানী ভাষার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করিবাঁব ইচ্ছা রহিল। 
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


(১) মুলাবান্‌ প্রস্তরবিশ্ষে। (২) মুল্যবান প্রস্তরবিশেষ। (১ খাঁটি। (৪) দৈৰ্য্যে। ত ৫) ইচ্চতা। 
(9 দৃষ্টিপাত। (৭) আলোক। (৮) হীরক। (৯) প্রাতঃকান। (১) চিনিয়। (১১) শয11 (১২) চিন্তা } 
(১০ নিদ্ৰা । (১৪) অপরিচিত লোকের | (১৫) কাঁটিয়া। (১৬) হুপথে। (১৭) জুতার তলে, চরণাশয়ে। 








বাণীকণ্ঠের “মোহমোচন” নামক প্রাচীন গ্ৰন্থ 


আমি গ্রহখানিব যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহা সামান্য দিন পূৰ্ব্বের লিপি, তবে 
এখানি যে একখানি অধিকতর পুরাতন লিপির প্রতিলিপি, তাহাব প্রমাণ লেখকের লিখিত 
প্যথা দৃষ্টং তথ! লিখিতং” প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈগুণ্যসমাধান শ্লোকদ্বারা সুস্পষ্ট অনুমিত 
হয়। গ্রন্থথানি ফুলস্ক্যাপ আকারের কাগজেব লম্বালন্বী সিকি পাতার উভয় পৃষ্ঠায় লেখা 
১৯ পাতা মাত্র। কাগজ কিন্তু বাঙ্গালা! কাগজ, হরিতাঁল-মগ্ডিত। অবস্থা ভাল। প্রতি- 
লিপির সময় ১২৩১ সাল। লিপিকাঁবকের নাম--ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার নিবাদ ও 
পুথিখানির আবিষ্ষাবস্থাৰ বিকৃন গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ভূতেখ্বর শ্রাম। এই - 
ভূতেশ্বর গ্রাম একসময় ক্ষত্রিয় প্রধান গ্রাম ছিল। বিষ্ণুপুররাজের বহু সেনা ও সেনাপতি! 
এই গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। গ্রামখানিব একদিকে গন্ষেশ্বরী নদী ও অন্ত দিকে দারুকেশ্বর 
নদ থাকায় সেনানিবাসের উপযোগী ছিল। ( এই গ্রামেবই নিকটে ওঁ ছুই নদ-নদীর মিলন 
হওয়ায় গ্রামটি বেশ স্বভাবতঃ সুরক্ষিত। ) 
গুথিখানির শেষ ভণিতা এইরূপ, 
“বাণীকণ্ডে আশীৰ্ব্বাদ কর সৰ্ব্বজন। 
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ এ মোহমোঁচন ৷ 
ইতি শ্রীনারদসংবাণে গ্রন্থ সমাপ্ত ।” 
কবি বাণীকণ স্বীয় কাব্যে নাম কেবল যে এইখানেই মোহমোঁচন বলিয়াছেন, তাহা 
নহে, প্রতি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদেব শেষে এ নাম দেখ! যায়। নারদ সমন্ধে গ্রন্থমান্তির কথা 
পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম, এখানি বুঝি, নারদপঞ্চরাত্রি নামক গ্রন্থের আর একখানি অনুবাদ; 
কিন্ত তাহ! নহে। নাঁবদপঞ্চরাত্রেব অনুবাদ যাহ! আজ পর্য্যন্ত বদসাহিত্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহার নামই নারদ-সংবাদ এবং তাহার কবিব নাম কৃষ্ণদাস। ইহা সেকালে কলিকাতা 
বটতলায় মুদ্রিতও হইয়! গিয়াছে এবং এখনও তাহাব অশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত লিপি পাওয়া যায়। 
মোহমোঁচনের আরস্ত এইরূপ,_-( মূল পুথির শুদ্ধাশুদ্ধ বানান অবিকল রাখিলাঁম। ) 
“ধশ্রীশ্রীরাশ ॥ অথ মোহমোচন লিক্ষতে। 
নাবাঅনং নমসকীন্রং নরচৈব নরত্রমং দেবিং 
সরেশ্বতিং চৈব তথোজ এৎ মুদিরএৎ ॥ 
প্রথমেতে আদিসর্গে কোহিল যে সব। 
তাহাতে বুঝিবে সব কোরি অনুভব ৷৷ 
দিতিএতে মর্ঘসগের্ণ জে সকল কথা । 
জমে নারদে হইল জে সব যেবন্তরা ॥ 


ক 
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তিতিএতে সুন সভে সেল সগৰ্গ পুথি। 
- জাহাঁব ভ্ৰবনে হয় নারাঅনে মতি৷ * 
এমোহমোচন সুন সৰ্দ্ধ হব মন ‘< 
শি £ 7" 7 অবস্ত সে জনে কৃপা করে নাবাঁঅণ ॥ 
ঘন চন এ মোহমোচন স্থনী জার নাই ডব। সে 
হত ঢলা তাহাব পাসান হিআ| বডই বৰ্ব্বর ॥ 
IRN ২০৩ অল্পকালে পাঁপি সব ফিরে রাত্রিদিণে। 
০. ১ কট সঙ্গে ২ ফিরে কাল ইহা নাই জানে ॥. 
net বৎসবেতে তিনকাল অবসেদ জজ্ঞান (0)! ০" 
HEE সিতকাল গ্রিত্ৰকাল আর বরসাকাল ॥ এৰ ও. 
৷ তা দিবসেতে তিনকাল জান সভে ভালে। '/ & 
বচ? কু ‘_ স্বকাল মঞ্ধান্তকাল আব সন্ধাকালে ৷৷ * ৰ 
০১০ ৷ ঘরমর্ধে তিনকাল জান সত্য কবি। 7, 
“  শ্রীকাঁল (দ্ৰীকাল ) পুত্রকাল জ্ঞাতিকাঁল ধরি ॥ - - 
দেহমদ্ধে তিনকাল কালেতে পূর্ণতা । ৮» 
কাঁলেতে পুর্ণত1 সব তার মর্দে বাসা (বাধা) ॥ 
ইহা জানি সর্ধঙ্গন ভজ নারাঅন। - 
৷ কাটিবে সকল কাল জিনিবে সমন || 
এ ১; - আপুনি অবুঝ! আমি বুঝাইবকারে। 
১৯, " ইহা শুনি ক্লোণ কেহ না কোরিহ মোরে ॥ 
ee অধমের আসির্বাদ কব সৰ্ব্বজন । 
82 _, Tr "_ ভূতভা'ব ভাবি জেন রামের চরন ॥ তা 2 
'বিনাঁসঙ্গ নাই হঅ ইশ্বর তঙগন!। এ 
: সুনে বা সুনাঅ গুন নাহি ** * ॥ | 
এইত কহিল আমি ভজন উপায়। 
বাণিকণ্ঠ বলে মোর ব্রেথা জন্ম জায়।” 


কবি বাণীক্ এইবপে স্বীয় কাব্যের অবতাবণা কবিয়াছেন। ইহার মধ্যে হইতে আমরা 
বুঝিলাম, বাঁব্যখানি তিন সর্গে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্বৰ্গে যমনারদ-সংবাঁদে যে সব “বেবস্ত্ৰ”র 
কথা কহিয়াছেন, তাহা হইতেই গ্রন্থের শেষ ভণিতায় উল্লিখিত নারদসংবাদে গ্ৰন্থসমাণ্ডি কথিত 
হইয়াছে। কবি বাণীকষ্ঠ হনুমান্পন্থী ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়'ছেন,--- 
“ভৃত্যতাবে ভাবি যেন রামের চরণ ॥৮ 


সন ১৩২৭] বাণীকণ্ঠেব “মোহমোচিন” নামক প্রাচীন গ্রন্থ ২ 


/ উদ্ধৃত অংশের মধ্যে ভাষা ও বানানগত বিশেষত্বগুলি প্রবন্ধশেষে বর্ণনা করিব। 
অতঃপর গ্রন্থের কথ!রস্ত এইকপে স্থচিত হইয়াছে,--- 
“একদিন সভাতে বসিএ পুবন্দর। 
চাবি দিকে দেবগণ আছে থবে থব ॥ 
গন্ধৰ্ব্বে করএ গান নাচে বিদ্যাধবি। 
নানা জন্তু বাঁজাএ গাঁঅ কিনব কিন্নবি ॥ 
নিত্য গীত কৌতুক হএছে কত ধ্বনি। 
বদিএ কৌতুক ইন্দ্র দেখিছে আপুনি ৷৷ 
চিন্তাযুক্ত হইআছেন সর্কজন। 
হেনকালে নাব্দ আসি দিলা দরসন ৷৷ 
নাবদ দেখিএ ইন্দ্র আনন্দ অপাব। 
বোসিতে আসন দিএ কৈল নমস্কার ॥ 
নিত্য গীত বাগে ইন্দ্ৰ রাখি হাতঠারে। 
কহু কহ বোলি জিজ্ঞাসিল নাবদেবে ॥ “= 
হাসিতে ২ মুনি কহেন ইন্দ্রেরে। 
+ তব দরসন হেতু আইলাম হেথারে ॥ 
রত ও) ইন্দ্র বলে আজি সুবদিন ধন্য মাঁনি। ্ 
ৰ অতএব কৃপা করি আইলা গুনমনি ॥ ৰ 
খিবোদেতে ছিলে কি ব্ৰহ্মার সদনে । 
পাতালে গেছিলে কি বাসুকি সম্ভাসনে ৷৷” 
নারদ এই প্রশ্ন গুনিয়া'বলিলেন, না বাপু! ক্ষীবোদে, ব্ৰহ্মনোকে বা পাতালে যাই 
নাই। তুমি সেদিন ‘দেআনে’ (দববাবে ) বসিয়া যমেব বড় প্রশংসা করিয়াছিলে, 
তাই শুনিয়া যমলোকে গিয়াছিলাম। যম আমাম দেখিবা চবণে লোটাইয়া পান্ধাৰ্থ দিয়া 
আপনার জন্ম সার্থক মানিয়া আমার বিশেষ সম্বর্ধনা! করিল। তাহার পর তাহার 
আদেশে বীণীয় হরিনাম গান কবিলাম। একাদনে ছুই জলের দিবারাত্রি কাটিয়া গেঁল। 
ধম আতিথ্য করিল; তাহার পব যমপুবী দেখাইতে লইয়া গেল। পূৰ্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর 
দিকে পুরীর শোভা যাহা দেখিলাম, তাঁহা ইন্দ্ৰ, তোমাব অমবাঁবতী তাহাব তুল্য নহে। 
অবশেষে যমপুরীব দক্ষিণ দ্বারে গেলাম। সেখানে যমেব কেবল অতিমাত্র নিচুবতার 
ভুবি ভূঁরি নিদর্শন দেখিলাম। তোমার যেমন বুদ্ধি, তাই যমের প্রশংসা করিয়াছিলে। 
যাহার শরীরে দয়া নাই, তাঁহাব আবাব প্রশংসা কি? ইন্দ্র বলিলেন, মুনি! সে কি কথা! 
তুমি ত গুনিয়াছ, নাবায়ণ শ্ববং বলিয়াছেন, তিনি নিজেই যমদেহে অবস্থান কবেন। 
মুনি বলেন, প্রভু যে কি গুণে তাহার দেহে থাকেন, তাহা একবাব তাহার নিজ মুখে 
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শুনিতে হইবে। ইন্দ্রও হাসিয়া সঙ্গী হইলেন এবং উভয়ে ক্ষীরোদে গেলেন। সেখানে 
অনস্তশষ্যায় রমাঁপতি শয়ান আছেন, কবি বাণীকঠ এইখানে আমাদের কিছু নৃতন কথ! 
গুনাইলেন। তিনি বলিতেছেন,-- 


“জেখানে অনন্ত সধ্যায় দেব গদাধর । 
দ্বাবে উচ্চৈঃস্ববে গান করে মুনিবব ॥ - 
নাবদের সৰ্ব প্রভু জানিআ৷ সাদরে । 
আইস আইস মহামুনি ডাকেন গদাঁধরে ॥ 
প্রভুর বচনে ডাকে জত পাবিসদ ৷ 

ধীবে ২ সম্মুখেতে চলিলা নারদ ॥ 

ভূমে বিনা ফেলি মুনি হইলা দণ্ডবত। 
সহশ্র প্রণাম করে দেখি রমানাথ ॥* 


আমর1 কবিব কৃপায় দেখিতেছি, অনন্ত ক্ষীরোদসাগবের চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা 
এবং তাহা একটি দ্বারদ্বারী আবদ্ধ। নারদ ও ইন্দ্র যেই দরজায় আসিয়া হাকাহীকি 
করিতে লাগিলেন, উচ্ৈঃম্ববে ভজন গাহিতে লাগিলেন! নাবাযণ তখন পারিধদ 
পাঠাইয়| দিয়া ভিতষে লইয়া গেলেন। নারদ সেই অগাধ অনন্ত জলরাশির উপর 
ভাসমান অনস্তশধ্যাব ধাবে কবি বাণীকের কৃপায় একটু ভূমি পাইলেন, বীণাটি 
তাহাব উপর রাখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন ( এই বর্ণনায় ধদি আমবা মনে 
ফরি যে, কবি বাণীকঠ সে কালে মানস-নয়নে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রহলাধ্চরিত্র অভিনয়ে 
্রস্তাবনার দৃশ্যে অনস্তশয্য! দর্শন করিয়াছিলেন এবং ষ্টেজেব গেটউইঙ্গন্‌ আচ্ছাদিত 
ট্‌গ্তমুখ হইতে ক্ষীরোদের দ্বাব এবং কার্পেট-বিভূষিত ষ্টেজেপ্ব প্লা৷টফৰ্ম্ম হইতে অনস্ত- 
শয্যার ধারে একটু ভূমির কল্পনা করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বর্ণনাটাব 
সামপ্রস্ত বক্ষা করা যাইতে পারে।) আমল কথা, কবি কখনও সাগরের দৃশ্য বা তাহার 
বেলাভূমি চৰ্্মচক্ষে দর্শন কবেন নাই, অনস্তশয্যার স্থানকেও তিনি বৈকুষ্ঠপুবীর মত 
কল্পনা করিয়! লইয়াছেন। , 

তাঁহার পব নারদ্রকে সম্ভাষণ কবিয়া নাঁবায়ণ বীণা বাজাইতে বলিলেন। মারা 
বসিয়া (ভাগ্যে ভূমিটুকু পাইয়াছিলেন!) বীণা বাজাইতে লাগিলেন। বীণা বেন্ুর়া 
বাজিতে লাগিল, 


"কান্দে (কান্ধে) বিণ! করি মুমি জত টানে গুণ! । 
এক বাগ বাজাইতে আব বাজে বিন! ॥ 
কাজেই নারায়ণ এই অন্তমনস্কতাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ শ্বীধু 
প্রশ্ন জানাইলেন। শেষে বলিলেন, 


সন ১৩২৭]  বাণীকণ্ঠের “মোহমোঁচন” নামক প্রাচীন গ্রন্থ ২১৫ 


"দেখিআ আইনু' জত লোকের ক্রন্দন । 
সে অব পড়য়ে মনে উড়য়ে জীবন ॥ 
দেখিআ জিবের দুঃখ তাই পড়ে মনে। 
তে কারণে চিত্র না প্রকাসে বিন! গানে ॥ 
আপনাঁৰ নিবেদন জানাব চরণে। 
জমের জাতন! দেখি ভাবে রাত্রি দিনে ॥ 
এত জদি কহিল! নারদ মহামুনি। 
হাসিয়া উত্তৰ তবে দিল! চক্রপাঁনি ৷৷ 
নারদ কৃষ্ণেতে কথা উত্তম কাঁহিনি। 
বিরচিল বাণিক সেবি চক্ৰপাণি ৷” 
এখানে প্যমেব যাতন|” কথাটিতে কবির বেশ শব্বযোজন-কৌশল দেখ। যায়। যমের 
যাতনা অর্থে এখানে ‘যমদত্ত জীবের যাতন|’ এবং ‘জীবকে দণ্ড দিয়া যমভুক্ত যাতনা” উভয় 
অর্থই বেশ সুসঙ্গত হয়। ৷ 
ইহার পবের পরিচ্ছেদে নারদ-নাবায়ণ-সংবাদে মনুষ্যের প্রকৃতি-বিচারের কথা হইতে 
লাগিল। নারায়ণ উপসংহাবে বলিলেন,-- 
“জতম্মণ ভোগাভোগ আপন সাধন। 
'_ সাধনে অবধ্য সিদ্ধ জানহ কাবণ ॥ 
না জানিঞা সৰ্ব্বজন মিছা কাৰ্য্যে ফিরে। 
জানিঞা না জানে জি কি বলিব তারে ॥” 
তখন নারদ সুত্র পাইয়া ধরিয়! বসিলেন ; বলিলেন, 
“নারদ বলেন প্রভু কআছ আপনে। 
তুমি বল লোকে কেহোঁ জানিঞা ন! জানে ॥ 
লোক কি জানে প্রভু তোমার কত দআ। 
জানিআ না জানে জদি সে তুমার মায়া ॥” 
নারায়ণ নারদের প্রথম আরজির খেলাঁপ হইল দেখিয়া বলিলেন, 
“প্রথমে কহিলে কথা জমে করি রোঁস। 
জমেরে ছাড়িয়া মোরে লইবে সেই দোষ 1” 
তাঁরগর নাবায়ণ যে জীব জন্মাইবাঁর আগে মাতৃস্তনে হুগ্ধ দিয়া তাহার বক্ষার ব্যবস্থা 
করেন, সে জীবকে তিনি কখন ছাড়েন না। যদি ছাড়েন, তবে নবজাত জীব স্তনে মুখ 
দেয় না, তখন মানুষে নাবায়ণকে স্মরণ না কবিয়!-- 
“তাহা দেখি কাতব হয় সর্ধগ্রাণি । 
আনায় ওষধ কেহো| ডাকয়ে বেতনি ॥ 


Ed 
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মনুস্ত ডাকিঅ আনে করিআ| যতন। 

কথন না বলে রক্ষা কর নারায়ণ ॥ 

চণ্ডিকে উচ্ছব মানে সষ্টিকে ছাগল । 

আমারে না মানে সব মনুষ্য পাগল ॥ 

আপনার গুণে রক্ষা করি আমি তাঁয়। ৰু 

আমি বক্ষা করি মাত্র অন্নো পূজা থাঁয় ॥” 
এই বলিয়া নাবায়ণ আপনার এত কালেব অভিমান ও আক্রোশের কথ জানাইয়| দিলেন, 
কিন্তু তিনি একটু একটু বুদ্ধিও ধবিতেন, তাই বুঝিশেন, এ কথাগুল| ফুটিয়া না বলাই ভাল 
ছিল, কাবণ, ইহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের হানি হইতেছে, অতএব ইহা! সাম্লাইয়! লইয়া 
বলিলেন, 

১ম: 7:54 “তবেত সকল লোক সেই দেবে পুজে। ৰ তে 

+" ' একক দেবতা রাখি আছে এক কাজে ৷ | 

সে দেবেতে পুজা খায় বিভপ্বন! কৰি। ৰ এ 

জতেক দেবতা দেখ মোর আজ্ঞাকারি ॥ ূ ৰ 

দেবতা পাইলে পুজা মোঁব শ্রিত মনে । 

রাখিতে মারিতে কেহোঁ নাঞি আমা বিনে ॥* 

তাহাষ পর “শিশু যৌবনে পড়িয়া স্ত্রীসেবাঁয়, প্রৌটে পবিজন-পোঁষণে, অর্থচিস্তায় এবং 
বার্ধক্য বিষয়-চিস্তায় আমায় ভুলিষ! যায়", এই স্থত্ৰ ধরিয়া জীবের ইচ্ছায় স্বাধীনতা, কর্ম্ম- 
স্বাধীনতা দেখাইয়! নারায়ণ নারদকে প্ৰবোধ দিলেন! তাঁবপর তীহার মনুষ্যের ভক্তিতে, 
সেবায় বিশেষ প্রীতি আছে, তাহাও জাঁনাইয়া দিলেন। এবং এই সকল মোহান্ধ কৰ্ম্মান্ধ জীবের 
প্রতি যমদণ্ড ব্যবস্থা না কবিয়া আর কি করিবেন, তাহাঁও বলিলেন। এই স্থানে তৃতীয় 
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । | 
চতুৰ্থ পরিচ্ছেদে নাবদ বলিলেন,-ঠাকুব ! চালাকি করিয়া উত্তর দিলে হইবে না, 

কারথ-_ "2 : | 


প্তুমাব মায়ায় ভব অজ নহে স্থির! 


কোন চ্ছ'র বুঝিবেক মনুস্ব স্বরিব ৷৷ 
তুমি জাবে জানহ করি আপনাৱর। "2 
1৩ তত... অনায়াসে সব মায়া খণ্ডেয়ে তাহার ॥ ৰ 
£ ৮চ'. ' ভুমি জারে সদয় নহিবে কোন কালে। পি 


কত সিক্ষা পয়ে তবু তিলে ২ ভুলে ॥ 
কুম্ভকাৰ নিতে ফিবয়ে জেন চাকে। * 
ঘড় ২ ফিরে সেই কর্ম্মের বিপাকে ৷ 


ঃ শপ 


চর 
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নারায়ণ এই চাঁপানেব আর উত্তৰ না দিতে পারিয়া নারদের জ্ঞানের প্রশংসা, নিজের 
সহিত নারদের অভিন্নতা এবং নারদের প্রতি নিজের প্ৰীতি জাঁনাইয়া বগিলেন,--- 
“তুমি জে কহিলে সব মায়া অনিবার। 
কারে ভিন্ন ভাব কয় কাবে আপনা ॥ 
সেই কথা সত্য মুনি তুমি কি না জান। 
আমাৰ মায়াব কথা মন দিয়া শুন | 
আমাব মায়াব ছাড়া নহে কোন জন। 
আমাব মায়াব কথা মন দিয়া শুন॥ 
মায়াতে মোহিত সেই সব জিব আছে। 
তথি মদ্ধে মায়াতে জে জন ভক্তি ইচ্ছে 
মায়া মিছ! করি জানি আমাকে করে সার । 
জেই জন আমাব হয় আমি হোই তার ৷৷” 
ইহার পর নারায়ণ ভগবদ্গীতাব শ্লোকাবলীব মর্মার্থ আওডাইয়া নারদকে নিরস্ত 
করিলেন। তারপর বুঝাইিষ! “ দিলেন, আঁমাব প্ৰিয়-অগ্ৰিয়-নিৰ্ব্বিশেষে যমকে যেরূপ 
ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিয়াছি, যম সেইৰপ করিতেছে, সুতরাং তাহার নিষ্ঠুরতা নিন্দনীয় 
নহে। তাহাব পর নাবায়ণ কৃত্যাকৃত্ত-বিচাৰ করিয়া জীবের মোহমোচনের উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন; নারায়ণেব কথা এইবপে শেষ হইল,-- 
“জে কাৰ্য্যে সঞ্চারে পাপ করে সেই কাম। 
পাপ খণ্ডাইতে চাহে কবি মোর নাম ॥ 
মনে জানে নাম লইলে পাপ নাঞি থাকে । 
করিআ! অশেষ পাপ নাম করে সুখে ॥ 
করিআ আমার নাম নান! পাপ কাটে। 
মুখেতে কবএ নাম অন্তরে পাপ বাটে ॥ 
সিআন বলিআ সভাকে কথা কহি। 
সেই সে অধম লোক সেই মোর প্রোহি॥ 
এ সভাৰ জপ তপ মনে নাহি বাসে। 
তাহ। সভার পরিত্রান নহে জম পাঁসে ॥” 
এই সকল “বেবস্ত্াণ্র কথা শুনিয়া নাবদ বলিলেন, 
“নারদ কহেন প্রভু জে কহ আপুনি। 
পুনর্বার সেই কথা অন্যমত জানি ৷ 
এখনি কহিলে প্রভূ নামের মহিমা । 
ত্ৰিভুবনে দিতে নাঞি এক নাম সিম! ৷ 


a 


সি 
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হেলায় সন্ধ্যায় জে আমাব নাম জপে। 
কি কবিতে পারে তারে কোটি ২ পাপে || 
জমের সকৃতি তাঁর কি করিতে পাঁরি। 
সে কেমনে তুমার দ্রোহি কহিল! শ্ৰীহৰি 
নারায়ণ নামের মাহাত্ম্য বর্ণাইয়া পরে বলিলেন, 
“আগে নাম জপি জদি পাপে হইল মন । 
কি করিতে পারে তাবে নামের কারণ ॥ 
ত্ৰিভুবনে পাপ নাঞি ইহার সমানে। 
এক গুনে নামে মন পাপি সতগুনে॥ 
তিল এক মর্দেতে করে সত ২ পাপে। 
লোক ভািবাবে সেই মিছা নাম জপে ॥ 
মানব ভূলিল বলি আমি নাঞি ভুলি। 
জে ভাবেতে নাম বলে জানিত সকলি ॥” 
তারপর রামভক্ত, হনুমান্পন্থী কবি বাণীকণ্ঠের ভাবেব খাতির রাখিয়া নারায়ণ বলিয়া 
দিলেন, ন | 
“আজন্ম করিআ পাপ মবে শেষ কালে। 
মরণ সময়ে জদি এক নাম বলে ॥ 
বাম নাম উচ্চাবি আমাবে জেই ব্যক্তি। 
সেই জনে আনিতে আপুনি সারথি ॥* 

- এত কথার পর নারদ যদিও নিজের প্রশ্নের বেশ সবল সোজা উত্তর পাইলেন না, কিন্তু 
আঁর গ্রবোঁধ না মানিলে ঠাকুরের কাছে ভদ্রতা থাকে না, ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে, কাজেই 
ৰণিলেন,-- 

“নারদ বলেন প্রভু পাইলাম বোধ। 
আর কিছু জিজ্ঞাসিব কবি উপরোধ ৷” 
তারপর নামী হইতে নাম বড কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর তখন রাঁমাঁবতারেব 
একটা ঘটনাদ্বাব! তথ্যটা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কবিলেন,-- 
“প্রভু বলেন করহ অব্ধান। 
জে কারণে নহি আমি নামের সমান। 
আপনে ইশ্বর আমি সংসারের সাব। 
রামরূপে করিলাম বনেতে বেহার ৷৷ 
সঙ্গেতে লইয়া জত অসংজ্থ বাঁনব। 
কতেক উপায় কবি বঁন্ধিন্ন সাগৰ ॥ 


দন ১৩২০] বাণীকণ্ঠের “মোহমোচন” নামক প্রাচীন গ্রন্থ এ 


সতেক জোজন হত সাগব পাথাব। 
সেতুবন্ধ করি! তাহাতে হইলু পার 
বড়ই দুস্কর নাঁঞ্ জাঙ্গালেতে স্থান । 
উভয় সাঁগব জার নাঞি পাঁবিলাম ৷৷ নন 
আমি সে সাগর বান্ধি গেলু এক মীসে। 
মোর নামে তবে সিন্ধু চক্ষুৰ নিমিসে ॥ 
নাম হইতে পায় লোক মোব নিজ স্থান। 
অতএব নহি আমি নামেব সমান ৷” 
তারপর নারায়ণ নাবদের মুখ বন্ধ করিবাঁর অন্য বলিলেন, 
“বারে বারে কি আব জিজ্ঞাসহ মুনিব্র । 
নিশ্চয় জানিহ আমি নামের কুকপর ॥ 
ক্ষ ৰ কব চা 
এমন নামের কথা শুন মহামুনি। .. 
নামের মহিমা আমি আপুনি ন! জানি ॥» 
তারপর নারদের পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রভুব আলিঙ্গন এবং নারদের প্রতি গ্রীতিপ্রকাশে 
এ প্রস্তাব শেষ হইল। নারদ বিদাষ লইয়া পুনরায় ইন্দ্ৰাণয়ে আদিলেন। উভয়ের তখন 
একত্র যম-প্রশংসায় দিন গেল। তাবপব কবি গ্রন্থমহিমা কীর্তন অর্থাৎ গ্রন্থ শুনিলে যম-ভয় 
থাকে না, যম শ্রোতাঁব পাঁপ লেখে না ইত্যাদি কীৰ্ত্তন করিয়? সীতারামের পদে কোটি প্রণাম 
জানাইয়! গ্রন্থ সমাপন কবিয়াছেন। গ্রন্থখানি গৃহস্থের পক্ষে কতকটা মোঁহ-মোচন-কব 
হইয়াছে। 
কবির কবিত্বের বা বর্ণনা-শক্তির বিশেষ একট! চমৎকাবিত্ব কিছু নাই, কিন্তু সরল সহজ 
কথায় অসাঁধুতা ত্যাগ কবিয়া গৃহস্থকে ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্‌ ও তাঁহার নামেব মহিমায় 
আস্থাবান্‌ করিবাব জন্য বাণীকণ্ঠ কবি যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার সৰ্ব্বতোভাবে 
সফল হইয়াছে। কবি সুকৌশলে সমস্ত উপদেশগুলি ভগবহুক্তিকপে সন্নিবিষ্ট করাইয়া 
গীতার ন্যায় গ্রহখানিকে পবিত্র কবিয়! তুলিয়াছেন। 
গ্রন্থথানির প্রথম কয়েকটি কবিতায় কহিল, করি, বলিল প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়ার প্রথম 
বর্ণ টিতে বাঢীয় উচ্চারণ-স্থূলভ ওকার দেওয়া আছে, কিন্তু গ্রন্থেব সৰ্ব্বত্ৰ সে রীতি বঞ্ষিত হয় . 
নাই। গ্রন্থের কোথাও ঈ-কার ও উ-কারের ব্যবহার নাই। ছুটি একটি ঈ বা উ-কারেব যে 
দেখা পাওয়া যায়, তাঁহা লিপিকবের অনবধানতা বলিতে হইবে। অসমাপিকা--করিয়া, বলিয়া, 
দিয়া প্রভৃতি এবং সমাপিকা--হয়, নয়, কয় প্রভৃতি ক্রিয়াব য়-স্থলে সৰ্ব্বত্ৰ ‘অ’ ব্যবহৃত হয় 
নাই। ‘মায়৷” শব কোথাও ‘অ’ দিয়া লেখা হয় নাই, কিন্তু “দয়” শব্দ অধিকাংশ স্থলে ‘অ’ 
দিয়া লেখ! হইয়াছে। অধিকরণ-বিভক্তিব 'য়' স্থানে “অ” ও “য়” উভয়ই দেখা যায় ; কতক 


২২০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অয় সংখা। 


স্থানে “এও আছে। শ্রী” শব্দ ব্যতীত শ-এব ব্যবহাৰ কোথাও নাই। ছুই একটা ‘ষ’এব 
অন্তায় প্রয়োগ দেখা যাষ বটে, কিন্ত ভাহাও লিপিকবের অনবধানতা বলিতে পারা যায়। 

মনুস্বা, পু্াা, অন্য, ভিন্ন? তর্ত, খিবোঁদ, নিত্যা, পৃত, পুনবূপি প্রভৃতি কতিপয় শব্দে 
ব্লানান ভুল স্পষ্ট লক্ষিত হয়। সেগুলি কবির, কি লিপিকরের, তাহা বল! বড় কঠিন। 
দ্ব-বর্ণটি যেখানে ব্যবহার হইয়াছে, সেইখানেই তাহাতে রেফ যুক্ত হইয়াছে, তাহ! কে 
জানে ‘র্দ্ধে” কে জানে 'জুর্দেঠ আর কে জানে 'উর্ধাবে। ‘জ’ বা “” স্থানে 
শবেব আদিতে নিধিশেষে ‘জ’ সৰ্ব্বত্ৰ বাবহৃত হইয়াছে। কোথাও “তোমায়” “তোমাকে? 
বা ‘তোমার’ নাই, সর্ধত্র ‘তুমায়’, তুমাকে’, ‘তুমাব’ আছে। “কাধ্য'-টি কিন্তু কোথাও 
“কার্জ' হয় নাই, 'কাঙ্গ’ ব! ‘কায’ শব্দের প্রয়োগ নাই। 'খধি'-_-রিসি ও ‘খ৭’--বিণ হইয়া 
উচ্চারণমূলক বানানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। বানানেব আব একটি বিশেষত্ব? 
লিখিতে ‘ব’-এব নীচে বিন্দু ব্যবহার হইয়াছে, ‘ড়’ লিখিতে কোথাও ড-এ বিন্দু ব্যবহার 
হয় নাই, আব ‘য়’ লিখিতে য-এ হসন্তবৎ চিহ্ন দিষা বিন্দুর কান কবা হইয়াছে। ইহাকে 
বানানের বিশেষত্ব না বলিয়া লিপিকবের লেখার বিশেষত্ব বলাই সঙ্গত। 

রস্থখানিব ভাষ! দেখিয়া উহার প্রাচীনত্ব কত, তাহা নির্ণয় কবা কিছু ছুক্ষর। কবিলু, 
বলিলু', দিলু প্রভৃতি উন্তমপুকষের ক্রিয়ার, প্রাচীনাকাব এবং ছুগ্, স্মররি, নাঞি, ধেআন, 
বেভাব প্রভৃতি শবের প্রাচীন রূপও আছে। আবার ব্যাধিল ( গীডিল ), ইচ্ছি (ইচ্ছা করি) 
প্রভৃতি নবীন ক্রিয়াও ছুই চারিটি দেখ! যায়। নহি--নই, চাহি-_চাঁই, বহি--বই প্রভৃতি 
ক্রিয়ার দ্বিবিধ বূপই ব্যবহার হইয়াছে । করিলু, বলিলু রূপের সমকালীন পাইলাউ, কৰরিলাঙ 
ইহাতে নাই, কিন্তু পাইলাম, কবিলাম আছে। 

আব বিশেষ কথ! কিছু বলিবাব নাই, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন 
সাহিত্য ভাঁগারে আর একজন নূতন কবি ও একখানি নূতন কাবোর আবিঙ্গাৰ হইল। 
বঙ্গভাষার জয় হউক। 

ব্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষ৷% 


বঙ্গভাষায় পদার্থ বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ একথানিও নাই। সম্ভবতঃ এই অভাবের অন্যতম 
কারণ পারিভাষিক শব্দেব অনপ্ভাব। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পদার্থাবগ্তাবিষনক উল্লেখ- 
যোগ্য পুস্তকের সংখ্যা অধিক নহে। ৬ভুদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "যন্ত্রবিজ্ঞানে” পদার্থ- 
বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট অংশ-_ইংরাজীতে যাহাকে 10900810508 বলে, এ অংশ আলোচিত 
হইয়াছে। কিছুদিন পূৰ্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্্রসুন্দর ত্ৰিবেদী এম্‌ এ মহাশয়ের সম্পা- 
দ্কতায় জোড়াস কো ঠাকুরবাড়ী হইতে “পদার্থবিজ্ঞানের স্থলমৰ্ম্ম" নামধেয় একখানি ক্ষুদ্ৰ পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে জডের গতি, শব্দ, তাপ, আলোক, চুম্বক ও তাড়িত প্রভৃতি 
পদাৰ্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অধ্যায় আলোচিত হইলেও উহা! পদার্থবিজ্ঞানের “স্থুলমর্ম্ম” মাত্র। 
্রযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রণীত পদার্থবিগ্ঘাবিষষক পুস্তকখানিও বিদ্যালয়েব প্রাথমিক 
শিক্ষার উপযোগী পুস্তক মাত্ৰ শ্রীযুক্ত রামেন্রন্ুন্দব ত্ৰিবেদী মহাশয়-প্রণীত “পদার্থ বিস্তা” 
নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তক শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু উহার আলোচ্য বিষয়েব পবিসর অত্যন্ত অল্প, শুধু 
গতি ও তাঁপবিজ্ঞানের কিয়দংশ। “প্রকৃতি” ও “জিজ্ঞাসা” নামক পুস্তকদ্বয়ে সঙ্কলিত রামেন্্ 
বাবুব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধদমূহ বঙ্গতাষায় গৌববেব সামগ্রী) কিন্তু গ্রন্থ 
বিপুল বিজ্ঞান-শরীরেব কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গেব সমাবেশ মাত্র, বিজ্ঞানের সর্ধাবয়বসম্পন্ন 
পূৰ্ণমু্তি নহে। বামেন্দ্রবাবুর "জগৎকথা” প্রকাশিত হইলে, হয়ত, এই অভাব অনেকটা! দুরীভূত 
হুইবে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বায় মহাশয়-প্রণীত “প্রকৃতি-পরিচয়” নামক পুস্তকখানি বিবিধ 
তথ্যপূৰ্ণ হইলেও উহাদ্বায| বঞ্গভাঁষাব সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষার্থীৰ অভাব দৃবীভূত হয় না। 
মোটের উপর এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাঁষাঁয় যে সকল তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
গতি-বিজ্ঞান, তাপ-বিজ্ঞান ও আলোক-বিজ্ঞানের কিয়দংশ মাত্র আলোচিত হইয়াছে | 
বর্তমানে এই সকল বিষয় লইয়া যীহাব| গ্রন্থ লিখিবেন, ভরস! হয়, পারিভাষিক শব্দেব জন্তু 
তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না; কিন্তু তাঁড়িতবিজ্ঞান ও চুম্বকবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
বঙ্গভাষায় আলোচনা এ পর্যন্ত একবপ কিছুই হয় নাই বলিতে হয়। অথচ ভাড়িতবিজ্ঞান 
পদাৰ্থবিজ্ঞানেৰ একটা প্রধান অঙ্গ; স্থতবাং এই সভায় তাড়িতবিজ্ঞানের আলোচনা 
সম্ভবতঃ নিবর্থক হইবে না। প্রবন্ধে লিখিত বাঙ্গাল! প্রতিশবাগুলি সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র- 
মহোঁদয়গণ মতামত প্রকাশ করিলে, কিংবা কোন নুতন শব্দের প্রস্তাব করিলে, প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য সফল হইবে। 





+ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটা-শাখ(য় ১৩১৯ সালের ৪র্থ অধিবেশনে গঠিত। 
+ ৬অক্ষযকুমীর দত্ত, এমহেম্্রনাথ বিদ্যা নিধি ও ও শ্ৰীযুক্ত সুৰ্য্যকুষ|৭ অধিকাঁবী মহীশয়গণের পদার্থবিদ্যাবিষষক 
পুস্তক দেখিবার সুযোগ আমাৰ ঘটে নাই । 


$ 


২২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখ্যা 


কতকগুলি প্রতিশব্দ শ্রীযুক্ত রামেন্রনুন্দর ত্ৰিবেদী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়দয়েব 
লেখা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। অপরগুলির অধিকাংশই সম্ভবতঃ নৃতন। প্রতিশবগুলি 
ষাহাঁবা প্রস্তাব কবিয়াছেন বা ধাহাদেব লেখায় পড়িয়াছি, তাহাদেব নাম ডাহিন দিকে এবং 
অধিকাংশ স্থলে স'ক্ষেপে লেখাহইল। যথা ঃ-- 


শ্রীযুক্ত বামেন্দরনন্দব ত্ৰিবেদী .. ৮ রানুত্রি 
* জগদাঁনন্দ বায় তাত, জবা 
> অমরেশচন্ত্র চক্রবর্তী .. ** অচ 
» স্থরেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় ** * সুনাচ 
ইত্রাজী বাঙ্গাল! 
১1 Electrierty তড়িৎ, তাঁড়িত, 
২। Positive and Negative ৷ ধনাত্মক তাডিত, খণাত্মক তাডিত জরা 
Electrieities 
| ধন-তাডিত, খণতাঁডি ত, মন্মথমোহন বসু 
৩। Frictional 17106110169 ঘর্ষণঞ্জ তাড়িত 
অচল তড়িৎ জরা 
8) 3৮৫০৪ Electricity | 
স্থির তাড়িত স্নুনাচ 
৫1 Current Electricity প্রবহমান তাডিত 
৬ । Blectiie Curient তাঁডিতপ্রবাঁহ বা স্ৰোত বা স্ুত্রি 
৭। Quantity of Electricity তাঁডিত পরিমাণ 
{ প্রবাহমান, স্বোতপরিমাণ স্থনাচ 
৮1 Current Strength 
ধাবা অচ 
al Magnet চুম্বক 
১০ | Magnetic needle চুম্বকশ লাকা! 
১১ Magnetic চৌম্বক 
১২। Electric তাড়িত ন 
১৩! Eleotro-magnetic তাঁডিতচৌম্বক 
১৪ | Force বল, রাস্ুত্রি 
১৫ । Field ক্ষেত্র 
১৬ | Field of Force বলক্ষেত্ৰ স্থু ন] চ(?) 
১৭। Electric Field তাভিতক্ষেত্র প্ৰ 
১৮1 Magnetic field চৌম্বক ক্ষেত্ৰ, চুম্বকক্ষেত্র রী 


১৯। Electro-maguetic field তাঁড়িত-চুম্বকক্ষেত্র 


সন ১৩২০ ] তাঁড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষ| ২২৪ 
ইংরাজী বাঙ্গালা 
২০1 [1709 of Force বলবেখা সুনাচ ৫) 
২১ । Electric line of Force তডিতরেখ! ও ত 
২২। Magnetic line of Force চুম্বক বেথ! খত 
ব্লরেখা, বলগুচ্ছ, বলরজ্জু 
২৩। Tube of Force বলসজ্ব, বলবীথী, কলম, চঙ্গী 
তুণ, তুণীব 
২৪ | Electric tube of Force তাঁডিত তৃণ ঞ্জী 
২৫ । Magnetic tube of Force = চৌম্বক তুণ গ্ৰ 
২৬। Work কাৰ্য্য রাস্ুত্রি 
২৭। Energy শক্তি তর 
২৮) Power ক্ষমতা স্ুনাচ 
{ স্থিতিশক্তি রাসুত্রি? 
২৯। Potential Energy 
প্রচ্ছন্নশক্তি স্নু নাচ (?) 
৩০| Kinetic Bnergy গতিশক্তি ঞঁ 
৩১ | Potential প্রভব, অন্নভাব, বিভব ও 
৩২ । Electric and 
Magnetic Potential রঃ তাঁড়িতগ্রভব ও চৌম্বকপ্রতব ঞ্জী 
ed 
৩%। Difference of ৭ 
Potential / প্রভবাস্তর, বিভবাস্তর প্ৰ 
৩৪ । Gradient, Slope প্রবণতা বান্থুত্রি 
৩৫। Potential Gradient প্রবণতা ্‌ 
৩৬ । Eqnipotential সমপ্রভ সুনাচ 
৩৭| [00100670678] line 
Or surface | সমপ্রভ রেখা বা তল ণ্রী 
৩৮। Conduction সঞ্চালন 
| পরিবাহন 
৩৯ । Convection ন 
ংবাহন রাস্থত্রি 
৪০1 Radiation বিকীরণ 
8১1 Conductor সঞ্চালক 


1 


২২৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখ্যা 
ইংরাজী বাঙ্গালা , 
৪২1 Conductivity সঞ্চালনক্ষমতা, সঞ্চালনশীলতা 
৪৩। Resistance ৭ 
* (Mechanical) | ঘৰ্ষণ, বিঘর্ষণ, বাধা 
৪8৪ | Resistance বোধ সুনাচ 
{ Electrical ) 
প্রতিবোধ অচ 
৪৫1. Resistivity বোধশীলতা সুনাচ 
( আপেক্ষিক বোঁধশীলত। ঞী 
৪৬। Specific Resistance 1 
আপেক্ষিক প্রতিবোধ অচ 
৪৭1 Induction প্রবর্তন সুন|চ 
৪৮ | Magnetic Induction চৌম্বক প্রবর্তন ৰ 
৪৯ Electric Induction তাঁড়িত প্রবর্তন অচ 
৫০। Electro-magnatic |] 
Induction | তাঁডিত-চৌদ্বক-প্রবৰ্ত্তন সুনাচ 
আত্মপ্রবর্তন গত 
৫১ Self Induction, 
| স্বপ্ৰবৰ্ত্তন, স্বতঃপ্ৰবৰ্তন অচ 
( দ্বৈত প্রবর্তন স্ুনা|চ 
৫২1 Mutual Induction < 
| পবস্পর প্রবর্তন জীষুক্ত বনমালী চক্রবর্তী 
৫৩ | Inductance প্রবর্তনা, প্রবর্তনফল অচ 
আপেক্ষিক প্রবর্তনফল গর 
€৫৪| Specific Inductive 
Capacity তাড়িতনমনীয়তা স্থুনাচ 
| ধৃতিমান্‌ গর 
৫৫ | Capacity ৰ 
প্রস্থি শ্রীযুক্ত ডাক্তাব প্রফুল্লচন্্র রায় 
৫৬ । Induction Curren ‘প্রবর্তন প্রবাহ স্মুন্‌ চ 
ঝলক গর 
৫৭ | Extra Current 
বেগপ্রবাহ ' অচ 
৫৮ । Eddy Gurrent আবর্তনপ্রবাহ স্থুনাচ 
মধ্যস্থ, মধ্যগ, ঘটক প্ৰ 
৫৯। Medium 
আকাশ অচ 


চি 


৫ 
৬ 


সন ১৩২০] 
ইংরাজী 
৬০1 Dielectric 


৭৯। 


Dielectric Constant রর 
ড় 


Dielectric Current 
Element 
Compound 
Mixture 


Decomposition 
Electrolysis 
৫80) 69 
Solution 
Solvent 


Solute 


Valency 


Molecule 
Atom 
Jon * 


Corpuscle 


} 


Particle 


Electron 


Anion and Cation 


২৯ 


তাঁড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা 


বাঙ্গাল! 


অঙ্গন 


আধার 
অঙ্গনাঙ্ক 


অঙ্গনফল 


অঙ্গনপ্রবাহ 
মূল পদার্থ 
যৌগিক পদার্থ 


{ 
| 
| 


$ 
( 


ৰ 


মিশ্ৰণ 
বিশ্লেষণ 
তাডিত বিশ্লেষণ 


বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ 
তাড়িত বিশ্লেষা 


দ্রবীভবন 


দ্রধণ 
দ্রাবক 
দ্রাব্য 


দ্রবণশীল্‌ পদার্থ 
মিলনসংখ্যা, মিশ্রণসংখ্য। 


মিলনাঙ্ক 
অণু 
পরমাণু 
কণা 


কণিকা i 


অতিপরমাণু 
তাঁড়িতবিন্দু, তাড়িতাণু 
সুবণা ও কুকণ! 
বিকণা ও নিকণা 


২২৫ 


সুনাচ 


শ্রীযুক্ত তাঁরকেশ্বর ভট্টাচাৰ্য্য 
স্বনাচ 


অচ 
স্থুনাঁচ 


শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্তী 
রাস্থত্রি 


রাস্থত্রি 


স্বনাচ 


২২৬ 


৯২! 


৯৩ । 
৯৪। 
৯৫ । 


ন্লভ | 


৭1 


ইংরালী 


Electrode 


Anode and ‘Cathode 


Electroplating 
Electrotyping 


Gas 


Liquid 
Fluid 

Solid 

Rigid 
Elastic 
Rarefied air 


Spark 


Electric discharge 


Electric oscillation 
Electric wave 


Oscillatory 
discharge 


Alternating Current 


পল 


Mass 


| 
| 


সাহিত্য-পারষৎ-পত্রিকা [ গুয় সংখ্য! 


বাঙ্গালা 
তড়িদ্বার স্থনাচ 
তডিদগম I অচ 
আগম বা বিগম ও নির্গম অচ 
সুদ্বার ও কুদ্বাব সুনাচ 
তাভিতরঞ্জন অচ 
তাডিতাঙ্কণ lt) 
অনিল রাস্থুত্রি 
ম্‌কৃতু জর! 
গ্যাস, বাঁধু 
তরল 
সবিল রাস্থত্রি 
কঠিন 
দৃঢ় রান্ুত্রি 
স্থিতিস্থাপক গ্ৰ 
বিবলীকৃত বাযু 


| স্ফুলিঙ্গ, বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ 


| বিস্ফুলিঙ্গ শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুলচন্দ্র রায় 


বিদ্যুৎস্ফুরণ সুনাচ 
তাডিতরাণ অচ 
তাঁডিন্মোচন শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্তী 


তাঁডিত-কম্পন, বিছ্যুৎকম্পন 
তাঁডিততরঙ্গ, তাড়িতোৰ্ম্মি 


| কম্পত্রাণ অচ. 

| পৰ্য্যাযগত প্রবাহ ্‌ স্থনাচ 
বর্তিত প্রবাহ অচ 
জিনিস, বস্তমান রাস্থুত্রি 
জডমান শ্রীযুক্ত অপূৰ্বচন্দ্র দত্ত 
সামগ্রী 


গন ১৩২, ] 


ইংরালী 


৯৮। Momentum 


৯৯। Density 


১০০ | Cathode rays 


১০১ | Rontgen Rays 
১০২ | a, B, F rays 


১০৩ | Response 


১০৪ | Resonance 


১০৫ | Resonator 


১০৬ | Cell 


১০৭ | Battery 
১০৮1 Condenser 
১০৯ | Leyden Jar 


১১০ | Accumulator 


১১১ | Poles of a Battery 


তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষ! ২২৭ 
বাঙ্গালা 
গতিপরিমাণ সুনাচ 
গাঢ়তা, সান্দত্ব ৰ 
ঘনত্ব জ রা (?) 
নিবিড়তা রাসুত্রি 
বিয়োগরশ্মি, ক্যাথোড রশ্মি 
কুরশ্মি স্নুন|চ 
বপ্তনরশ্মি 
ক, খ, গ, রশ্মি শ্রযুক্ত মন্মথমোহন বসু 
সাঁডা রা সুত্রি (?) 
| উত্তব অচ 
বণন গৰীযুক্ত বনমালী চক্রবর্তী 
প্রতিকম্পন, অন্ুকম্পন স্ুনাচ 
অনুজ্ঞাপন অচ 
{ অনুবণক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্ৰবৰ্ত্ত 
অনুজ্ঞাপক অচ 
{ বিদ্যুৎকোষ, তাড়িতকোষ 
প্রবাহকোষ অচ 
{ ব্যাটারি 
প্রবাহভাগ্ার অচ 
বিহ্যৎভাণ্ড হ্নাচ 
{ বিছ্যুৎকুস্ত ty 
লিডেন ভাণ্ড বা কুম্ভ অচ 
প্রবাহভাগ্ডার, বিদ্যৎভাণ্ডার সুনাচ 
যোগপ্ান্ত, বিয়োগপ্ৰাপ্ত 
সুপ্রান্ত, কুপ্রাস্ত স্ননাচ 
বিপাত, নিপাত অচ 
. পুংমের, স্ত্রীমের শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধ 
[| 


২২৮ 


১১৫! 


১১৬ | 
১১৭ | 
১১৮ । 
১১৯ | 
১২০ | 


১২১। 
১২২। 


১২৩ । 


১২৪। 


১২৫1 


১২৬ । 


১২৭ | 


১২৮ | 
3২৯ । 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ইংরাজী 
Pulesofa magnet | 


Constant 


Wire 


Coil of wire | 
Cireuit \ 


Open ciremt aud | 


closed circuit 
Make avd Break 
Cycle 
Network (of Conductors) 
Shunt 
Branch 


ৰু 
Connection in series < 
চু 
Connection in parallel { 
Primary Coil { 


Secondary Coil 


Induction Coil 


Tesla Coil 
[01908099019 


[ওয় সংখ্য! 
বাঙ্গালা 

উত্তবঞ্চব ও দক্ষিণঞ্চব 

উত্তবমেক ও দক্ষিণমেক 


ঞ্র্ৰ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্তৰ রায় (?) 
তাঁর 

তারের গুটি স্ুনাচ 
বেষ্টন, বেষ্টিকা অচ 
বেষ্টন গীযুক্ত বনমালী চক্ৰবৰ্তী 
কুণ্ডলী সুনাচ 
সত্র “ অচ 
মুক্তকুণুলী, যুক্তকুওলী নাচ 
মুক্ত ত্র, বদ্ধস্থত্র অচ 
বন্ধন ও মোচন ৰ 
চক্ৰ 

ব্যুহ, জাল, পাশ স্থ্নাচ 
সেতু গর 
শাখা 

পর পর সজ্জা এ 
যুক্তসজ্জা অচ 
পাশাপাশি সজ্জা স্থুনাঁচ 
যুক্তসজ্জা অচ 
প্রধান গুটি স্থনাচ 
প্রধান বেষ্টন " অচ 
অধীন গুটি স্থুনাচ 
অধীন কুওলী অট 
বৰ্ত্তনগুটিক| সুনাঁচ 
বর্তনবেষ্টিক! অচ 
টেস্লা বেষ্টিকা ঞ্ী 
তাড়িদ্বৰ্শক স্থুনাচ() 


সন ১৩২০] 

ইংরাজী 
১৩০ | Electro-meter 
১৩১ | Galvanoscope 
১৩২ । Galvanometer 
১৩৩ | Electric machine 
১৩৪ Hfficieney 
১৩৫ |} Induction machine 
১৩৬ | Dynamo 
১৩৭ Motor 
১৩৮ | Electro-phorus 
১৩৯ । Electro-magnet 
১৪০ | Solenoid 
১৪১ | Electric wave 

apparatus 
১৪২ । Emitter, sender 
১৪৩ | Receiver 
১৪৪ । Coherer 
১৪৫ { Commutator 
১৪৬ | Amalgamation 
১৪৭ ৷ Contact 
১৪৮ | Contact potential 
১৪৯ | 


১৫০ | Thermo electricrty | 


১৫১ । 


Permeability 


Thermo-electric 


00150 


তাঁড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা 


বাঙ্গাল! 
তভিন্মীপক ঞ্র 
প্রবাহদৰ্শক স্থুন|্চ 
গ্যালভানজ্ঞাপক অচ 
প্রবাহমাপক সুনাচ 
গ্যালভানমাপক অচ 
তড়িতোত্পাদক যন্ত্র 
তাড়িতবন্ত্ 
যন্ত্ৰবল শ্ৰীযুক্ত ডাক্তার এফ়ললচন্ত্ৰ বায় 
প্রবর্ভন-যন্্র সুনাচ 
ডাইনামে! 
মোটর 
তাডিদ্বৰ্ছক যন্ত্ৰ স্থুনাচ 
তাড়িতচুম্বক 
বেষ্টনী অচ 
তাড়িতোর্দি যন্ত্ৰ 
প্রেরক যন্ত্র 
গ্ৰাহক যন্ত্র 
সমবায়ী গ্রাহক, সংশ্লেষগ্রাহক স্থনাচ 
মারকনিগ্রাহক অচ 
বর্তক স্গুনাচ 
পারদমওল স্থুনাচ 
স্পৰ্শ 
স্পর্শ প্রভব স্থনাঢ 
(চৌম্বক ) ভিদ্যতা অচ 
তাঁপতাড়িত স্থনাচ 
তাঁপজ তাঁভিত 
তাঁপ-তাড়িত-প্রবাহ অচ 


২৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ও সংখ্যা 
ইংরাজী বাঙ্গালা 
প্রবাহোৎ্পাদক শক্তি, প্রবাহ্জ শক্তি স্ননাচ 
তাঁড়িত-তাডনা 
শ্ৰীহুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১৫২ | Blectromotive force 


অস লৰসলাস্ম। সাহিত্যের 


একখানি পুস্তক দেবজিত+ | 
(১) 
এই পুস্তকখানি পঙ্চছন্দে রচিত । ইহাতে পাঁচ রকমের ছন্দ আছে। ইহার. রচয়িতা! 
খ্যাতনাম! মাধব কন্দলি। তাঁহাব পরিচয় গ্রন্থশেষে সামান্ত মাত্র পাওয| যায়। ইহ! কোন্‌ 
শৃকাব্দে লিখিত, তাহা জান! যায় না। ইহার ভাষা খুব সরল ও” স্থললিত | ইহার বিষয়, 
দেবতাগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ। ইহাতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, হব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সমস্তই 
অর্জুনের নিকট পরাজিত হয়েন। 
যুদ্ধেব কারণ এই ঃ--যে সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধেব যুদ্ধ হয়, তথন তীক্ষ্ণ সমুদ্র- 

মধ্যে গিয়া লুক্কা়িত থাকেন। তথায় ইন্দ্ৰ কর্তৃক অপহৃত সমুদ্ৰ-ভাৰ্য্যার জন্য সমুদ্র একাগ্র- 
মনে শ্রীকষ্ণেব স্তুতি কবিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্ততিতে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত! 
সমুদ্রভাধ্যাকে উদ্ধার করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তাঁহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কতকগুলি 
পন্থ উদ্ধৃত কব! গেল ঃ-- 

পঞ্চিশ অধিক ভৈলা শতেক বৎসর । 

দেবক দমিবে মন ভৈল৷ ঈশ্ববব ॥ 

পৃথিবীৰ ভাব সংহারিয়। দামোদরে। 

মহা অসন্তোষে আছে দ্বাবকা নগরে ॥ 

সাগরব আগে আছে? অঙ্গীকার করি। 

সাগরর ভাৰ্য্যা দেউ বিলম্ব ন করি॥ 

এহি অঙ্গীকার স্মবি মাধব আছন্ত । 

ইন্দ্র ধিকাব মুনি কৃষ্ণ আগে কত্ত ॥ 

হেন শুনি কৃষ্ণর যে ক্রোধ ভৈলা বব। 

ইন্দ্ৰক যুজিবে মন ভৈলা মাঁধবর ॥ 

মাধবে বোলন্ত ইন্দ্র নাহি কিছু লাজ৷ 

মোক নিন্দা করা তই দেবতার মাজ ॥ 

ইন্দ্ৰক জুঝিয়া মই দেঁউ বর ভয়। 

আরো! যেন লোকক ন কবে উপদ্রয় ॥ 


* গৌহাটী বঙ্গ-মাহিত্যা নুগীলনী সভাষ পঠত । 
+ ভৈল--হইল। 


৯৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৩য় সংখ্যা 


যদি মই ইন্দ্র সমে ন কক সমর। 
তেবে সবে প্রাণীক মারিবে পুৰন্দর ॥ 
এহি মতে কৃষ্ণে গুণি কুরিলন্ত সার | 
- কৃষ্ণ ধনঞ্জয় হুই ভৈল! অবতার ৷৷ 
নর নারায়ণ দুই ভৈল|-উতুপন ৷ 
ইন্দ্র লগত আমি কবে! ঘোবরণ ॥ 


অর্জন সহিতে যুদ্ধ কব1উ আজি মই। 


যুদ্ধ হাবি স্বৰ্গ চাবি যান্ত হবি হই ॥ 
গোকুলবাঁসির যে দুখব মান সাক। 
অৰ্জনৰ হাতে দেবসেনা সব মাক ৷৷ 
_ মোহর অজন! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব। 
মোহর দৃষ্টিতে হয়ে যত চরাঁচব ॥ 


ইহাব দ্বারা জান! যায় যে, ইন্দ্ৰ কর্তৃক অপহৃত সমুত্র-ভার্য্যার উদ্ধারেব জন্তই এই যুদ্ধের 
আবস্ত হয এবং তাহাকে উদ্ধার করত শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের গ্রীতিদাধন করেন। 
এই গ্রন্থের আরম্ভ অন্থান্ত গ্রন্থের মতই লিখিত। তাহা সকলের অবগতির জন্য নিয়ে 


কতকগুলি উদ্ধত করিষা দিলাম £-- | 
জয় জয় জগতব আত্ম! ভগবস্ত। 
ব্ৰহ্ম হর অনন্তে ন! পায় যাব অন্ত ॥ 
জয় জয় জগতপালক নারায়ণ। 
অচ্যুত অনন্ত পূৰ্ণবদ্ধ সনাতন ৷৷ 
ব্ৰহ্ম| বিষ্ণু মৃহেশ্বব যাহার অজন। 
যাহার উদরে আছে চৈদ্ধর ভুবন ॥ 
তোমার শ্রজনা প্রভু স্থুবাঁগণ। 
কোটি কোটি ব্ৰহ্মাওব তুমি নারায়ণ ॥ 


এই গ্রন্থের নাম যে দেবজিত, তাহা নিম্নলিখিত পত্র দ্বার! জানিতে পাঁর! যায়ঃ-- 


কৃষ্ণ যে সারথি অৰ্জ্জুনক কবি রথি। 
অর্জনে ইন্দ্ৰক রণে করিল বিবথি ॥ 
গুকর চরণ দুই হৃদয়ত ধরি। 

গুৰুর আজ্ঞাক মনে শিরোগত কৰি ॥ 
কুষ্ণর চরণে মই পশিলে শবণ। 
দেবজিত পদক ভণিলেঁ! সুশোভন ॥ 


এই পুস্তকথানি পাঁচ বকম ছন্দে লিখিত হইয়াছে । তাহ! পরপৃষ্ঠায় দেওয়া! গেল। 


সন ১৩২০]  অদমীয! সাহিত্যের একখানি পুস্তক দেবজিত ২৩৪ 


প্রথম পদ -পদ্য। 


এহি মতে কৃষ্ণর অনেক কাল গৈল৷ ৷ 

স্বৰ্গত ইন্দ্র পাছে বর গৰ্ব্ব ভৈলা ৷ টু 
অমৃতক খাই ভৈল৷ অজয় অমব। 

সিকারণে গৰ্ব্ব বাবি গৈলেক ইন্ত্রর ॥ 

অষ্টাদশ পুরাণ কথা অন্সার। 

দেবজিত পদক মই করিলো প্রচার ॥ 

স্বৰ্গত নিন্দিলা মাধবক ইন্দ্ৰে যত। 

সমস্তে কহিল! মুনি কৃষ্ণর আগত ॥ 

কৃষ্ণব ইন্দ্র যেন লাগিল| বিবাদ । 

মাধবে রচিল! পদ শুনা সভাসদ ॥ 


দ্বিতীয় ছন্দ__দৌঁনুড়ি। 


এহি মতে ইন্দ্র বলস্তে আছয় 
দেবতাগণক চাই । 
আবে কি করিবু গুনাদেব জাক 


কহিয়ে! মোত বুঝায় ॥ 
তৃতীয় ছন্দ চই, চোই বাঁ ছবি। 
" শুনিয়ো মাতুলি ওই মোর রথ সাজা গোই 
দেখন্তে লাগয় জাক ডর । 
হাঁজারেক ঘোঁভ1 জুরি সাজ! বথ শীঘ্র করি 
দিব্য রথ ুর্যা সম বর ॥ 


চতুর্থ ছন্দ--লেছারি। 


* অৰ্জ্জুনত সবে হাবি বণ লাঁজ ভয় হুয়| দেবগণ 

কোন দিশে সাধু ন পান্ত একে! উপায়। 

ঘোর বণে দেব ভৈলা লাঁজ কোনে সাধিবেক মোর কাজ 
এহি বুলি ইন্দে ভৈলন্ত মৃত্যু পরাই ৷৷ 

দশ দিগপাল আছে যত সবে হারি রণ অর্জুনত 
একাদশ কদ্রগণে হাঁবিলেক বণ। 

বাস্থকি যে আদি সর্পচয় =  সমরত সবে ভৈল| ভয় 
পলাঁলা বাস্থুকি সর্প রক্ষা করি প্রাণ॥ 


৩০ ৰ 


২৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিক! { অয় সংখ্যা 


পঞ্চম ছন্দ--বুষুবি। 
দেখি দুখ দেবতার, 
ক্রোধে বান্পে মহেশ্বর | 
টু দেবতাঁক চাই হব, 
দিলন্ত নিৰ্ভয় বর। 
মহেশে বোলন্ত চাই, 
শুনা দেব হরি হই। 
ন কৰিব| ভয় মন, 
মঞি হেরা যাঞে| বণ। 
শুন! সবে দেবচয়, 
ন কবা মনত ভয়। 


ইহা যে প্রসিদ্ধ কবি মাণব কন্দলির দ্বারাই রচিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত কবিতা- 
. পাঠে বিশেষরূপে জানিতে পাবা যায় £__ 


পাঁওবর মুক্ত কথ! দেবজিত পদ। 
পাপ এডি শুন! সবে যত সভাসদ ॥ 
বাঢ়া টুট! নাই পদ শুন! সভ্যচয় | 
এহি পদ শুনি যায়| বৈকুষ্ঠনিলয় ॥ 
মাধব কন্দলি কহে এডি আন কাম। 
দেবজিত পদক ভণিলে1 মনোরম ॥ 
গ্রন্থের শেষ ২ 
দেঁবজিত পদ এহি মানে সমাপতি। 
রাম হবি বোলা পাপ যাউক অধোগতি ॥ 
ইতি দেবজিত পদসমাপ্তং ৷৷ শকাব্দ। ১৭৯৭। বাং সন ১২৭৮1 তাং ২৬ কাৰ্ত্তিক ॥ 
এই পুথিখানি ১২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১1১২ লাইন করিয়! লিখিত হইয়াছে। 
ইহা হস্তলিখিত পুস্তক | ইহা যে প্রখ্যাত কবি মাধব কন্দলির দ্বারাই রচিত হইয়াছে, 
ইহাতে বিদুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহার পদাবলী সুমিষ্ট ও স্বুন্দৰ পরিপাঁটীতে সজ্জিত, 
তাহা বলা বাঁছল্য মাত্র। এই পুস্তকখানা ১৪০০ খৃষ্টানদের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে। 
ইনি কীচাবি রাজা মহামাণিক্য ববাঁহেব সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পূর্বোক্ত বাজার 
আদেশেই সপ্তকাণ্ড বামায়ণের মূল হইতে আঁপাঁমীতে পঞ্ঠান্ববাদ কবেন। ইনি লঙ্ষীকাণ্ড 
বামায়ণের শেষে লিখিয়াছেন যে, 


সন ১৩২০] অসমীয়া সাহিত্যের একখানি পুস্তক দেবজিত ২৩৫ 


কবিরাজ কন্দলিয়ে আমাকে সে বুলি কয় 
কৰিলোহে! সর্বজন বোধে । 

রামায়ণ পুপয়াব শ্রীমহামানিকে যে 
ববাহ বাঁজা অনুবোধে ৷৷ 

সাতকাঁও রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলো 
লম্ভা পবিহবি সাবোধৃবত। 

মহামাণিক্যৰ বোলে _ কাব্যবস কিছে! দিলো 
দুগ্ধক মথিলে যেন স্বত ॥ 

ফল স্ন # গচ 

অগণিত পরিক্ষিয়া সীতাক অযোধ্যা নিয়া 
সকুটুদ্ব ভল| এক ঠাই ৷ 

মাধব কন্দলি গাইলা শ্রীরামে অযোধ্যা পাইল৷ 
জয় জয় আনন্দ বধাই ॥ 


দ্বিতীয়তঃ শঙ্কবদেব পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে প্রধান কবি বলিয়া এই দেশে খ্যাত হন। শঙ্করদেব 
উত্তরাকাও রামায়ণে মাধব কন্দণিব বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন £-- 


পূৰ্বকবি অপ্ৰমাদী মাধব কন্দলি আদি 
তেঁহে বিরচিল| কৃষ্ণকথ| ৷ 
তাহান পদক চাই নিবন্ধিলো পদ আমি 
ইত্যাদি। 


সুতরাং মাধব কন্দলি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ হইতে সমস্ত কবিগণের আবদর্শন্বরূপ হইয়া- 
ছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্ৰ । ৰ 

আদৰ্শখান| ১৭৯৬ শকাৰো লিখিত, তাহার কাগজ গুণি প্রায় জীৰ্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা 
একজন সাধারণ চাষীর বাডীতে রক্ষিত হইতেছে। সে কখনও স্নান না করিয়া উহা 
স্পর্শ কবে না। আমি যখন উক্ত পুস্তকখানি আনিতে যাই, তখন সে প্রথমতঃ আমাকে 
বলিল যে, আমি স্নান না কবিয় দিতে পাবিব ন)। পরে আমার বিশেষ অনুরোধ ছাঁডাইতে 
না পারিয়া সে অগত্যা স্নান কবত পুস্তকখান| গৃহ হইতে বাহির করিয়| আমাকে দিল। 
আমি তখনই আমার আব্তকীয় কথাগুলি নকল করিয়া লইলাম। আমার এইরূপ কাজ 
দেখিয়া তাঁহারা একটু বিরক্ত হইল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল না যে, আমি তথা হইতে নকল 
করিয়া আনি। তাহাঁব! ভাবে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইহা হইতে নকল কবিয়া নিয়া য়, 
তবে পুস্তকের মাহাত্ম্যের হানি হয়। আর এক কথা । তাহাব! আমাকে বণিয়াছিল যে, বসন্ত 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ { ৩য় সংখ্য 


বাঁ গ্রীষ্মকালে যদি অনেক দিন হইতে বৃষ্টি না হয়, তবে পূৰ্ব্বদিবস হবিষ্য কবিযা, পবদিন 
প্রভাত হইতে সন্ধা! পর্যন্ত এ পুথি পাঠ করিয়া শেয কবিতে পারিলে অবশ্য অবশ্য বৃষ্টি হইয়া 
থাঁকে। ইহা অতি সযতনে পাঠ করা হুয়। 

সী কালী কান্ত স্মৃতি-বেদান্ততীৰ্থ 


/- 


বড 


ময়মনসিংহের গীতিরামাঁয়ণ 


বাঁগায়ণের পুথ।কাহিনী আগোচনাৰ জন্য আমাদেব ময়মনসিংহে পূৰ্ব্বে পাঠ, গান ৪ 
অভিনয় এই ত্ৰিবিধ উপায় অবলম্ষিত হইত। “তখনকার দিনে ছাপাখানা! ছিল না বলিয়া 
সর্ধসাধারণে রামায়ণের পুথি সংগ্রহ করিতে পারিত না। সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্র পরিবাবে 
কচি এক একথান! হস্তলিখিত পুথি থাকিত। তাহ! স্নানাহার-শেষে একজন পাঠ 
কবিতেন, বাঁটাস্থ সকলে এবং পাডা-প্রতিবাসিগণ সমবেত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। 
ইহাতে শুধু সর্বসাধাবণের রামাষণ শ্রবণেচ্ছার তৃপ্তি সাধিত হইত না, সম্ভবতঃ ইহা 
হইতেই রামায়ণগাণ এবং “বামরাবণে এ তাঁমাসা”র উৎপত্তি। 

রামাযণের গায়েন ‘কোনও আসরে 'রামবনবাস”, “রাবণবধ”, ‘হরিশ্চন্ত্রের স্বর্গারো হণ”, 
'লবকুশেব পরিচয়”, অথবা ‘লক্ষ্মণেব শক্তিশেল’ প্রভৃতি রামায়ণবর্ণিত কোনও একটি পাল! 
গাহিতেন। প্রত্যেক হিন্দু-পরিবারেই বৎমবে একবাব রামায়ণ-গান দিতে পারিলে, অতিশয় 
পুণাকার্ধ্য মনে করিতেন। বিশেষতঃ ময়মনসিংহে সংস্কার আছে যে, বাড়ীতে কেহ পরলোক- 
গমন কৰিলে, বামায়ণগান না দিলে সে বাড়ী অপবিত্র থাকে এবং মৃত ব্যক্তিৰ আত্মা 
সদগতি হয় না। খোল, কবতাল, মন্দিবা এবং বেহালা বামায়ণ-গানেব প্রধান বান্ত যন্ত্র । 
গায়েন ব্যতীত দলে বাইন (বাদক ), পাইলু (সঙ্গীতগাথক ) এবং ছোকরা থাকিত। 
গায়েনের হস্তে চাঁমর ও ছোকরাগণের পায় নুপুৰ শোভা পাইত। 

গায়েন প্রথমতঃ “বামং লক্ষ্মণপূৰ্বজং রঘুব্রং সীতাপতিং" প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোকটি গাহিয়| 
পবে গ্রাম্য কবির রচিত বন্দনা-সঙ্গীত গাহিতেন। এই সঙ্গীতে রামায়ণের মাহাত্ম 
বর্ণিত হইত এবং দেবদেবী, মুনি-খষি, পর্বত-সমুদ্র, গুকজন এবং সমাগত শ্রোতৃবর্গেব 
বন্দনা করা হইত। গায়েন কোন ভুল করিলে পাছে সভাস্থ কেহ তাহা বলিয়া দিয়া 
জলসমাজে, তাহাব সুখ্যাতি নষ্ট কৰেন, তজ্জন্ত গায়েন পূর্বেই সকলকে দিব্য দিতেন। 

বন্দন|-সঙ্গীত শেষ হইলে, গায়েন শ্রোতিগণেব পছন্দমত একটি পালা গাহিতে আরম্ভ 


- করিতেন» সুবিধামত কোনও স্থল গাহিয়া এবং কোনও স্থল আবৃত্তি ব! ব্যাখ্যা করিয়া 


শুনাইতেন। গায়েন গানের পদ গাহিলে ছোকবা ও পাইল দিশ (81087. ) গাহিত, 
সময় সময় ছোকরাগণ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিক্রমে নৃত্যও করিত এবং এই প্রকাবে বিষয়টিকে 
শ্রোতৃগণেব চিত্তাকর্ষক ও গ্রীতিজনক করিতে চেষ্টা করা হইত। 

পূর্বোক্ত দুই উপায় ভিন্ন ময়মনসিংহে “বামবাবণের তামাসা” অভিনয় দ্বারাও 
বামায়ণের আলোচন! হইত। বামরাবণেব তামাঁসা অনেকটা ইংরেজী মাক্কের ( Masque ) 
সদৃশ । অভিনেতৃগণ মুখোঁস পরিয়! অভিনয় করিত, কিন্তু তাহাতে ইংরেজী মাক্ষের হায় 
কোনও দৃশ্যপট (3৫০89) থাকিত না । সাঁজ-ঘব হইতে আসিয়া যাল্রাগানের ন্যায় প্রকাপ্ত 


২৩৮ সাহিত্য-পরিষত-পন্ৰিকা [ ৩য় সংখ্য| 


অসিয়েই অভিনয করা হইত। ইহাতেও ব্লমাষণগানেব পালার স্তাঁয় এক একটি পালা 
থাকিত। সাধাবণতঃ নিম়শ্রেণীর হিন্দুগণই এই অভিনয় কবিত এবং অভিনয়ের ভাষ! চলিত 
সাঁধাবণ গ্রাম্যতাঁষারই অনুরূপ ছিল। অধুনা এই 'তাঁধাসা” প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
তজ্জন্ত অভিনীত পালাগুলির উদ্ধার দুকহ ব্যাপার। তাহ! সংগ্রহ করিতে পাঁবিলে প্রবন্ধাস্তরে 
এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচন! কবিবাঁব ইচ্ছ! বহিল। 
ময়মনসিংহে গীতিরামায়ণের ভাব-ও ভাষা উভয়েই তামাঁসার ভাব ও ভাঁষাব ন্যায় 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বিভিন্ন) কিন্তু গীতিবামায়ণেব ভাষা “তাখাসা”ব ভাষা| হইতে 
সাধু। কৃতিবামের রামাষণ গানে পক্ষে সুবিধাজনক নহে বলিষাই, বোধ হয়, স্বতন্ত্র 
গীতিবাঁমায়ণ বচন৷ হয়। এই গীতিবামীয়ণের লেখক কে, তাহা স্থির করিবার উপায় 
নাই। কাবণ, লেখাব কোথাও লেখকের প্রকৃত নাম উল্লিখিত নাই, বরং লেখক স্থানে 
স্থানে কবি কৃত্তিবাসেবই দোহাই দিয়াছেন। ছৃষ্ান্তক্ববপ ‘হরিশ্চন্দ্রের স্বৰ্গারোহণ’ পালার 
নিম্নলিখিত শেষ পংক্তিদ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে 2 
প্কৃত্তিবাস পণ্ডিতেব কবিত্ব বচন । 
মছাঁনন্দে হবি হবি বল সৰ্ব্বজন ॥” 
কৃত্তিবাঁস নিজেই যে দুইটি বাঁমায়ণেব গাঁ মহাকাব্যের বচনা করিয়াছিলেন, তাহা 
কিছুতেই সম্তবপর হয় না। গীতিবাঁমাঁণেব ভাব ও ভাষা| আলোচনা করিলেও এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়| যায় না । বামায়ণেব সঙ্গে কবি কৃত্তিবাসের নাম এবপ ভাবে সংমিশ্ৰিত 
যে, লোকে কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্ত কোন বামায়ণ-বচকের নাম বড় একটা জানেন না এবং 
তাহাদেব উপব তেমন আস্থা স্থাপনও কবিতে পাবেন না। গীতিবামায়ণেব লেখক এই বিপদ 
দেখিয়াই বোধ হয় নিজে গাঁ-ঢাকা দিয়াছেন । আবাব গীতিবামাষণের সবগুলি পাল! একজনের 
বচিত কি না, এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । আমরা একটি পালাই বিভিন্ন গায়েনেব 
মুখে বিভিন্ন ৰূপ শুনিয়াছি। 
গীতিঝামায়ণেব “হরিশ্চন্দ্রেব স্বর্গাবোহিণ পালাটিব সহিত কৃত্তিবাসী বামায়ণোক্ত উক্ত 
উপাখ্যানেব তুলনা কবিয়া উভয়ের বিভিন্নতা একটুকু দেখান যাইতেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 
এই উপাখ্যানটি আদ্নিকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু গীতিবামায়ণকার উত্তবাঁকাণ্ডে অগস্ত্য 
মুনির মুখ হইতে তাহা নিঃস্থত কবাঈয়াছেন।* 
গীতিরামায়ণেব বিশ্বামিত্ৰ স্বয়ং ব্রহ্মা, দেধতাদের যন্ত্রণায় প্রেরিত এবং যিনি ব্ৰাহ্মণ-বেশে 
শৈব্যাকে ও চগ্ডালবাঁজ-বেশে হুবিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি ছদ্মবেশী ভগবান্‌ বিষ্ণু। 
* শুনু হে ভক্তগণ হযে একমন। 
উত্তবাঁকাঁ্ডেতে হবে গীতবামাধথ ॥ 
উত্তরাকাণ্ডেব কথা শুন সৰ্ব্বজন। 
যে মতে স্বৰ্গে গেলেন হরিশ্চন্ত্র বাজন |” 


ৰ 
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১ 


সন ১৩২, ] ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ ২৩৯ 


কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এৰূপ কিছু উল্লিখিত হয় নাই। কৃত্তিবাঁসেব ক্লহিদাম, আশ্রয়দাতা 
ব্ৰাহ্মণ কৰ্তৃক পুষ্পচয়নে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎকাঁলেই তাহাকে সৰ্পে দংশন করে। 
কিন্তু গীতিবামাঁয়ণেব কহিদাস গঙ্গার ধারে গোচাবণে যাইত,--সেখানে বাখালগণের সহিত 
'গেকয়া” খেলিত। খেল হইতে গৃহে ফিবিলে রজনীতে তাহাকে সৰ্পে দংশন করে। এ স্থলে 
ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, এই 'গেকয়া” খেলা ময়মনসিংহে প্রচলিত ‘গুটা-ছিনানি’ খেলার সদৃশ | 


_ এই খেলা বাখালগণের মধ্য হইতে একজন ‘রাজা’ নির্বাচিত হয। সে খেলোয়ারগণেব মধ্যে 


একটি গুটা নিক্ষেপ করে। কেহ এই গুটা হস্তগত কৰিলে অপর বালকেবা তাহা নিকট 
হইতে ইহ! কাড়িয়| নিতে চেষ্টা কাৰ এবং যে গুটীটি নিয়! বাজার হস্তে দিতে পারে, সেই জয়ী 
বলিয়া গণ্য হয়। গীতি বামায়ণেব নিম্নোছ্‌.ত পংক্তি কয়টিতে ইহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে;-- 


“চক্ষু মুদি ধঁড়াইল যত রাখালগণ। 
হেনকালে হইল গেক ভূমিতে পতন ॥ 
চতুর্ভিতে রাখালগণ করে অন্বেষণ । 
কহিদাস পাইল গেক মেলিতে নয়ন ॥ 
কহিদাঁস হাতে গেক লইল যখন। 
তাহাকে সাপুটি ধরে বার চৌদ্দ জন ॥ 
হুডাহুভি জড়াজড়ি যতেক করিল । 
গেক হস্তে কহিদাস রাঁজারে ছুইল ॥” 


কৃত্তিবাসের এক একটি উপাখ্যান হইতে গীতিরামায়ণের পালাগুলি অনেক দীর্ঘ। এইৰূপ 
অনেকাংশেই কৃত্তিবাসেব রামায়ণের সহিত গীতিরামাষণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পূর্কোল্লিখিত 
গেকয়া-থেলার উল্লেখ এবং বচনাঁব মধ্যে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার দৃষ্টে ময়মনসিংহে গীতি- 
রামায়ণ ময়মনসিংহের গ্রাম্য কৰিব রচিত ব্লিয়াই অনুমিত হয়। 

ময়মনসিংহেৰ গীতিরামায়ণের পাঁলাগুলি লিপিবদ্ধ অবস্থায় ন! পাওয়া যাওয়ায় তাহা সংগ্রহ 
বিশেষতঃ এক জনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু দমবেত চেষ্টা দ্বাবা গায়েনগণের নিকট হইতে 
লিখিয়া লইলে তাহা সংগৃহীত হইতে পারে । ময়মনসিংহেব সমগ্র গীতিরামায়ণ সংগৃহীত 
হইলে কৃত্তিবীসেব রামায়ণ অপেক্ষা বুইদাকার একখানা মহাঁকাব্যের উদ্ধাব করা হয়। শুধু 
ময়মনসিংহে কেন, বাঙ্গালার অনেক স্থলেই এই প্রকারের এক একটি মহাঁকাব্যেব সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে। ইহাদের পবস্পবেব মধ্যে কিবপ' স্ব, তাহ! আলোচনা করাও কৌতুহল- 
জনক, সন্দেহ নাই। স্মৃতবাং এ বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়| কর্তব্য ।* 


উীষযোগেন্ৰচন্দ্ৰ ভৌমিক 


* প্রবন্ধ-লেখক নিজে যে হরিশ্চন্সেব স্বর্গীবোহণ গাল! ও বন্দনা-সঙ্গীত সংগ্রহ করিযাঁছেন, তাঁহ! বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পবিষৎ-মন্দিরে প্রেরিত হইবাছে। 


৪ গ এব] 
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দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ 


প্রথমে শ্রীহট্টরের বাঙ্গালা! লইযাই প্রবন্ধটি আরম্ভ হইতেছে। শ্রীহটের বাঙ্গাল| অন্থান্ত 
২২. জেলার বাঙ্গাল! হইতে কতকটা স্বাতন্ত্রা নাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা অকারণে নহে, 
কাৰণ যথেষ্ট বহিয়াছে ১ নানা দেশীয় লোকের সহিত শ্রীহট্রের নানা কারণে দীর্ঘকাল 
ব্যাপিয়া সংসৰ্গ স্থায়ী হওয়াতেই এবপ হুইয়াঁছে; ভিন্ন ভিন্ন বিদেশীয় ভাষার বা ভিন্ন ভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষাৰ অনেকগুলি কথ! এখানকাঁব বাঙ্গালার সহিত সংমিশ্ৰিত হইয়া ইহাকে 
এমনই বিক্বৃতভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে যে, সহসা শুনিলে উহাকে বাঙ্গালামিশ্রিত , 
“একটা বিদেশী ভাষা বলিয়াই ধারণা হয়, কিন্ত একটু মনোযোগের সহিত শুনিলে, প্র ধারণ! 
অনেকটা শিথিল হুইয়া আসিবে, সন্দেহ নাই। শ্রীহটের বাঞ্জালার মধ্যে যদি বিদেশীয় ভাষার 
শুধু বিশেষ্য পদসমূহ-মাত্র প্রবেশ করিত, অন্তান্ত পদ বা বিভক্তি যদি উহাতে মিশ্রিত না 
হইত, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই উহ] এতটা! দুর্বোধ্য বলিয়া অন্তান্ত জেলার লোকের নিকটে তত- 
তীব্ৰভাবে তিরস্কৃত হইত না; কিন্ত হূর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বহুলপবিমাণেই হইয়াছে )-_-পারসী, 
হিন্দি প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষাব বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্ব্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় এই সমুদয় পদই 
উহাতে বৈধ এবং অবৈধ উভয়বিধ প্রকাঁবে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। -স্থানে স্থানে 
এমনও ঘটিয়াছে যে, বাঙ্সালার অন্মদ্‌ শব্দের কর্তৃপদের সহিত হিন্দির ক্রিযাপদ বিকৃত আকারে 
_ সংযুক্ত হইয়া একট! বঙ্গ-হিন্দি বাক্যের স্থষ্টি কবিয়াছে ; যথা,_আমি যারহাহম্‌, এই বাক্য 
বিকৃত হইয়| আমি ‘যারাম্‌’--অৰ্থ আমি “যাইতেছি' বাক্যের স্থষ্টি হইয়াছে; এই দৃষ্টান্তে | 
'আমি' শব্দ বাঙ্গালাব কর্তৃপদ, “যা বহা’ শব্দ হিন্দির ক্ৰিয়াপদ, “হম” আবাব হিন্দির কর্তৃপদ ; '* 
এখানে প্রথমে বাঙ্গালাব ‘আমি’ পদ এবং অন্তেও আবার হিন্দির ‘হম’ (আমি) পদ--এই ৮ 
দুইটি বর্তৃপদের মধাবর্তী ‘যা রহা” এই হিন্দি ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এবপ অনেক পদ 
শরীহট্রের ভাষায় গঠিত ও স্থান পাইয়াছে। 
আমি কোনও ইতিহাস অবলম্বন ন! করিয়! অথবা ইতিহাঁসজ্ঞাপক কোনও পুরাতন লিপি 
হস্তগত ন! করিয়া, উহার শুদ্ধ আকৃতি-প্রকৃতি বিবেচনাপূৰ্ব্বক অনুমানের উপব নির্ভব 
করিয়াই এতদ্দেশীয় বাঙ্গালার মৌলিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে সাহম করিয়াছি; কিন্ত 
মৌলিক অনুসন্ধানের প্রকৃত পদ্ধতি অন্থমবণ কবিয়া উক্ত কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। 
আশা করি, পাঠক আমার সে ক্রটি মার্জনা করিবেন, কারণ, এ ক্ষেত্রে সে ত্রুটি অপরিহার্য । 
পারস্য, হিন্দি, তামিল, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার কথাসমূহ এ দেশের বাঙ্গালার 
মধ্যে প্রবেশ করিবাঁব কারণ অনুগন্ধানে যদিই স্পষ্ট না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কোন 
কারণ যে থাকা একেবারে অদন্তব, ইহ! হইতে পাৰে না। কে বলিতে পারে যে, পারসী, 
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হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাৰ আলোচনা এ দেশে কোন কালেই হয় নাই বা হইবার 
সম্ভাবনাও ছিল না? উক্ত ভাঁষাবিৎ পণ্ডিতদিগেব প্রভাব এ দেশে কোন কালেই বিস্তৃত 
হয় নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিবব পক্ষে কোন গঁতিহামিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে বলিয়া 
আঁমার ত বোধ হয় না; পরস্ত সেই সকল ভাষার প্রকৃতি যে এ দেশের বাঙ্গালায় সংক্রামিত 
হইয়াছে অথবা গএঁ দেশের বাঙ্গাণী শব্দাবলী সেই সকল ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, 
ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । 

'বাঙ্গালা ভাষার বিকৃত দশ! এ দেশে যেমন ঘটিয়াছে, বাকলি অন্তান্য দেশেও সেইর্সপ 
ঘটিয়াছে। তবে ভাষার একই অঙ্গের বিকৃতি সকল দেশে সমানভাবে দেখা যায় না; 
কোন দেশে বা বিশেষ্য-অধে অধিক, কোন দেশে বা বিশেষণ-অঙ্গে অধিক) কোন 
দেশে ক্ৰিয়া-অঙ্গে অধিক, কোন দেশে বা সর্ব নাম-অঙ্গে অধিক বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভীহুট্টের বাঙ্গালয়ি ক্ৰিষা-অঙ্গেরই অধিক বিক্কৃতি দৃষ্ট হয়; কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি 
অঞ্চলেও ক্ৰিয়া অঙ্গের কতক পবিমাণে বিকৃতি ঘটিয়াছে। 

স্থানভেদে ভাষার পরিবর্তন চাবি প্রকাবে হইয়া থাকে;--(১) উচ্চাবণগত, (২) শব্দগত, 
(৩) রূপগত, (৪) স্বগত বাণ্যতিগত ;--যেমন (১) ইংরেজী j-বর্ণের উচ্চাবণ যে স্থানে 
বিশুদ্ধ শুনিতে পাওয়া যা, সে স্থান হইতে কিছু দূরদেশে সরিয়। গেলে প্রবর্ণের উচ্চারণের 
সায় হইয়া পড়ে; ‘যাওয়া’ শব্দের য-বর্ণের উচ্চারণ কোন স্থানে }-বৰ্ণেব উচ্চারণের স্তায়, 
কোন স্থানে বা ছ-বর্ণের উচ্চারণেব প্যায় হইতে দেখা যাঁয়। এ অঞ্চলের সহ্রমাত্রেই ] প্ৰধান 
উচ্চারণ শুনিতে পাঁওয়া যায়, কিন্তু মফস্বল অঞ্চলে হ-প্রধান উচ্চারণেব ব্যবহারই দৃষ্ট 
হয়। (২) কোন স্থানে আম" শব্দের প্রতিশব ‘আম’, কোন স্থানে ‘আব’; 'ন্মার্জানীঃ 
শব্দের প্রতিশব্দ স্থানভেদে ‘বাটা’, “ঝাড়, ‘খেংবা’? , 'হুরইন’, ‘হাছইন’। এখানে শব্দগত, 
প্রভেদ জানিতে হইবে। (5) যা ধাতুর বপ স্থানভেদে ‘যাইব’, ‘যাইবাম’, খান 

পিপলস 

যামু’, 'যারাম ১ কিন্তু যাব’ শব্দ যাইব’ শব্দেবই সংকোচন মাত্র। 'যাইতেছিঃ, “যাচ্ছি”, 
যাছ্‌ছি’, “যাইবাম”, ‘যারাম’ ক্রিয়ার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি বাঙ্গালা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত 
হয়। (৪) কো-থ| যাচ্ছ, ‘কোথা যাচ্ছ", “কোথা যাচ্ছ’, গেছে, ‘গে-ছে', ‘কি ক-বৃছ’, , 
‘কি.কব্ছ’ “র্কি-কব্ছ')* এই প্রকারে স্থানভেদে বর্ণের স্বর বা ধ্বনি (50০0) ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। অল্প দূরবর্তী স্থানে গেলে বর্ণে উচ্চারণ-ভে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা দুবে 
শব্বভের এবং সর্বাপেক্ষা দুরে রূপভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ‘টাকা’ শব্দ কিছু দুরে 
‘টাহা’, ‘বাজাব’ (হ-জাতীয় জ উচ্চারণ) শব্দ কিছু দূবে ‘বাজাৰ’ ($-জাঁতীয় জ উচ্চারণ) এইবপ 
উচ্চারিত হয়। “সেই দিন’ কথাটি কিছু দূরে “হেই দিন’ বপে দেখা যায়। তিন মাইল অস্তরে 
কিয়ৎপরিমাণে ভাষার পৰিবৰ্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে, সে পরিবর্তন এত স্থক্ষ্ম যে, স্থূলকৰ্ণে 
"+ এই দৃষ্টা্তগুলির মধ্যে যে বর্ণের উপব *? এই ধ্বনিচিহ্ন দেওয| আছ, উচ্চাবণকালে মেই বৰ্ণটির্ উপরে 
ধ্বনির মাত্ৰ| পড়িবে। 


সন ১৩২* ] দেশভেদে বাঙ্গাল! ভাষার আঁকারভেদ ২৪৩ 


তাহা সহসা অনুভূত হওয়া অসম্ভব; আমি সিলেট সহর হইতে তিন মাইল দূরে 
যাইয়া দেখিয়াছি, তথাকাঁব লোক “জ”বর্ণের উচ্চারণ করিতে ইংবেজী “-বর্ণের উচ্চাবণ 
কবিয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইংরেজী 3-বর্ণেব উচ্চাবণ করিতে 
কখনও বা বাধ্য হইলে, একটু বহস্ত কবিয়! উচ্চারণট! কবে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে উচ্চারণ 
পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের স্বাভাবিক সেই গু-বর্ণেব উচ্চারণের পুনরাষ অবতারণা করিয়া 
* থাকে, কিন্ত হবে ছর-বর্ণেব উচ্চারণ একবারে নাই. বলিলেও অতুক্তি হয় না। এমন 
কি, “বাঁজার+ শব্দটি বাঞ্ধালাতে উচ্চাবণ কবিতে হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ 
হ-বর্ণের উচ্চারণ ভুলিয়া যাইয়! )-বর্ণের উচ্চাৰণ করিয়া থাকেন; তীহাবা ১৪2৪” শবের 
উচ্চারণ “০1৪7” করিয়া থাকেন। এ কেবল বাঙ্গালা বলিবাঁব বেলায়ই হইয়া থাকে, 
ইংবেজী বলিতে কিন্তু এবপ হয় না,--তখন ‘৮৪%’ বপেই উচ্চারণ করা হয়। 

ঈদৃশ হুক্ম পরিবর্তন সম্বন্ধে যাহা বল! হইল, স্থল পবিবর্তন সম্বন্ধেও তাহাই। শ্রীহটেব 
বর্ণমালাব মধ্যেও পারসী বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে। ক-বর্ণ পাঁরসী ভাষায় দুইটি ;--একটির 
উচ্চাবণ অর্থকদ্ধা =, অপরটির উচ্চাবণ পূর্ণকদ্ধ /। শ্রীহট্রে ক-বর্ণের ভিতরে 
এই দুইটি বর্ণ প্রবেশ কবিয়া ক-বর্ণটিকে দুইটি স্বতন্ত্ৰ কএর স্তায় উচ্চাধ্যমাণ করিয়া 
তুলিয়াছে। এই কাবণে শ্রীহট্েব কথায়, ক কা কে কৈ কো কৌ কং কঃ উচ্চারণ করিতে 
খর অর্ধরুদ্ধ ৬ বর্ণের উচ্চারণ কবিতে হয, তাহাব পবিবর্তে যদি এর উচ্চারণ করা যায়, 
তাহা হইলে একেবারেই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। গলায় কিছু ঠেকিলে গলা 
পরিষার করিবাঁব জন্তু গল| থেকবি দিতে হইলে থেৎকারের যেবপ একটা অর্দরুদ্ধ ধ্বনি 
নির্গত হয়, সেইবপ ধ্বনিবিশিষ্ট অর্থাৎ পারস্ত বর্ণমালার ₹-বর্ণের স্াঁর় অর্দকদ্ধ ও অর্দবন্ধ 
হ্বরাশ্রিত খ-কাঁবেব উচ্চারণ করাই শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের রীতি। 
থ খা খে খৈ খো খেঁ খং খঃ এই বর্ণগুলিব উচ্চারণ প্রায়ই উক্ত নিয়মে হইয়া থাকে; 
কিন্ত ইকারান্ত বা উকাবাস্ত হইলে অর্থাৎ কি কু থি খু এইরূপ হইলে অথবা ইকাবাদি 
বা উকারাদি হইলে অর্থাং ইক উক, ইখ উখ, এইরূপ হইলে, উক্ত নিয়ম খাঁটিবে না, 
তখন ৬ বা বর্ণের অর্দ্ধকদ্ধ স্বববিণিষ্ট উচ্চারণ স্বভাববিবদ্ধ হইয়া দীড়ায়। প-বর্ণেরও 
অর্থকৃদ্ধ শ্বরবিশিষ্ট দৃত্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ করা এই সব অঞ্চলের চিবপ্রচলিত রীতি। কও 
থ-বর্ণের প্রকৃত উচ্চাবণ এবং প-বর্ণের ওষ্ঠ্য অর্থাৎ ইহার্দিগের (ক, থ ও প-বৰ্ণের ) 
পূর্ণরুদ্ধ উচ্চারণ কেহ কথন কবিলে, তাহাকে সাধুভাষাভাষী বলিয়া অনেকে নাসিক! 
কুঞ্চিত করিয়া শ্লেষ করিয়া থাকেন। 

স-বর্ণ স্থানে বিকল্পে ‘হ’ হয়) যথ|,--হে, সে) এই হকাঁবেব অল্পপ্রাণ উচ্চারণ 
করিতে হয়। হকাবের অল্পগ্রাণ ও মহাগ্রাণ উচ্চারণ অন্ত্যস্বরটি একটু চড়াইয়| ও একটু 
পড়াইয়। দিলেই সম্পন্ন হইতে পারে; হাতী শব্দের হকার মহাপ্রাণ, এখানে হা-বর্ণের 
উচ্চারণ আঁ-বর্ধের উচ্চারণে পরিণত হইবে) যথা,-=হাতীর উচ্চারণ হইবে ‘আতী’, 


২৪৪ সাহিত্য-পরি্ষৎ-পত্রিক! [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


কিন্তু এই আ-বৰ্ণ টি মহাপ্রাণ হইবে অর্থাৎ ইহাব অন্ত্য স্বরটিব একটু পড়া উচ্চাবণ হুইবে। 
যেমন গ ও ঘ বৰ্ণদ্বয়েব মধ্যে গান্ত স্বরটি চড| বলিয়া গ অল্পপ্রাণ এবং ঘান্ত স্ববটি পড়া বলিয়া ঘ 
মহাগ্রাথ, তেমনি অ অ! এই দুইটিও একবার অন্নপ্ৰাণ ও একবাঁব মহ্থাপ্রাণরূপে উচ্চা- 
রিত* হওয়া আবশাক, যথ|--অতি, অত, এখানে অ অন্ন প্ৰাণ; আতী (হাতী ), আত 
(হাত), অইছে ( হইয়াছে ), এখানে অ অ| বৰ্ণেব মহাপ্রাণ উচ্চারণ হইবে । ‘সপ্তাহ’ শব্দের 
পারসী “হপ্তা” ‘সপ্ত’ শব্দের পারপী “হপ্ত*, সিন্ধু শব্দের পাবস্ত উচ্চাবণ হিন্দ, ইত্যাদি 
শব্দগুলি আলোচনা কবিলে দেখ! যাইবে যে, স্থলভেদে স-স্থানে হু করা পারসী ভাঁষারই 
রীতি; এই-রীতি অবলম্বন করিয়া কবে, কি কারণে শ্রীহট্রেব কয়েকটি বাঙ্গালা শব্দেব 
- উচ্চাব্ণবিক্ৃতি ঘটিল, তাহার কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব) কিন্তু এক 
সময়ে না এক- সময়ে, কোন না কোন কারণে যে তাহা ঘটিয়াছিল, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই । এই জন্তই শ্রীহষ্ট প্ৰভৃতি কয়েক জেলাব কথাব মধ্যে স-স্থানে হ ব্যবহাঁৰ করিয়া ‘শর’কে 
‘হর’, ‘সের’কে “হের”, “নকল”কে ‘হকল’ ইত্যাদি রূপে উচ্চাবণ কর! হয়। কিন্তু সমুদ্র, 
সুদ, সুৰ্য্য, শিকল* শিব, সীমা, সিংহ ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দ প্রকৃতভাবে উচ্চারিত 
 হুইয়। থাকে, স-স্থানে হ করিয়া উচ্চারণ কবিবার ব্যবহার ইহাঁদিগের নাই। সিংহ শব্দের 
স স-ই থাকে, কিন্তু শিং শবেব শ হু হইয়া! হিং উচ্চাবিত হইতেও শুন! যায়। সশ স্থানে 
হ উচ্চারণ করার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পাবে, সেগুলি পূর্ববঙ্গের অনেক 
জেলায় শুন! যায় ; কিন্তু এ স্থলে তাহা আলোচ্য নয় বলিযা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। 
ক্রিয়া ।-- “যাইতেছি’ ক্রিয়ার স্থলে ‘যাই-আর’ 1 যাইরাম্‌’, ‘যারাম্‌, যাইএম্‌ 
| স্থানভেদে এই কয়টি রূপ হইয়া থাকে। _ খাইতেছ এই জ্ৰিয়াপদটি স্থা স্থানভেদে ‘যাইবায়’, 
| যাই, (যো খযারায়'--এই কয়টি কূপ ধারণ করে। ‘যাইতেছে’_এই রূপটি ই শহর ২ কথায় 
| শ্যায়ের’ হয় বাইতেছেন_-এই ক পিটি “যাইবা”, ‘যাইএ, ‘যারা’ এই কয় আকারৈ 
*; ব্যবহৃত হয়। _" """ 
উপবিলিখিত ধাঁহুরূপগুলির ব্যাকরণ-গুদ্ধি বিচাব করিবাব পূৰ্ব্বে এই কথাটি মনে বাখিতে 
হইবে যে, শ্রীহট্টেব কথার ভিতরে হিন্দি, পারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দগুলি যেমন প্রবেশ 
' করিয়াছে, তেমনি শব্দবূপ, ধাতুকপ (:190:100)ও তাহাতে যথেষ্ট প্রবিষ্ট হইয়াছে'। যাইতেছি 
ক্রিয়াপঘটির হিন্দি রূপ ‘যাত| হোঁ ময়’, ‘যা বহা হম্‌’; ‘যাইতেছিলাম’ ক্রিয়ার 
হিন্দি ক্লপ--‘যাতা থা ময়, যাঁতা রহ হম্‌’, যাঁৎ বহা হম্‌,--এইকঁপ হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দি = 
ভাষার বর্তমান কালের কপ--'যা রাহা হম্‌’ এবং অতীত কালের বরূপ--‘ষা তা রাহা হম’ 





+ তালব্য শ-স্থ(নেও শব্দভেদে হ হব, যেমন ওুঁয| স্থানে ‘হয!’ । 
+ যাই-আব বি বলিলে ‘চলিয! যাইতেছি বুঝাষ। এইকপে গি ( যাইব! চলিয়!) যুক্ত ককর্লিয়|-- 
যাঁইরামগি, যাইএামগি, ষারামগি এইবপ ব্যবহার হয়। 


= 
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বা ‘যাৎ রাহা হম্‌’ বা 'যাইৎ বহা হম্‌’--এই কয়টি কপ লইয়া শ্রীহট্রেব' কথায় বর্তমান 
কালের রূপ “যা রাম্‌’, ‘যাইবাম্‌’ ‘যাইএম’--এই তিনটি পদ সাধিত হইয়াছে। ‘যাইতেছ’ 
পদের হিন্দি রূপ ‘যাতে হৌ’, ‘যাতা হায়’--এই কয়টি হয়। ‘যাইতেছিলে’--ইহার হিন্দি 
যাতা থা’, ‘যাত! বহা হায়, যাঁৎ রহ! হায়’---এই কয়টি পদ লইয়া শ্রীহট্টের 'যাইতেছ, শোর 
রূপাস্তব “যারায়» ‘যাইৎরায়’ ও ‘যাইবায়’--এই বপগুলি দীাডাইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
+) “্যাইনাব' বপটি কপটি বোধ হয় ‘যাই আর কি”, ক্রমে ‘যাই আব গি”, পরে “যাই আর, 
পদ টাভাইয়াছে; এরূপ অনুমান কর! যাইতে পাবে কি না, জানি না। 
Indicative Mood, Present- Progressive 10110এ ক্রিয়াপদের রূপ নিম্নলিখিত 
রূপে হয় 3 
আমি, আমরা-যাই আর* যাইরাম, যাইএাম, যারাম। 
তুমি, তোমবা-_যাঁইরায়, যাইৎবায়, যারায়। 
আপনে, আপনাঁবা--যাঁইবা, যাইএা, যারা । 
তুই, তোরা-_যাইবে, যাইবে, যারে। 
সে, তারা-যায়ের; যায়। 
মি তাইন, তেনি, তারা যাঁয়রা, যারা, যাই এা। 
Past Progtessiveaর রূপ ;-- 
আমি, আমবা--যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম,--যাইতাম লাগছিলাম, যাইতাম 
আছিলাম, যাওন ধবছিলাম, যাই (তুমি যখন আও, আমি তথন 
= - যাই--এখানে অতীত কালে বর্তমান কানের কপ ‘আও’ এবং 
‘যাই’ ব্যবহৃত হইয়াছে )। 
তুমি, তোমরা যাইতে আছিলায়, যাইতায আছিলায়, যাইতায় লাগছিলায়, 
যাওন ধরছিলায়, যাইতে আরম্ভ করছিলায, যাও। ২ 
তুই, তোবা-_যাইতে আছিলে, যাইতে লাগছিলে, -যাওন.ধবছিলে, যাইতে আরম্ভ 
করছিলে, যান 
তিনি, তাইন, তাঁরা--যাইত! আছিলা, ষাইতা লাগছিলা, যাইতে লাগছিলা, যাওন 
ধরছিলা, যাইতে আরম্ভ করছিলা, যাইন। 
মে, তাঁবা--যাইত আছিল, বা আছিল, যাইত লাগ ছিল্‌ বা লাগছিল, যাওন ধৰ্ছিল্‌ 
বা ধব্ছিল, যাইতে আরম্ভ কর্ছিল্‌ বা কব্‌ছিল, যায়। 


৭ 





* এই আর শব্দেৰ কোন এ্রতিহাঁসিক মূল ধবিতে পার! যায় নাই। 
+ তোমব| কর্ত। হইলে__যাইতে আছ লায়, যাইতে লাগছিল৷|য, যাইতে অ।বস্ত করছিলায়, যাওন ধরছিল।ন, 


যাও ইত্যাদি ৰূপ হইবে। 
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Future Progressive-খর রূপ ;- 
আমি আমরা--যাইতে রইমু, যাইতাঁম লাগ মু, যাইতে আরস্ত কবমু 
তুমি, তোমবা--যাইতে বইবায়, যাইতায় লাগবায়, যাইতে আরম্ভ কববায় । 

* তুই, তোরা--যাইতে বইবে, যাইতে আরস্ত করবে, যাইতে লাগবে, যাওন ধরবে ৷ 
তিনি, তাব|--যাইতে রইবা, যাইতে আরস্ত কব্বা, যাইতে লাগ বা, যাওন ধরবা। 
সে, তাবা--যাইতে বইব, যাইতে লাঁগব, যাইতে আরম্ভ কৰব, যাওন ধব্ব। 

- Present Indefinite-এব রূপ $-- 
আমি, আমরা-_যাই 
তুমি, তোমরা--যাও। - ?* 
তুই, তোরা-_যাঁস্‌। 
তিনি, তাইন, তীরা__যাইন্‌। 
আপনি, আপনাব|--যাইন। 
Past Indefinite-এর কপ ;--- 
আমি, আমর!--গেছিলাম বা গেছলাঁম ।- 
তুমি, তোমর!--গেছিলায় বা গেছলায়। 
তুই, তৌবা_-গেছিলে বা গেছলে। 
তাঁইন ( তিনি), ভাবা--গেছিলা বা গেছল1। 
আপনে, আপনারা--গেছিল| বা ৬৮7 
Future Indefinite এব ক্ল্প ;— 
আমি, আময়|--যাইমু। 
তুমি, তোমরা--যাইবায়। 
তুই, তোব|--যাইবে। । 
তিনি, তীবা-যাইব| ৷ 
আপনে, আপনাঁরা-_যাঁইবা, যাইবাইন। 
_ ‘নিহে' শব্দের যোগে ধাতুর অন্তে ভবিষ্যৎ কালে তাম, তায়, তা, তে, ত বিভক্তি প্রযুক্ত 
হয় এবং ‘নহে’ স্থানে ‘নায়’ হয়; যথা,-- ই 
আমি, আমরা-_যাইতাঁম নাঁয়। 
তুমি, তোমরা-_যাইতায় নায়। 
, তুই, তোবা--যাইতে নায়। 
১ সে, তাৱা|--যাইত নায় । 
তাইন, তীঁবা -যাইতা নাঁয়।, 
তিনি, তীরা-_যাইতেন নায়, যাইত! নায়। 
আপনে, আপনারা-__যাইতেন নায়, যাইত! নায়। 


২ 


৮ 
ৰ 


টু 
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জিজ্ঞাস|-এবং তহৃত্বব বুঝাইলেও ভবিষ্যৎকাঁলে বিকল্পে তাম, তাঁয়, তা, তে, ত বিতক্তিব = 
প্রয়োগ হুইয়! থাকে, যথা, 

প্রশ্ন । আমি, আমরা কই যাইতাম ( কই যাব )? 

তুমি, তোমবা স্কই যাইতায় ? 
, তুই, তোরা কই যাইতে? > , 
- _ সে, তারা কই যাইত? 

তাইন, তীর! কই যাইত! ? 
তিনি, তাবা কই যাইতেন, কই যাইতা ? = 
আপনি, আপনারা কই যাইতেন, কই যাইত? + 
উত্তর। আমি, আমরা বাড়িৎ যাইতাঁম ৷ 
তুমি তোমব! বাড়িৎ যাইতায়। 
তুই, তোর! বাঁভিৎ যাইতে | 
সে, তাবা বাড়িৎ যাইত । 
তাইন, তারা বাড়িৎ যাইতা । 
আপনি, আপনাব! বাঁডিৎ যাইতা। ণ 

‘আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কবার আবশ্যক হইলেও এইবপ হয়, যথা,--“আমাঁকে বাডি রা 
আদেশ করা হইয়াছে, এই অর্থে_“আমি বাভিৎ যাইতাম’; ‘তোমাকে আদেশ কর! 
হইয়াছে'_-'তুমি যাইতায়” ; ‘তাহাকে আদেশ কবা হইয়াছে”--'সে যাইত, ; “আপনাকে 
আদেশ কবা হইয়াছে’ ‘আপনি যাইতা, যাইতেন+ ) ‘তোকে আদেশ কর! হইয়াছে’-- 


1 


“তুই যাইতে’ ইত্যাদি। কিন্তু যাও, খাঁও, দেওঁ, কব, লেখ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া উত্তর 


দিতে হইলে ভবিষ্যৎকালে তাম, তায় প্রভৃতি বিভক্তির পরিবর্তে মু, বায়, বে, ব প্রভৃতি 
বিভক্তির ব্যবহার করিতে হয়, যথা-_“বাঁড়িং যাও’, ইহার উত্তব-_ছুই দিন বাদে যাইমু’ 


" হইবে ; ‘হই দিন বাদে যাইতাম” বলিলে অশুদ্ধ হইবে; এইবপে ‘খাও’ আদেশ করিলে 


'খাইমু”, ‘যাও’--বলিলে ‘যাইমু’---‘লেখ’ বলিলে ‘লেখিমু’ ইত্যাদি । 

ইচ্ছা প্রকাশ করিণেওঁ তাম, তাঁর প্রভৃতি বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, 
‘আমি খাইতাম’--আমার খাবাব ইচ্ছা হইয়াছে; ‘সে ঘুমাইত’--তাহার ঘুমাইবাব ইচ্ছা 
হইয়াছে; ‘তুমি ভাগিতায়’--তোমার পলাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, ‘তারা যাইতা’--তাদের 
যাঁবার ইচ্ছা হইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু তাম, ত প্রভৃতি অতীত কালের বিভক্তিগুলি কিক্পপে 
ভবিষ্যৎকাঁলে চলিয়া! গেল, এই প্রশ্নটি-মীমাংসার একটি সুত্র পাওয়া গিয়াছে; ও সুত্র ধরিয়া 
মীমাংসা করিলে বোধ হয়, করা যাইতে গারে। তাহা এই যে--‘আমি যাইতাম’, “তুমি 
যাইতায়+, ‘সে যাইত’, এই দৃষ্টান্তে তাঁম, তায়, ত এই তিনটি, বিভক্তি ‘তে’ এবং ‘হইফে এই 
হুইটির যোগে উৎপন্ন হইয়া ‘যাইতে হুইবে’ অৰ্থে ‘আমি যাইতাম’, অর্থ_-“আমার যাইতে 


be 


২৪৮ = সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা .-_ [ধৰ্থ সংখ্যা 


হইবে’; ‘তুমি যাইতায়’, অর্থ_-তোমার যাইতে হুইবে বা যাইতে হয়’; “সে যাইত’, অর্থ 
তাহার যাইতে হইবে বা হয়’ ইত্যাদি বপ বাঁক্যেব হুষ্টি হইয়াছে। আবার অতীত কালেও 
এই বপটির ব্যবহাব আছে; যথা--আগে আমি যাইতাম, এখন আব যাই না) আগে তুমি 
যাইতায়, এখন যাও না কেনে? আগে দে যাইত, এখন যায় না ইত্যাদি । অতীত কালেৰ 
বিভক্তিগুলি ভবিষাৎকালে ব্যবহৃত হইবার যুক্তি এই যে, ‘আমি যাইতে পারি’ স্থানে আমি 
যাইতাম পারি, ‘তুমি যাইতে পার’ স্থানে তুমি যাইতায় পার, “সে যাইতে পারে’ স্থানে সে 
যাইত পাবে, এইবপ বাবহাঁব এবং আমার যাইতে বা যাইবার প্রয়োজন ছিল, এই বাক্য 


" স্থানে আমি যাইতাম আছিল্‌, তোমার যাইতে বা যাইবাব প্রয়োজন ছিল, এই বাকাস্থানে 


তুমি যাইতায় আছিল্‌ বা আছিলায়, তাহার যাইতে- বা যাইবার প্রয়োজন ছিল, ইহার স্থানে- 
সে যাইত আছিল্‌ বা আছিল, এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া ইহা স্বচ্ছন্দে অন্থমান কব| যাইতে 
পারে যে, ‘তে’ বিভক্তি স্থানেই শরীহট্ট প্রভৃতি স্থানের ‘তাম’, তায়”, ‘ত’, ‘তা’, ‘তে’ বিভক্তিব 
ব্যবহার বিহিত হইয়াছে। এইজন্ত ‘আমি যাইতাম’ কথাটি আমাব যাইবাব প্রয়োজন 
আছে, আমি যাইতে বাধ্য আছি, আমার যাইবার ইচ্ছা আছে, আমি যাইতে সংকল্প 
করিয়াছি, ইত্যাদি অর্থে ভবিষ্যৎকালেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
গীহটউ্ট প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া, গিয়াহারি ( সারিয়া ), এইবপ অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ‘যাইয়া’ পদের ব্যবহার বড একট! দেখা যায় না। 
‘বলা’ ক্রিয়ার ব্যবহার ত কোথাও দৃষ্ট হয় না, ‘কহা’ ক্ৰিয়াই সৰ্ব্বত্ৰ প্রচলিত। 'দ্বাডাও? অর্থে 
‘খাড়াও’ (খাড়া হও ), ‘উবাও’--এই দুইটি কথাই প্রচলিত; চল অর্থে হাট, ব'স অর্থে. 
বও, শোও অৰ্থে হোও ইত্যাদি । 
Indicative, Present-perfeect-এর রূপ ;— 
গম্‌ ধাতু 
আমি, আমর1--গেছি। 
তুমি, তোমরা--গেছ। 
‘তুই, তোবা--গেছস্‌। 
নে, তারা--গেছে। 
তাইন, তীবা--গেছইন। 
আপনি, আপনাঁবা-_গেছইন ৷ 
Past-perfect-এর রূপ ;-- গিয়া হাব্‌ছিলাম্‌, হাব্ছিলাঁয়, হাব্ছিল্‌। 
Indicative, Present continnous-এর রূপ ১44 - 
- দেখ, ধাতু 
আমি, আমরা-_দেখি আইয়াব, আইরাম্‌* আরাম্‌। 
তুমি, তোমবা-_দেখি আইরার, আরায়। 


চি 


নি 


সন ১৩২, ] দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আঁকারভেদ ২৪৯ 


তুই, তোরা--দেখি আইয়ে, আরে। 
সে, তারা-দেখি আয়ের। হি 
তাইন, তার!--দেখি আইবা, আরা, আইএ । 
আপনি, আপনারা-_ দেখি আইরা, আরা, আইএ! । 

Imperative M০০৭ ( অনুজ্ঞার ) রূপ-;__ 

| আমি, আমরা--যাই, যাইগি, যাইগিয়।।- 

তুমি, তোমরা--যাও, যাঁওগি, যাওগিয়া ।’ 
তুই, তোরা-- যা, যাগি, যাগিয়া। 
সে, তাব|--যাউক, যাউক্গি, যাউক্গিয়া 
তাইন, তীরা--যাউকা, যাউকাগি, যাউকাগিয়া। 
আপনি,_আপনাঁরা-_যাঁউক1, যাউকাগি, যাঁউকাণ্রিয় | 


= অনুজ্ঞায় উত্তম ও প্রথম পুরুষেব ক্রিয়াব অন্তে -কবিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে কখন কখন 


চি 


গ্দ’ দন’, ‘দে’ ‘দেন’--এই কয়টি অব্যয় পদের-প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথ৷--আমি "যাইদ”, 
যাইগিদ, ‘যাইগিয়াদ’,--দন---দে--দেন, সে যাউক দ, ‘যাউক গিদ, যাউকগিয়াদ,_-দন-_ 
দে। এই দে দেন, দ দন-দেও বা দেন কথার সংকোচন ভিন্ন, আর কিছুই 
নয়! ফলতঃ যাইতে দেও, যাইতে দেন, যাইতে দে, এই কথাগুলি সঙ্কোচিত হইয়াই _ 
ঘাইদ, যাইদেন, যাইদে, যাইদন কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। দে শব্দের 
তুচ্ছার্থেই ব্যবহার হইয়! থাকে; যথা--চল্‌ যাঁইদে.। অন্ত সবগুলি সর্ধাবস্থাতেই ব্যবস্থত 
হয়; যথা,_চল্‌ যাইদ, -যাইদন, যাইদেন, চল যাইদে হয় না। চলইন্‌ যাইদ্ল,--দন--- 
এইক্ল্পই ব্যবহার । ত 

এই অব্যয় পদ্বগুণি ব্যবহার করিবার বিশেষ বিশেষ সময় নির্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ 
ঘটনাব উল্লেখ করিয়া বলিলে, সেই ঘটনাব ফলাফল তুচ্ছ করিয়া শ্রোতা তদুভ্তরে এই 
অব্যয়টি যোগ করিতে পাঁরেন। ঘটনা ষথা-_গোপাল চলিয়া গিয়াছে, রাম মরিয়া! গিয়াছে, 
বিড়াল দুধ খাইয়া ফেলিয়াছে, -এই সব ঘটনার ফলাফল তুচ্ছ করিয়া শ্রোতা উত্তবে বলিতে 
পাবেন, যাঁউবাদ, যাউকগিদ, খাঁউকদ, খাউকগিদ, মককদ, মককগিদ, মবি যাউকগিরঃ 


- থাইলাউকদ ( খাইয়া ফেলুক গিয়া, খাইয়া লউক গিয়া, থাইয়! নিক গিয়া ) ।; যাউক দে, 


খাউক দেন, তুচ্ছার্থে অর্থাং পূর্বরবন্তা সামান্ত* লোক হইলে- তাহার কথার উত্তরেই 
কেবল এইবপ বাক্যের প্রয়োগ হয়। যখন কোন একটি কাৰ্য্য বা ঘটন| হইবার কথা 
ছিল না, পরস্ত তাহা হইয়| গিয়াছে, সেই কাধ্য বা ঘটনার ফল তুচ্ছ করিয়াই এইরূপ 
বাক্যের ব্যবহার” হইয়া থাকে; যথ|,- মহাশয় । - গোঁপালেব থাক্বার লাগি (জন্য ) কত 
কইলাম, রৈল না, গেলগিয়!; ইহার উত্তরে বলা যাইতে পাঁবে-_যাউকগিদ (যাইতে দেও ) 
কিতা খত থাকিয়া ( থাকিয়া কি নিও | | ডি 


ina 


২৫০, / সাঁহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখা। 


দ, দন প্রভৃতি কথাগুলি অন্তান্ত ভাবপ্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুরোধার্থে 
যথ|--‘চাইষ্ট৷ ভাত খাউকাঁদন (চারিটা ভাত অনুগ্রহ করিয়| থাঁন, মহাশয় )। বাধা 
অপনোদনাৰ্থে, যথা,--মারিও না, খাউকদ ( তাড়াইও না, খাইতে দেও )। শ্ৰেষ্ঠতা বা 
যোগ্যতা প্রকাশাৰ্থে, যথাঁ-না, দে পারত নায়, আমি যাই দন (না, সে পারবে না, আমি 
যাই দেখি), তুমি পারতায় নায়, গোপাল যাউক দ, তুই পাবতে নায়, সে যাউক দে 
(তুমি পারবে না, গোপাল যাউক; তুই পাঁর্বি নে, সে যাক্‌ ) | 

সৰ্ববনাম-পদ | --আমি, তুমি, তুই, আপনে, তিনি সে (হে), তাইন, ই, হি, ইটা, 
হিটা, ও,. হৌ, ওটা, হৌটা, ওটা, ও, ওগু, ওগুয়া, হোগু, হোগুয়া, ইওয়া, হিগুয়া, কে, 
কে্ড, কেগুয়া, কেটা, কেলা, ইলা, হিলা, যে, যাইন, যেটা, যেগু, যেগুয়া, ধেতা, 
ইতা, ওতা, হতা, এইতা, গীতা, হেই, হেইতা, হৌতা, ওঁতা, এই, হেই, এই সৰ্ব্ব 
নামগুলি শ্রীহট্রেব প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত ৷ 

‘আমি’ শব্দ" বুদ্ধ মহিলা-মহলে আত্মহুঃখ বা আত্মগ্রানি প্রকাশ করিবার সময়ে "মুই 
রূপ ধারণ করিয়া ক্রিয়াপদটারও বিকৃতি সাধন করে, যথা,--হায়, মুই কপালপুডী কি 
কুক্ষণে আইয়! পাড়া দিছলু। অর্থ--হায়, আমি হতভাগিনী কি কুক্ষণেই এ মাটীতে পা 
দিয়াছিলাম। এই দৃষ্টান্তের দিছলুর সহিত কলিকাতা অঞ্চলের দিছিলুম্‌ বা দিছিন্থ কথার 
তুলনা করা আবশ্যক । " | 

‘তুমি’ শব্বহ্থানে সন্তরমার্থে আপনে হয়, তদৃ শব্দ স্থানে সন্তমার্থে তাইন বা তিনি 
হয়, কিন্ত তুচ্ছার্থে সে বা হে হয়। 'ইহা শব স্থানে- ই, ইতা, ইটা, ইলা, ইণ্ড, ইণ্ুয়া, 
ও, ওগুয়া, ওতা, এইতা, ওঁতা, এই সমস্ত সৰ্ব্বনামের ব্যবহার স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। 
ই,হি, ও, হোঁ প্রভৃতি নির্দেশবাচক সর্বনামগুলি বিশেষণবূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ্য 
_ পদ যদি কোন চেপ্টা বস্তুর প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে উহাদের সঙ্গে খান 
শব্দ ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা গু, ওয়া, টা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করাই আবগ্তক। 
ফলতঃ ইদম্‌ শব্দ স্থানে স্থানভেদে ই এবং এ, এই ছুই পদ হয়, যথা--ইবাব, এবার, 
অর্থ এইবার ৷ ইবছর, এবছর, অর্থ--এই বত্সর। দক্ষিণ ঠীহট্ৰে ‘এ’ শব্দেব ব্যবহারই 
অধিক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। , _* 

সেই শবৰ্মস্থানে হেই, হি, হ, হয়। যথা--হিদিন, হেই দিন, হদিন। খাঁন শব্দ জিনিষ 
এবং স্থানবাচক ; যথা,--এইখান, অর্থ--এই জিনিষ বা এই স্থান। তা শব্দ জিনিষ ও 
বিষয়বাচক ; যথ|--ইতা, অর্থ এই জিনিষ বা এই বিষয়, তিতা অর্থে সেই জিনিষ বা সেই 
বিষয়; হতা অৰ্থেও তাহাই । 

কিম্‌ শৰ্স্থানে কি এবং কিত|--এই দুইটি পদ হয়। কিতা শব্দ ‘কি তাঁহাঃ, এই বাকযেরই 
রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। কি তা তুমি চাও, অর্থ--কি তাহা, তুমি যাহ! চাঁহিচেছ ? কিতা 
কও) অর্ধ--কি তাহা, তুমি যাহা কহিতেছ? কিতা! খাও, অৰ্থ-কি তাহা, তুমি বাধা 


তা 


¥ 
চন 


সন ১৩২০ ] দেশভেদে বাঙ্গাল! ভাষার আঁকারভেদ ২৫১ 


খাইতেছ? এই রকম ব্যাখ্যা বোধ হয় অসন্গত হইবে ন|। ফিতা শব্দের তা ভাগের 
অর্থ তাহ; কিন্তু ইতা শব্দের তা ভাগের অর্থ তাহা হইলেও এখানে তা ভাগের অর্থ - 
বস্তু বা বিষয়) ইতা শব্ধ এতদ্‌ শব্দেরই অপত্রংশ,-ই অর্থ এ এবং তা অর্থ তদ্‌ বা তাহা 
হইলেও এখানে তদ্ব্বস্তু বা তঢ্বিষয় বুঝিতে হইবে। কিতা শব্দের অর্থ যেমন কি+-তাহাঁ, 
সেইকপ কি+বস্ত বা কি+বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু ইত! শব্দেব তর্থ শুধু এই বস্তু বা 
এই বিষয় ভিন্ন ‘এই তাহা” অর্থ হইতে পাবে না । এইরূপ যেতা_ যে বস্তু বা যে বিষয়; 
নানানত|--নান| বস্তু বা নানা বিষয়; একতা--এক বস্তু বা এক বিষয়, অততা--অত বস্তু 
বা অত বিষয়; যততা--যত বস্তু বা যত বিষয় ইত্যাদি। 

আবার অততা শব্দে অতটা এবং এই পত্নিমিত-- এই হুই বকম অর্থও বুঝায়) যততা, 
কততা, বহছুততা প্রভৃতি শবেরও এইরূপ অর্থ হয়। অতএব দেখা যায়, -তা শব্দ স্থলভেদে 
বিশেষ্য এবং সর্বনাম, এই দুই পৰ হয়। যিনি শব্দ সম্রমার্থে যাইন বা যেইন হয়, যথা-_যেইন 
ব| যাইন আমারে শিক্ষা দেইন, তাইন আমাব গুক হইন্‌; এই যাইন শব্দের বপ, 
যথা ;--- 


একবচন বহুবচন 


১মা--যাইন যারা।’ 
২য়|- যানে, যারে, যাওে যাঁরাবে, যানবাবে। 

ধারে, যান্রে দিয়।* যাঁরাবে দিয়া, 
মিন যাররা, ষান্‌ দার! (হুয়ার! ) যাঁরার হাতে, 

যাব, যান হাতে, টি যাঁবার হাতানে, 

যাব, যান হাতানে, বাব, যান ধারার দ্বার! (ছুয়ারা) যারার, 
৪র্থী-_ধারে, যানে যারাবে, যানরারে। 
৫মী_যীর, যান্‌ তনে, যাঁরার থাকি, যাবার 

ঠান, তন্‌ ত, থাকি? - ঠান থাকি (স্থান হইতে)। 

৬ষ্ঠী--যান, ধার ৰ ধারার, যানবার। 
৭মী--যীর মাঝে, যাঁর ভিতরে ধারার মাঝে, যারাব তিতরে। 


যেনে অর্থে যেছা হয়, ষথা--যেছায় ইত! করত পাবে, অর্থ-যে সে ইহা কবিতে 
পারে। যাহ! তাহা অর্থে যেত| হতা হয়, যথা- আপনে যেতা কইবা, হতা করমু, অর্থ - 
আপনি যাহা বলিবেন, তাহ! করিব। যার যার অর্থে যারযির হয়, যথা-_যাঁও, যাবধির 


হি == 





* ণিজন্ত ক্রিয়ার যৌগেই কেবল দিয়! বিভক্তির প্রয়োগ হয়; যথা,--চিঠি তোমারে দিয়! লেখাইসু। 
+ ভনে, তন্‌, ত _সংস্কত--তম্‌ ( তসিঙ্্‌ ) 
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জাগাৎ গিয়া বও, অর্থ-যাও, যার যাব জায়গায় গিয়া বব। কোন কোন স্থানে যাঁর যাঁর 
* শৰ্ও ব্যবহৃত হয়। ‘যে কোন’ শবের স্থানেও যেছ| শব্দ হয়, যথা--যে কোনটা 
ইচ্ছা হয়, লইয়া যাও, এই বাক্যে স্থানে যেছাটা ইচ্ছা হয় (অয়), লই যাও, এইরূপ 
হইবে। - যাহা কিছু স্থানে যেছাতা, অর্থ--যে কোন জিনিষ, যতটুকু স্থানে যতখান বা 
যতখিনি, আবার কোন কোন সময়ে যততা এবং যতটুক্‌ শব্দও ব্যবহৃত হয়।. সর্বনামের রপ 
ক্রমে দেখান যাইতেছে। | 





অস্মদ্শব্দ ৷ 
একবচন বহুবচন 
৭...» ১মা- আমি, মুই আমরা 
২য়া--আমারে, মোরে আমরারে 
গয়া আমার, মোর হাতে দিয়া*৯ _ আমরাঁর হাতে হাঁতানো 
হাতাঁনে বা ছয়ার! বা দুয়ারা ( দ্বারা 
র্থী-আমার, মোরে আমবাবে 
৫মী---আমার ঠানত (স্থান হইতে ) 
আমার মাঝতনে, আমার কাছ আমবার ঠানত ইত্যাদি 
ই থাকি, আমার থাকি ৰ 
ঠী---আমাব, মোর =; * আমরার 
৭মী--আঁমার মাঝে, আমার ভিতরে আমবাঁর ভিতরে ইত্যাদি 
I | যুগ্মৎশব্দ 
, একবচন বহুবচন 
১ম|--তুমি, তুই, আপনে তোমরা, তোরা, আপনারা 
২য়া-তোমারে, তোরে, আপনারে তোমবারে, তোরারে, 
৪ আপনারারে। 


ওয়া-_-তোমারে দিয়া, তোমার দুয়ারায়, তোমাৰ তোমরারে দিয়া ইত্যাদি 
7... হাতে, তোমার হাতানে ইত্যাদি 
ধর্থী- তোমারে তোমরারে 





+ “দিয়া ব্যবহার করিলে সৰ্ব্বনামে এ যোগ কবিতে হয ; ষথা,--আমারে দিয়! ইত্যাদি । 
+ হাঁতীনে-হাঁত+হনে--হাত হইতে-হাত দিয়া = হাতে ৷ টি 


ৰব 


ৰ 
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একবচন 
৫মী---তোমার থাকি, 
তোমার কাছ থাকি, ৷ 
তোমাব কাছ ত, তনে } 
৬্ঠী-- তোমার ইত্যাদি 
৭মী--তোমাব ভিতরে ইত্যাদি 
তদ্‌ শব্দ 
একবচন 
১মা--সে, হে, তিনি, তাইন 
২য়া--তারে, তানে, তানবে 
ওয়া--তারে দিয়া, তানে দিয়] 
গর্থী--তারে, তানে, তাঁনরে, 
€মী--তার মাঝ্‌ থাকি, তান মাঝ, থাঁকি* 
৬ঠী--তার, তাঁনরাঁব, তাৰ 
৭মী--ভার মাঝে ইত্যাদি 


এতদ্‌ শব্দ 
একবচন 

১ম|--এ, এইন (সন্্রমার্থে ) 

২য়া_এরে, এনে বা এন্রে সেম্তমাৰ্থে) 
ওয়া-_-এরে দিয়া, এনে দিয়া,) 
', এনবে দিয়া ইত্যাদি $ 
৪র্থী--এরে, এনে 

৫মী---এব থাকি ইত্যাদি * 
৬ষ্ঠী--এর ইত্যাদি 

৭মী--এর মাঝে ইত্যাদি 
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২৫৩ 


বহুবচন 


তোমবাঁব থাকি ইত্যাদি 
তোঁমবাব ইত্যাদি 
তোঁমরার ভিতবে ইত্যাদি 


বহুবচন 
তাঁবা, তাঁরা, তানরা 
তারারে, তারারে, তানরারে 
তাবাবে দিয়া ইত্যাদি 
তারারে, তাঁনবারে ইত্যাদি 
তারার মাঝ. থাকি ইত্যাদি 
তারাঁব, তাঁনরার 

তারাব মাঝে ইত্যাদি 


বহুবচন 


এরা, এনরা, এর! 
এরারে, এনরারে 


এরারে দিয়া ইত্যাদি 


এরাঁবে ইত্যাদি 

এবার থাকি ইত্যাদি 
এরার ইত্যাদি 

এরার মাঝে ইত্যাদি । 


এইরূপে সকল সৰ্ব্বনামেবই রূপ হইয়| থাকে; তন্মধ্যে সাধারণ অর্থে, সম্বমাৰ্থে ও তুচ্ছাথে 
ুগ্নৎ, তদ্‌, এতদ্‌, অদদ্‌ প্রভৃতি শব্দেব ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হয়, যথা,--যুদ্মৎ শব্বেব সাঁধাঁবণ 


* মাঝ থাকি--ভিতর হইতে ; কাছ থকি--নিকট হইতে , হাত খ|কি-_হাত হইতে 
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, অর্থে ‘তুমি’, সন্তমার্থে ‘আপনি’, তুচ্ছার্থে তুই । তদ্‌ শব্দেব সাধারণ অর্থে ‘ও’, সম্বমাৰ্থে ‘তিনি’ 
বা “তাইন+, তুচ্ছাৰ্থে সে বা ‘হে’। এতদূ শব্দের সাধারণ অর্থে ও সন্তরমার্থে ‘এইন’, ইনি, 
তুচ্ছাৰ্থে ‘এ’, ‘ইটা’, 'ইগুয়া”, ‘ইও’, ‘ওগু', ওটা”, ‘ইলা’, ‘এইট!’। অদন্‌ শব্দের সাধারণ 
অৰ্থে"ও’, সম্ৰমাৰ্থে ‘হি’, ‘হেইন’, ‘হেই’ (সেই ), তুচ্ছাৰ্থে ‘হি’, ‘হিগ্ুয়|’, ‘হিটা’, ‘হেইট৷’, 
‘হ’, “হুটা», ‘হগুয়|’, হোঁটা, হেইট, প্রটা, এইরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া প্রথমাদি_ বিভক্তির 
রূপ হইয়া থাকে । 

_ কর্তৃপদের ব্যবহাব।-_-কর্তৃপদে কখন বাঁ একার যুক্ত হয়, কখন বা হয় না) যাওয়া, 
আমা, শুয়া, ঘুমান, দীডান, বসা, চলা, মরা, বাঁচা, উঠা, পড়া প্রভৃতি ক্রিয়ার যোগে বিশেষ্য 
গদের অন্তে একার যোগ হয় না, যথা,--“তার বাপে আইছে”, ‘রামে যায়’, ‘গোপালে মরি 
গেছে’, ‘নবীনে বীচিত নায়’ এইরূপ হয় না, ‘তার বাপ আইছে’, ‘রাম যায়’, ‘গোপাল মরি 


গেছে’, ‘নবীন বাঁচিত নায়’, এইরূপ হইবে। অন্তান্ত ক্ৰিয়াৰ যোগে প্রায়ই কর্তায় একার = 


যোগ হইয়া থাকে ) যথা,--"গোঁপালে কইছে!, ‘রামে লেখিছে’, ‘নবীনে দিছে”, ্যামে খায়’ 
ইত্যাদি। নিকৃষ্ট জন্তু কর্তৃপদ হইলে প্রায়ই একার যুক্ত হয়, যথা,_-“গরুয়ে ঘাস খাঁর”, 
“ঘোড়ায় লেদে (হাগে /, ‘পাখীয়ায় ডিম পাড়ে” ( পাখীয়ায় উড়ে।হয় না, কিন্তু পাখীয়ায় 
উড়া দেয় হয়) ইত্যাদি। আবাব অগ্রাণিবাচক শব্দ কর্তৃপদ হইলে একার যুক্ত হয় না, 


যথা,_-“টেবিল লড়ে’ ( টেবিলে বাঁধা দেয়--হয়, কারণ, টেবিল দেয় ক্রিয়াব কর্তা হওয়াতে . 


এখানে মানুষের কাজি কবিতেছে), 'জুতায় মচ.মচি ডাকে” হইতে পারে। কারণ, জুতা ‘ডাকে’ 
ক্রিয়ার কর্তা! হওয়াতে এখানে প্রাণিবাঁচক বলিয়৷ কল্পনা করা হইয়াছে। 

সম্বোধন-পদেব ব্যবহার ।-স্ত্রীলৌককে সম্বোধন করিতে প্রায়ই গো শব ব্যবহৃত 
হয়; যথা,_কি গো মা! কিতা কর গো! মা গো, ই কে গো মা?-অবায় আও গো ;* 
তুমি কই গেলায় গো, তুই কে গো? তোরে ত চিন্লাম না গো। “কে গে৷--কথাটি 
* অনুসন্ধান বুঝাইলে শুধু স্ত্রীলোককে সম্বোধন কবিবার সময়েই ব্যবহৃত হয়। “কে” 
“কেওুয়া”, ‘কেটা’, ‘কে’, “কেলা”, “কে-ও'" এইগুলি দ্বার! স্থানভেদে স্ত্রী-পুকষ সকলকেই 
সম্বোধন করা যায়; যেহেতু এই গুলিব অর্থ--‘কে হে’। এথানে ‘গু’ বা ‘গুয়৷” ‘গুটা’ 
_ শবোরই কপান্তর বলিয়া বোধ হয়; কারণ, ‘কেটা’ অর্থাৎ ‘কোনটা? বা ‘কোন লোকটা’--- 
_ এই বাক্যেব ‘টা’ ভাগ ‘গুটা” শব্দ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে, এ সিদ্ধান্তে অনেক গণ্ডিতের 
মত আছে দেখা যায়। তন্মধ্যে ‘কিণ্ড’ বা ‘কিয়া’ শব তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, 
কিগুরে !__অর্থ ‘কে বে! ‘কেটাবে’, ‘কেলারে’ও এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 
কিন্ত ‘কেটারে’, ‘কেলারে’ এইরূপ সম্বোধনের ব্যবহার বড় এক্ট! শুনা যায় না। 

“বে সম্বোধনটি যে হিন্দি ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পীরে । কৈ রে বে, কেগুরে বো--~এইগুলি ‘কে রে বাবু’ কথাব সঙ্কোচন বলিয়াই বোধ হয়, 

= অ’ অর্থ এ, বাক অর্থ বাগে বাদিকে। 777 
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কারণ, বাবু শব্দ দ্রতবেগে. উচ্চারিত হইলে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া দুরস্থিত কর্ণে গিয়া পছ'ছে, 
তাঁহীতেই উহা! ঠিক ‘বো’ বলিয়া গৃহীত হুইয়া থাকে; এই নিয়মে “ওবে বাবু-_“ওরে বো, 
“কি রে বাবু_-কি রে বো” বা ‘কিতা বে বো’ (কি তাহা রে বাবু) হইয়া পড়িয়াছে। 

“না রে বাবু, পাবব না”, এই কথাটি খুব তাঁভাতাড়ি উচ্চারণ কবিয়! দেখিলেই ০৪ 
সিদ্ধান্তটির সত্যতা হৃদয়ম হইবে, সন্দেহ নাই । 

‘বা’ সম্বোধন ।_কে রে বা? ও বা, কই যাও ? হুন রে বা, হুনি যাও বা, কি 
রে বা--এই সন্বোধনগুলির অন্তস্থিত ‘বা’ কথাটা ‘বাবা’ শব্দের দ্রুত উচ্চারণজমিত 
সঙ্কুচিত ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সিদ্ধান্তে আমার উপনীত হুইবাঁর কারণ এই যে, 
“বাবু ও “বাবা” শব্দের অস্তস্থিত ব-কাঁবটি অন্তস্থ ব-বার হওয়াতে উহা! ইংরেজী দ-বর্ণের বা 
পারসী %” বৰ্ণেব দস্তোষ্্য উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়া লোপাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই ‘বাবু 
শব্দেব অন্ত্য “বু-ভাগের ‘ব’ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উকার মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া “বাবু” ৷ 
শব্দকে ‘বাউ’ করিয়া তুলিয়াছে কালে ও ‘বাউ’ বোঃরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
“বাবা” শাব্দরও এ্ররূপেই শেষের “বা,ভাগটি অস্তস্থ উচ্চারণ গ্রহণ করিয়! ‘ওয়া'রপ 
ধারণ করাতে ‘বাওয়া’রূপে পরিণত হইলে পরে কালে দ্রুত উচ্চারণবশতঃ অন্তস্থিত ‘ওয়|’- 
ভাগ লুপ্ত হইয়া আদ্য ‘বা’-ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া বাঁ শব্দকে বা-র্লপে পরিণত 
করিয়াছে ; এই কারণে ‘কি রে বা’ অর্থ -“কি রে বাঁধা" এবং “কি বে বো” অর্থ--কি রে 
বাবু’, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বোধ হয় কথঞ্চিৎ সাহস করা যাইতে পাবে। 

লিলভেদ ।-__পুকষ মাইয়া, বেটা বেটা, মুনি বোলাঁ, নর মাদি বা মাঁদা, লিগ-ভেদ 
কবিবার জন্য এই যুগ্ন পদগুলিব ব্যবহার হইয়া থাকে। এগুলি বিশেষা পদের পূৰ্ব্বে বসিয়া 
প্র বিশেযোর বিশেষণবূপে ব্যবহৃত হয়; যথা,--পুৰুষ মানুষ, মাইয়া মানুষ, বেট! ছাবাল, 
বেটা ছাবাল মুনি ছাঁবাঁল, বেল! ছাবাল ; নব বাচ্চা, মাদি বাচ্চা ইত্যাদি। বেটা ও বেটী, 
পুৰুষ ও মাইয়া, এইগুলি বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে বেটা-বেটা, যুনি-ঝেলার সঙ্গে 
‘গু’ শব্দ যুক্ত হইয়া বেটাণ্ড, বেটাগু, মুনিগু, ঝেলাগু এইবপ ধারণ করিয়া বিশুদ্ধ বিশেষণ- 
রূপে বাবন্ৃত হয়। কিন্ত উহাব সঙ্গে আর বিশেষ্য পদ যোগ করিবার নিয়ম নাই, যথা,--সে 
মুনিগু, চাপা ঝেলাগু ; কিন্তু সে মুনিগু মানুষ, চাম্পা ঝেলাগু-মান্ষ, এইবপ ব্যবহার 
নাই; সে মুনি, চাম্পা ঝেলা_এইবপ ব্যবহার আছে। নব-মাদি পদঘয় নিকৃষ্ট স্তর 
এতি"প্রযুক্ত হয়, মানুষে হয় না__নর ছাবাঁল, মাদি ছাবাল, এইবপ হয় না। 

বিভক্তি ও বচন।-_ প্রথম! বিভক্তি স্বাভাবিক, উহার আকৃতি বাঙ্গালার অন্তান্ত 
জেলায় যেরূপ, -্রীহটেও ঠিক সেইবপ্রী। নামবাচক বিশেষ্যের ষষ্ঠী বিভক্তি স্থানভেদে বা 
সবডিবিজান-ভেদে এর, এবং অর, বহুবচনে রাঁর, এয়াব বা তাঁরার--এইবপ আকুতি 
ধারণ করে; যথা--গোপালের বা গোপালর বাপ, বামের বাঁ রামর বউ। বহুবচনের 
দৃষ্টান্ত বথা,__রাম এরার বাড়ী যাইমু, গোপাল এরার দেশ যামু, ই নিয়ম নাই। 'মানুষবাঁচক 
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বিশেষ্যের ষষ্ঠীর বহুবচনে সকলর বা হকলর, সকলের বা হকলেব--এই আকৃতিও হইয়া 
থাকে; ষথা_ঠাকুব সকলের বা ঠাকুর সকলর বা ঠাকুর হকলের বা ঠাকুব হকলর 
নিমন্ত্ৰণ! পণ্ডিত হকলর বা হকলের, সিপাই হকলর বা হকলের, সাহেব হকলব বা হক্জের, 
তেনী হকলর বাঁ হকলের, মালী হকলর বা হকলের, হিন্দু হকলর" বা হুকলের ইত্যাদি। 
নিক্বষ্ট প্রাণীর একবচন ও বহুবচনেৰ কপ সমান ; যথা, , 


একবচন বহুবচন 2৮: 
১মা- গরু গরু* 
২য়া-গরুরে গরুরে 
গয়া গক দিয়া | গরু দিয়া 
৪র্থী-_গকরে গকরে 
৫মী_-গক থাকি ~ গরু থাকি 
৬ষ্ঠী--গকব গঞ্চর 
এমী--গৰুর মাঝে 7 ৷ গরুর মাঝে 


কখন কখন গকগুণ, ছাগলগুণ_ ঘোড়া ৭ কুকুৱগুণ_,--এইক্লপে বহুবচনাত্তও হইয়া 
থাকে, যথা--গরুগুণ ডাকাই দেও (তাড়াইয়| দেও)। এই গুণ-শব্দ গুনো বা গুল শব্দেবই 
রূপাস্তর। অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচন ‘গুণ’ ও ‘টাইন’ দিয়া হয়। চেগ্টা জিনিষ হইলে, 
থানাইন, খিনি-_-এইবপ শব্দদ্বার! গঠিত হয়, যথা--চাঁউলগুণ, পাঁতিলগুণ, কাপড়-খানাইন 
বা খিনি। বস্তবাঁচক বিশেষ্যের বহুবচনের ব্যবহার না থাকিলেও পানী ফুটাইন, দুধ ফুটাইন, 
রস ফুটাইন, তেল থামাইন, ঘি খামাইন, এইরূপে বহুবচনাস্ত করিয়া ব্যবহার করা 
হয়। লাঁকড়ি খানাইন ভিজি গেল, চিনি খানাইন খাই লাও, ফালাইও ন! ; দুধ "ফুটাইন 
পড়ি গেল, মসলা খানাইন পিশি লাও, পাঁওর পেক খানাইন ধই লাও--এইরূপ বাক্যগুলি 


- কেবল বস্তূটিব অন্নতা বুঝাইলেই বহুবচনাস্ত করিয়া! ব্যবহার করিবার নিয়ম। লাকড়ি * 


থানাইন ভিজি গেল্‌--ইহাঁয় অর্থ অল্লকয়েকথান| লাকুড়ি, তাহাও ভিজে গেল। চিনি খানা” 
ইন থাই লাও, অর্থ-_অল্প একটু চিনি বয়েছে, থেয়ে ফেল ইত্যাদি। 
দ্বিতীয়া বিভক্তি ।-_-“বে" বা ‘এরে’ বা ‘এ’ যথা-রাম বে, রাম এরে)" কিন্তু এ 
বিভক্তি কেবল সর্বনামেই ব্যবহৃত হয়, যথা--তানে. (ভারে ), এনে ( এঁরে ) ইত্যাদি। 
তৃতীয়! বিভক্তির দিয়া, দুয়ারা, হাতে, হাতাঁনে, র--এই কয়টি রূপ বথা,_ই কৰ্ম্ম আমার 
দুয়ারা হইত নায়, তারে দি লেখাই দিমু, রামর হাতানে পাঠাই দিমু, এই চিঠি আমার 








ৰ এ 
*- ইতৰ প্রাণীৰ বহুবচন ক্রিঘাঁপদ দেখিয! স্থির করিতে হয,---এই নিষম মকল স্থানে প্রচলিত নাই। যথা, 
এই গৃথে গরু যায় ব! গক যাইন, ও গক আয় বার গক আইন। এখানে প্রথম দৃষ্টান্ত বহবচনের, দ্বিতীয় দু্টান্ব 
খ্বকবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হুয়। 
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হাতে লেখা, ইথান কার লেখ| } কখন কখন বিশেষ্য পদে ‘এ’ বিভক্তি যোগ করিয়াও 
তৃতীয়ার বূপ হইয়া থাকে; যথা,--মুখে কথা! কও, হাতে কাজ কব। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 
তদ্‌ শব্দের অন্তে এ যোগ হয়; যথ|,--তানে ডাক। এ স্থলে তদ্‌ শব্বস্থানে সম্ত্রমাৰ্থে 
তা ও এ-কাব যোগে চন্দ্ৰবিন্দু স্থানে ন হইয়া তানে (তাহাকে) শব্দ নিষ্পন্ন হইল। 
চতুৰ্থী বিভক্তি-_রে ও নে, এই দুইটি বূপ ধারণ কবিয়া থাকে; যথা,--ফকিররে 
_ ভিক্ষা দেও, তানে বা তারে কিছু খাইবার দেও। ু 
‘ পঞ্চমী বিভক্তিৰ থাকি, তনে, তন, ত এই কষেকটি আকৃতি ; যথ|,--কই থাকি, কই 
* তনে, কইতন, ইত আও | অর্থ--কোথ| হইতে আস? সংস্কৃত ব্যাকরণে পঞ্চমী বিভক্তিতে 
যে ‘তসিল্‌’ প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে; এ তসিলেব তস্ভাগের সৃস্থানে নেবা ন হয়, 
অথবা স লোপ পায়; যথা,--গাছত লাম, গাছতনে লাম, গাছতন লাম, এখানে ‘বৃক্ষতঃ 
পদের অন্তম্থিত বিসর্ণের লোপ করিয়া বৃক্ষত বা গাছত শব্দ দীড়াইয়াছে। 
সপ্তমী বিভক্তিতে স্থানভেদে বিভক্তিলোপ বা-অস্ত্যবর্ণে এ অ, ৎ যোগ বা অন্ত্যবৰ্ণ 
হসস্তযুক্ত করিতে হয়; যথা,--বাজারে, বাজার বা বাজাব্‌ যাইমু; ঢাকায়, ঢাকাৎ বা ঢাকা 
গেছলাম;) বাড়ী বা বাডীৎ কোন্‌ দিন যাইবাঁয়? মাঁটীৎ বা মাঁটার মাঝে বইছ কেনে? 
এখানে মাটী শব্দেব অন্তে ত-কারের পর এ বা অ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। ঢাকাতে, 
বাভীতে, মাঁটাতে প্রভৃতি পদের তে বিভক্তির একার সংক্ষেপার্থ লোপ করিয়া ঢাকাত, 
বাঁড়ীৎ, মাটাৎ, এই পদগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছে ।- 
ক্রিযাবিশেষণ ।-_কোথায়--এই ক্রিয়াবিশেষণটি সংস্কৃত ক-শব্দের অপত্রংশ ৰই বা 
ক্কাই, এই ছুইটি রূপ ধাঁবণ করিয়! ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অথবা কোন্থান* কি খান, 
কিয়ান (খ লোপ পাইয়াছে), এই পদগুলিরও স্থানভেদে ব্যবহার হইয়া থাকে; 
_ যথা--কই যাও? ক্কাই$ যাও, কোন্খান যাও, কোনান যাও, কিখান যাও, কিয়ান 
যাও ইত্যাদি। সকাল সকাল, জলদি জলদি ( পারসী এ শব্দ হইতে ), চালাক করিয়া, 
তাড়াতাড়ি, ত্বরাত্বরি, শীগ্‌রি শীগরি, এইগুলির ব্যবহাব সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় 
“এবং অবিলম্বে অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “কোন্‌ দিন’ অর্থ__কবে, ‘কোন্‌ কালে’ 
অৰ্থ--কখন । কি রকম, কেয়ে, কি বকমে, কেমন লাখান ( কেমন লক্ষণ ), কেমলাহাম, 
কি লাখান, কি লাহান, কিলা (কি লাখানের স্নংকোচ ), এই গুলি প্রকার অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। এব (হিন্দি অবহু শব্দ হইতে উৎপন্ন ), এবতক্‌ ( অবতলক শব্দ হইতে উৎপন্ন ), 
এব পর্য্যন্ত, অখন পর্য্যন্ত, অথনতক, এইগুলি এখনে! অর্থে ব্যবহৃত হয়। অখন, এব্রা 
( এ বেল! ), অতিল (এ তিলে বা এ মুহূর্তে ), অথনেঃ অহনে, অনে (খ লোপ করিয়া) 





_ * খ লোপ কৰিয়া ‘কোনান! শবেবও স্থানভেদে প্রযোগ দেখা যায়। 
' '* খান শব্দে এখানে স্থান বুঝিতে হইবে। 
1 ইহার উচ্চারণ কবাই অৰ্থাৎ অন্তত বএ গাকার দিষ| ‘কোষ|ই ’ এইবপ উচ্ছারণ। 
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-এইগুলি এক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন ও তখন শব্দেৰ ব্যবহাবও যথেষ্টই আছে; 
যথা,__যখন আমি আইমু, তখন মন কৰিয়া দিও । | 
_ বিশেষ্য বিশেষণ ।--ভাল স্থানে “ভালা” এই হিন্দি শবের ব্যবহাব প্রায় সর্বত্রই দেখিতে 

পাওয়া যায়। মন্দ স্থানে মন্দ, মাঁদা, খরার, বুরা--এই কয়টিরই ব্যবহার দেখা যায়। কাল 
স্থানে কাল| ( বৰ্ণ অর্থে ), কালা স্থানে কাল ( বধির অর্থে), লম্বা স্থানে লাঁষা, বেঁটে স্থানে 
বাটি, ছোট স্থানে ছুট, চিকণ স্থানে হুক, শক্ত স্থানে শক্ত মজবুৎ ( পাবমী ) ডাট, দৃঢ স্থানে 
দঢ, কচি স্থানে কাচা ও কচমা হয়। ৷ 

কতকগুলি ডাকেব কথা ।--হাটইয্না মুরগী বিটইন বিস্তর, ভাগনাই মান্ষের বড 
কথা|; অন্না কচুর দীঘল লতা; ভাগ নাই বেটার নাম চাম্পা-- এই কথাগুলি ‘অসাৱরের 
তর্জন-গর্জন সাব’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লেখিবাঁর ভাগ নাই মিটাইবার আন্ধি-- 
কথাটি--কাঁজ করিবার সাধ্য নাই, নষ্ট কবিবাব ঠাঁকুব অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইবপ আৰও 
অনেক কথা আছে; অধিক উদ্ধত করা এ ক্ষেত্রে নিল্ৰয়োজন। 

লিপিপাঠ-বিষষে ছুই চারিটি কথা ।-_বিশুদ্ধ বাঙ্গাল| ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ 
করিবার সময়েও শ্রীহট্টবাসী কোন কোন শিক্ষিত লোকও দেশী উচ্চাঁরণটি ত্যাগ করিতে 
লজ্জা বোধ করিয়া আপন মানসিক দুর্বলতা পরিচয় দিয়া থাকেন; বিশেষতঃ ক থ 
এবং প ফ--এই বর্ণগুলি অর্দকদ্ধ স্বব-সংযোগে উচ্চাবণ করাই স্ৃধীব" মনীষাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলৌকেব কর্তব্য বলিয়া অনেকে মনে কবিষা থাকেন। এইবূপ উচ্চারণ 
যে পাঁবস্ত বৰ্ণমাল| হইতে বাঙ্গালায় সংক্রামিত হইয়াছে, এ কথা পূর্বেই বলা হইযাছে; 
পারস্ত- এ বর্ণের উচ্চাবণ অর্থকদ্ধ অর্থাৎ দস্তদ্বারা ওঠ স্পর্শ পূর্বক বর্ণের দস্তৌষঠ্য 
উচ্চাৰণ করাই নিয়ম, এই এ-বৰ্ণেব সংসর্গেই বাঙ্গাল! প-বর্ণেরও প্রবণ দুর্দশা ঘটিয়াছে । এই 
প্রকারে বাঙ্গালা খ-বর্ণও পাবস্ত বর্ণের সংসর্গবশতঃ এঁবপ বিক্কৃতভাবে উচ্চারিত হইয়া 


বিড়দিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
এ পর্য্যন্ত যাহ! বল! হইয়াছে, তাহা শ্রীহট্টেব কথিত ভাষা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। 


সেই কথিত ভাষা সহরেব উপবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যাইতে পারে;--(১) সহরবাসী 
কায়স্থদিগের ভাষা, (২) সহরবাসী সাহাদিগেব ভাষা, (৩) সহরবাসী মুসলমানদিগের 
ভাঁষা। কায়স্থ ও সাহাদ্দিগের ভাষার মধ্যে অল্পমাত্রই তফাৎ, কায়স্থের| যেখানে ভবিষ্যৎ 
কালে ক্রিয়ার অন্তে য়-প্রত্যয় কর্িদ্বা বলেন,--তুমি বাড়ীৎ যাইবায় কোন্‌ দিন? 
সাহারা সেখানে ও য়-এত্যয় স্থানে ই-প্রত্যয় করিয়া বলিষা থাকেন,--তুমি 
বাঁড়ীৎ যাইবাই কোন্‌ দিন? এইবপ “বাড়াৎ যাইতায় নি ম্যে (মিয়া )” স্থলে “বাড়ীৎ 
যাইতাই নি ম্যে?” “আইজ যাইতায় পাবতায় নায় (আজ যাইতে পাঁবিবে'না ) স্থলে 
আইজ যাইতাই পারতাই নায়, কইছলায় আই তান, আইলায় না দু* (যে) স্থলে কইছলাই 
+ ইংরেজি ]ব মত জ-বর্ণের উচ্চারণ সহরের সৰ্বত্ৰ সরবাবস্থাযই শুনিতে পাওয়! যায়। 
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আইতাই, আইলাই না ছু? (বলেছিলে আসবে, এলে না যে) ইত্যাদি। কায়স্থ 
ও সাহাঁদের ভাষার মধ্যে শব্দ উচ্চারণকাঁলে ধ্বনিপাত্রে (59097639892 ) কোন 
তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায না, কিন্ত মুসলমানদিগেব ও হিন্দুদিগের মধ্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
তফাৎ আছে; হিন্দুগণ ভবিষ্যৎ কালে যেখানে তায়, তাম, তা, ত প্রত্যয় যোগ করিয়া 
বলিবেন, পার্লতায় নায় ( পারবে না) অর্থাৎ গদেব প্রথমাংশে (89 syllabled) ধ্বনি 
( &০০০০৮ ) ৰাখিয়া উচ্চাবণ কবিবেন, গেখানে মুদলমানেবা পদের দ্বিতীয়াংশে ধ্বনি রাখিয়া 
বলিবেন--পার-তাঁয় নায়। এইরূপ হিন্দু বলিবেন,--পাঁর মু ( পাবব ), মুসলমান বলিবেন,--- 
পাব্মু; হিন্দু বলিবেন,_কর্রযু, মুসলমান বলিবেন,-_কর-মু। হিন্দু ও মুমলমানদের মধ্যে 
শবের বানান ও উচ্চারণগত প্রতেদও দেখিতে পাওয়া যায়; হিন্দু বলেন,-‘পয়স|’ ( স্থান- 
তেদে পৈস|ও ) বলিয়া থাকেন, মুসলমান,বলেন,--পার্নছা। কোন জিনিষেব দর জিজ্ঞাসা 
করিলে হিন্দু বিক্রেতা উত্তব দিবে,__এক ( পারসী এর ন্যায় ক-বর্ণের উচ্চারণ কবিতে হয়) 
পয়সা, মুসলমান উত্তর দিবে,_:এক পায়ছ|। হিন্দুবা র-ফলাব উচ্চারণ কবিয়া যেখানে 
বলিবেন,--প্রক্কতি, প্রসন্ন, প্রণাম, প্রমদা৮__মুসলমানেরা! সেখানে র-ফলার স্থলে হস্ত ব্‌ বা 
রেফ * দিয়া বলিবেন,_-পরকিবৃতি বা পৰ্কিৰ্ত্তি, পব্সন্ন বা পয, পর্ণাম বা পর্ণাম, 
পেব্ম্দ! ব| পেম'দ!। কিন্তু স্থশিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দুতে বড় এতট! তফাৎ দেখ! যায় না, 
এমন কি, অনেক স্থশিক্ষিত' মুসলমানের কথাও হিন্দুর কথার সঙ্গে তুলন| করিলে 
উচ্চারণগত বৈষম্য কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না। 

ীহট্টেব কথায় লিখিত কবিতাও অনেক দেখিতে পাওয়| যায় । সেই সব কবিতা বা গান 
সেকেলে লোকের মুখে এবং অশিক্ষিত আধুনিক লোকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। 
সমালোচনার জন্তু পরিশিষ্টে তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত কর! হইল, তাহাতেই শ্রীহট্রের 
বাঙ্গালার অনেকটা পরিচয় পাওয়! যাইবে এবং তাহা যে বাঙ্গাণ। ভ।ষাবই রূপবিশেষ 


"(আংশিক বিকৃতি সত্বেও ), এ কথা হুন্ম সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। 


মানব-ভাষা যে আবহ্মানকাঁল ক্রমে বিকার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, ইহ! একটা জালা 
মান সত্য। অনুসন্ধানে দেখ! যায়, বিকৃতি ক্রিয়াপদে বিভক্তি যোগ করিবার সময়েই ঘটিয়াছে 


এবং এইবপ বিক্কৃতি সুদুব অতীত কালে প্রায় সকল ভাষায়ই ঘটিয়াছিল। তবে কবে কিন্ধপে 


ঘটয়াছিল, তাহ! ঠিক করিয়া বলা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; ইতিহাস তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
আজও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং কখনও' যে হইবে, একপ আশাও জুদুরপরাহত। 
ভাষাবিজ্ঞান 200101087) যে সমস্ত প্রমাণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে) 
শুধু অনুমান প্রমাণেব উপর নির্ভর করিয়াই তাহার যাহা কিছু সিদ্ধান্ত । সেই তাষা-বিজ্ঞান 
এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখা যাউক ;-- 

- 1. “The shifting of ৪০০০০ and the vowel changes connected there- 


with are nowhere more distinctly traceable 00০0 70. the verb.” 
Ll 


২৬, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


ধ্বনিপরিবর্তন ও তৎসমন্ধীয় স্বৰবৰ্ণ পরিবর্তন ক্রিয়াপদে যতদুর স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, এমন আর কোন পদে দৃষ্ট হয় না। ৷ 

2. -গ্ৰখ ope of the individual languages seéms to have preserved the 
original stock of Aryan ০৮৮৪] form to 1ts full extent. The oldest 
Sanskrit seems to come nearest to Aryan. Greek has also been very con- 
Servative in one way ; 16 has lost hardly any thing that was original, but 
bas, like Latin, created a host of apparently ngw forms, some of whiohb 
still continue to baffle all attempts at an explanation.” 

কোন স্বতন্ত্ৰ ভাষাই মৌলিক আৰ্য্যভাষার ধাতুকপগুলি সম্পূৰ্ণৰূপে রক্ষা কবিতে পারে 
নাই । তন্মধ্যে পুবাতন সংস্কৃত ভাষা আধ্যভাষার অতি নিকটবর্তী হইয়াছিল। গ্ৰীক-ভাষা 
এক দিকে অত্যন্ত রক্ষণশীল বটে, ইহা মৌলিক সম্পত্তিব অতি অল্লাংশই ত্যাগ করিয়াছে 
মাত্ৰ, তথাপি ল্যাটিনেব মত আপাতনূতন তিঙন্ত কপ অনেকগুলি সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার 
কতকগুলি সাধন করিতে এ পর্য্যন্ত যত চেষ্ট৷ কবা হইতেছে, সমস্তই ব্যৰ্থ হইতেছে। 

8, “The differences thus exhibited by the different languages make 
ib 2 difficult task to determine which formations belong to the primitive 
Aryan stock and which where added at late periods,” 


বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রকাবের রূপ-ভেদ থাকাতে কোন্গুলি যে আদিম আর্ধ্যরাশিতুক্ত 
এবং কৌন্গুলি পববর্তী কালে যোগ কর! হইয়াছে, তাহা স্থির করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার 
হইয়৷ দীড়াইগাছে। 

শ্রীহট্টের কথায় ‘আমি যারাম’ (আমি যাইতেছি ) কথাটাব মধ্যে বাঙ্গালা ‘আমি’ পদ ও 
হিন্দি ‘যা রহ! হম্‌’ (উভয়ে মিলিয়া ‘ষা-বা-ম্‌’ পদ ), এই দুইয়েব মধ্যে বাঙ্গালা ‘আদি’ পদট। 
উঠ|[ইয়! দিয়! শুদ্ধ হিন্দি “যারাম+ পদটা ব্যবহার করিলেও ‘আমি যাইতেছি' এই অর্থেরই 
প্রতীতি হইবে; কারণ, 'যারাম' পদেব মধ্যে ‘যা-বহা’ 'যাইতেছি) ও ‘হম’ (আমি), এই দুইটি 
পদ সম্মিলিত বহিয়াছে। এখন ক্ৰমোন্নতির ন্যায় অনুসারে দেখা যায় যে, শ্রীহট্রের কথা স্থষ্টির 
সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হিন্দি কথাগুলি ছাটিয়! ফেলিয়াও অনেকগুলি রহিয়া গিয়াছিল, 
সেইগুলিও ক্ৰমে ছাট! হইয়া আসিতেছে; এখনও যে কয়েকট! রহিয়াছে, তাহ্লাতেই বিশুদ্ধ 
বাঙ্গাল! হইতে শ্রীহট্টের বাঙ্গাশার কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্য রক্ষিত হইয়াছে; কাজেই উহ! অন্তান্ত 
দেশীয় বাঙ্গালাব সঙ্গে দর্বতোভাবে মিনিতে"পাঁরে নাই। 

উপরিলিখিত বাক্যটির মধ্যে কোন্‌ পদটি মৌলিক ও কোন্‌ পদটি পরে প্রযুক্ত, তাহা স্থির 
করিবার জন্ত কেবল এই মাত্র অনুমান কর! যাইতে পারে যে, শ্রীহট্টের বাঁধালার মধ্যে অধি- 
কাংশই যখন বাঙ্গালা কথা, তখন হিন্দি কথাগুলি উহাতে অনেক পরেই প্রবেশ করিয়াছিল 
এবং উন্নতি স্তায় অনুসারে সেইগুলি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। এই অনুমান যদি সঙ্গত হয়, - 
তাহা হইলে শ্রীহট্টের ভাষ| বাঙ্গালা ভাষ! ভিন্ন অন্ত কোন ভাষা নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। নান! 


ধন ১৬২* ] দেশভৈদে বাঁঞাল।৷ ভাষার আকারভৈদ ২৬১ 


কাবণে জ্ৰীহুষ্টকে বাঙ্গালাভাষাভাষি-শ্ৰেণীভূক্ত না কবিয়া আসামভূক্ত করা হইয়াছে, সেই 
জন্য এই জেলার ভাষার "বঙ্গত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার কবিতে হুই একটি চিন্তাশীলকে সময় নময় 
কোমর বাধিয়া আসবে নামিতে দেখ! যায়। তীহাদেব যুক্তি এইকপ,_-গভর্মেন্ট যখন 
্ীহষ্টকে বঙ্গভাষাভাষি-শ্ৰেণীভুক্ত কবেন নাই, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীহট্টের ভাষা 
বঙ্গভাষা নহে।? এইবপ সিদ্ধান্ত সকলের গ্রহণীয় হইতে পাবে না। 

পূর্ববঙ্গ এক সময়ে আসাম প্রদেশের শাঁসনকর্তাব শাসনাধীন হইয়াছিল, তখন ত এইবপ 
বিকদ্ধ সিদ্ধান্ত কেহ করেন নাই শ্রীহট্টকে বন্গ-ভাষাঁভাষী জেলাসমূহেব ভিতব হইতে বহিস্কৃত 
করিয়া আদামী-ভাষা-ভাষী জেলাগুলির ভিতরে জোঁৰ করিয়া ঢুকাইয়| দেওয়া হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাহার সুন্ম কারণ ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই। শ্রীহট্টের কথায় লিখিত 
সাহিত্য-গ্রন্থেরও একেবাবে অসদ্ভাব নাই৷. “মনদার পাঁচালী” বা ‘পদ্মাপুরাণ’ পাঠ করিলে 
শ্রীহট্রের কথাব পবিচয় অনেকট। পাঁওয়া যাইবে, উহ! বাঙ্গালা, কি অন্ত কোন ভাষা, এ 


পুরাঁণই তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে) উহার প্রতি পদেই শ্রীহট্রের মৌলিক ও পবিবর্তিত ' 


কথাগুলি জড়িত রহিয়াছে । তদ্ভিন্ন অনেকগুলি জাদুমন্ত্র, সাপের মন্ত্র ও ভূতেব মন্ত্র 
রহিয়াছে, তাহাতেও শ্রীহট্রের কথা অনেকগুলি পাওয়! যায়। পুবাতন দলিল-পত্র আলোচনা 
কবিলেও দেখা! যায়, মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্রের কথার বুকনি রহিয়াছে। অনেকগুলি গল্পও 
ব্রাবাহিকক্রমে কথিত হইয়া আদিতেছে। তাহাতেও এই জেলাব আদিম ভাষার পরিচয় 
বিশদভাবে পাওয়া যায়।' পাঠক মহাঁশয়কে অনুরোধ করি, যেন বিশেষ মনোযোগের সহিত 
উল্লিখিত রচনাগুলি আলোচনা করেন, পরিশিষ্টে তাহাব কতকগুলি উদ্ধৃত কর! হইল । 

সুশিক্ষিত লোকেব মধ্যেও কেহ কেহ আপন যুক্তিব বলে শ্রীহট্রের ভাষাকে আসামী 
ভাষামূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন ! একজন পৰিচিত শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন-- 

“The Aboms subjugated the ০০00 7) the begining of the 13th 
century,” 

এই শতাব্দীতে কিন্ত অহমেবা আসামের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিল বলিয়া 
প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন গ্রীহষ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি বাঁগ্য স্বাধীন ছিল। যাহা হউক, উপরে 
উদ্ধত বাক্যটিব বলে অথবা! There 18 & place in Sylhet known as Assampara, 
ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শীহট্ৰের ভাষ! যে পূৰ্ব্বে আসামী ভাষা ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত ন! করিয়া, 
ববং শীহট্রের ভাষার মধ্যে আসামী ভাষার ধাতুৰপেব বা! শব্দরূপের ভেল মিশ্রণের বাহুল্য 


দেখাইয়! যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্তে ততট। - 


দোষ মনে হইত ন|। একমাত্র স স্থানে হ উচ্চাবণ করা, তাহ| শুধু শ্রীহট্রের কেন, ঢাকা, 
ময়নসিংহ, ববিশান, ফরিদপুর, নওয়াখালী প্রভৃতি পূর্ববদ্ধের প্রায়, সমস্ত জেলাতেই এই 
দৌষটুকু দেখিতে পাওয়! যায়; কিন্তু আসামীর সহিত এইরূপ ছুই একটি বর্ণের উচ্চ রণসাম্য 
ধরিয়া, এক শ্রীহট্টের ভাষাকে আসামী-মুলক বলিতে যাওয়! স্ুবিবেচনার পরিচায়ক নহে। 


দ্‌ 


২৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখা 


সুযোগ্য ‘সুরম|’-সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! উপযুক্তই 
হইয়াছে; কারণ, শ্রীহট্টে যেমন “আসাম পাড৷” আছে, তেমনি “সণিপুরী পাড়া,ও আছে 
এবং ‘ফিরিঙ্গী পাডা’ বলিয়াও একটা পাঁড। কাঁলীঘাটে-বহুদিন হইল ছিল; অতএব শ্রীহট্টের 


ভাষা ‘পূৰ্বে তিনটা ভাষা-মিশ্রিত একট! কিন্ত,তকিমাকার ভাষ! ছিল’, এইরূপ না বলিয়া . 


কেবল আসামী ভাষাকেই প্রাধান্য প্রদান কব! সমীচীন হয় নাই । 
প্রস্তাবিত বিষয়টি এতাঁধিক বিস্তার -করা এ ক্ষেত্রে নিশ্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, এই- 
থানেই ইহার উপসংহাৰ কর! গেল। 


পৰিশিষ্ট 
[ লিখিত ভাষায কযেকটি পদাবলী ] 


সুবল! বল বল বল বাই (দেখি) = * 
কেমন আছে কমগিনী,রাই । 
আমি যাব কাবণে বৃন্দাবনে রে সুবল! 
০-  কৰ্দিয়া সদায় বেড়াই ॥ 
- গিয়/ছিলাম মানসাঁগরে 
রৈলাম রাইষেব চৰণ ধৰে, 
নয়ন তোলে চাইল সে রাই । 
আমাব ছিল আশা দিল দাগ! 
(নিরাশ করিল) রে সবল! 
আমার আব পীরিতে কাৰ্য্য নাই ॥ 
‘৷ 


-মননমদার পাঁচালী হইতে উদ্ধৃত 


[ লিখিত ভাষা ] 
শুন গো মন্তসা মাও গো! 

ৰ মাও আরে মহাদেবের বী ! 
মোর মনে হেন লয় গে! 
শিতল গল পি (পান কবি)। 
বৈশাখ মাঁসেতে মীও গো! 
মাও আরে লখাইরে কৈল বিয়া 
কালরাত্রি খাইল প্রভু লোহাব বাসর গিয়া । 
বাম কল! কাটিয়া মাও গো 
মাও আবে ভেকয়! (ভেলা) বাঁধাইলু 
ইষ্ট মিত্র ভাই বন্ধু ফিবিয়| না চাইলু। 

# # ৰব bl 
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দেশভেদে বাঙ্গাল! ভাষার আঁকাঁরভেদ 


সুন্দরী দেশে যায় রে বিপুল! দেশে যায়। 
নেতাঁব সহিতে দুঃখ ভাবইন মনসায় || 
ছয় কুমার সোয়াবী হইল! ছয় ডিঙ্গার উপর । 
চন্ত্রধর সোয়ারী হৈল! ডিঙ্গ| মধুকৰ ॥ 

ক এ কী চি 


—— দি 


সাবিভ্রীব্রতকথ! হইতে উদ্ধত -' 


[ অপেক্ষাকৃত আধুনিক লিখিত ভাষ! ] 
পৃথিবীতে ছিল! অশ্বপতি নববর। 
পুত্ৰহীন হুইয়া দুঃখিত বিস্তব ॥ 
বহু দ্বিন কৈলা তাই শিব আবাধন৷ । 
জনমিলা কন্ত| এক বপে অনুপম! ॥ 
দেখিয়! কন্যাঁব মুখ রাজা অশ্বপতি | 
রাখিল| সাবিত্রী-নাম হয়ে হর্ষ অতি ॥ 
কি বলিব তাঁব গুণ বিশুদ্ধাচারিণী। 
সর্বশীন্ত্রবিশীরদা মধুবভাষিণী ॥ 
দিনে দিনে বাঢ়ে কন্ত! যেন শুরু শশি। 
বিবাঁহসময় ক্রমে দেখা দিল আসি ৷৷ 
একদা! সমবয়সী সহচবী সনে 
সানন্দে ভ্রমেণ তিনি রথ আবোহণে ৷৷ 
ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে গেলা মুনিব আশ্রম ৷ 
দেখিল! তথায় নান! দৃশ্য মনোঁবম ॥ 
মুনিপুত্ৰ সহ এক রাজার সন্তান । 
খেলে অতি পরিপাটী কূপে রূপবান্‌ ৷ 
তাঁব রূপে বিমোহিতা হৈল! রাজসুতা। 


= 


_ জিজ্ঞাসিলা মুনি স্থানে ইহার বাবতা ॥ 
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কথিত ভাষায় কষেকটি পদাবলী 


১ 


শিব আইল রে আইল রে ভাঙ্গড ( ভাং খুব ) বিনোদিয়া । 

বম্‌ বম্‌ বব বম্‌ খ্রিমিক্‌ খ্ৰিমিক্‌ শিবে ডুম্বুব বাজ|ইয়া ॥ 
বুষে ভর করিয়া শিবে শিঙ্গায় দিল সাড়া । 

সকল কুচুণীয়ে বলে আইল ভাঁঞ্জেড়া (ভাংখুর ) ৷ 

হীরা কুচুণীরে আমি মেনাইল হাত ৷ 

হস্তে ভব করিয়া রে লামিলা ভোলানাথ ॥ 
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২ 


শিব বাহির হো, বাহির হো । 
বাহির হো রে গণাইর (গণেশের ) বাঁপ। 
* গৌরী আসি লাগাল পাইব তোর। . . 
শিব তুইনি গনাইর বাপ? 
তোর জটার মাঝে সাপ 
তোর সাপে ধরে ফণা। 
এমন ভাঙ্গড়েব ঘরে বঞ্চে কোন জনা ? 
শিবে আধারি (মালার আধাব ) বিচারে, ( দেখে ), 
ঝুলুন! (ঝুলি ) বিচারে, 
ভাং না পাইল তাঁৎ (তাহাতে ) ন 
ঘস ঘস্‌ ঘস্‌ ঘসাব ঘসার ৰ 
কাটল ভাঙ্গের গাঁছ। 
A. = ৬১৩ 
শিব সখিং থিঙ্গা 
আমার শিব নাথিং থিম, 
| ক্ষণ কে (ক্ষণে ) বাজায় কনক ডুম্বূব 
- ক্ষণ কে বাজায় শিলগা। 


ৰ 





কথিত ভাষায় একটি সাঁরী 


সর লনী হাতে লৈয়া ডাকে তোর মায়। 
যাদু বে হরিধন আয় ঘরে আয়। _ 


পপ 


কথিত ভাষায় একটি গল্প 


এক জন রাজা আছ ; রাজা বাঁজনভায় বইছইন্‌, এমন সময় একটা পাখী আইল; 
এক জন গণকও এই সভায় আছলা ; গণকরে রাজায় জিগাইল| (জিজ্ঞাস! কবিলেন ),-- 
এ গাখীটা কিজাঁৎ ? গণকে কহিলা =এইটাব নাম বিক্রমপাখী; এই পাখী রাজা সকলে 
শিকার করতা পাইন না (পারেন না), এ পাখীর মাংস খাইতে খুব ভাল। রাজায় কহিল, 
এই পাঁখীটা আমি মাবমু,--কহিয়াই বন্দুক লইয়া ঘুডার উপরে উঠলা, আর যে গাছে. 
পাখী বই ছিল, হেই গাছের তলে তাইন গেলা, পরে পাখীটা উড়া দিয়া কতক খান দূর 
গিয়া আর এক গাছে বইল, তাব পরে রাজ! হেইখানেও গেলা, পরে হেই খান থাকিও 
উড়। দিয়া পাখীট! গিয়া আর এক গাছে বইল, হেইধানে রাজা যাইতেই পাঁখীটা এক রাক্ষসের ' 


& 


সন ১৩২০ ] দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষাৰ আকাঁরভেদ ২৬৫ 


প্ূপ ধবিয়া রাজীরে গিলি লাইগ (গিলে ফেলিল )। পৰে প্র রাঁজাৰ কপ ধৰিয়া বাক্ষদটা 
ঘুড়ার উপরে উঠি গেল, উঠিয়| বন্দুক হাতে লইয়! রাজার বাঁড়ীবাধ (বাঁভীব বাগে ) পথ 
দিল (চগিল)। হেই খানে গিয়া হাবিয়া (সারিয়া) কহিল যে, পাখী মাবতাম 
পারলাম না; উ কথা কহিয়া বাঁজসিংহাসনে উঠি বই গেল, আর ঘুডাটা নিয়া আর এক 
জনে আন্ত্যবলে বাখি দিল। এই গরামেব মাঝে পতি (প্রতি ) রাইতই মানুষ এক একজন 
পাওয়া যায় না, হারাই যায়; এ আইয়া কয়,_-আমাঁব বাঁড়ীব একজন মানুষ আইজ 
নাই, হেও আইয়া কয়,--আমার বাড়ীব এক জন নাই $--উ লাখান ( এই রকম ) পর্তি দিন 
আইয়া আইয়| মানুষে খবর দেয়। রাজায় এই কথ! হুনিয়| কহিলা,_-পাহার! দিয়া দেখ, 
কাই যায় ( কই যায় ) মানুষ। 

এই রাজার একটি মাইয়া ও একটি ছেলিয়! আছে, এক দিন রাজমাইয়া বাহার বাড়ীর 
পুক্করিনীতে হিনান হোন _ন্নান) করতা যাইন, এমন সমধ হেই খুডায় ডাকিয়| কহিল,-- 
ওগো বাজমাইয়া ! হুনি যাও। বাঁজমাইযায় এই কথ| হুনিয়৷ আগুবনে গিয়| মুকুব দিই 
(উকি দিয়া) দেখলা, মান্য নাই, খালি একটা! ঘুড। আছে। তাইন তখন ফিরিয়া আইয়া 
হিনান কবত! গেলা গিয়। ) হিনান করিয়া আইবার সময় ফিরিবাব (আবাব) ঘুডায় ডাকিয়া 
কহিল, __রাঁজমাইয়।! হুনি যাও | তাইন এই বাঁরত গিষ। ঘরে মুকুব দিয়! দেখনা, ঘরে মানুষ 
নাই। খালি ওঁ ঘুডাটা আছে। তাইন ঘবর ভিতরে ডাকিয়া জিগাইল|,-- কে ডাকলায় 
আমারে? ঘুভায় উত্তব দিল,_-আমি ডাঁকৃছি। রালমাইয়ায় কহিল|,--কিয়েব লাগি ডাকছ 
কও। ঘুড়ায় কহিল,_-এই রাজা তোমাব বাপ নায় (নহে), এ বাক্ষদ, তোমবা ভাইয়ে ভোইনে 
এ দেশ থাকি ভাগিয়া যাঁওগি, নাইলে তোমবারে খাইলাইব। রাজমাইয়া এই কথা শুনিয়! 
ডরাইয়া জিগাইলা,_-তে আমর! কি লেখান ভাগতাঁম? ঘুডাঁয় কহিল,_আইজ বাইত, 
সকল মানুষ ঘুমাইলে আমাৰ এইখানে তোমরা আইও । রাজমাইয়া এই কথ! হুনিয়া 
বাডীত গিয়া তান ভাইর কাছে ও কথা কহিল! যে, শুন্ছনি দাদা! এইন্‌ বুলে ( নাকি 
লোকে বলে ), আঁমরার পিতা নাঁয়। ভাইয়ে কহিলী,_-কিতা কও, বাবা নাতে এইন কে? 
ভোঁইনে কহিলা,২-এইন রাক্ষস । ভাইয়ে উত্তর দিলা,_রাঁক্ষল কি লেখনে জানলায় ? ভোইনে 
কহিলা,_গুন্ছ না নি, মানষে পর্তেক বোজ আইয়া যে কয়, তাঁর বাড়ীতে আইজ একজন 
নাই? তার বাদে (তা ছাঁডা) আইজকয়| ( আজকে ) আমি বাহারবাড়ীব পুকৃরীতে 
হিনাঁন করতাম গেছলাঁম, ঘুডায় আমারে ডাকিয়া কহিল যে, এই রাজা আমরাঁব বাবা নায়, 
এ রাক্ষস ; আমরার বাবারে এ খাইলাইছে। ঘুভায় কহিছে, আইজ সকল মানুষ ঘুমাইলে 
আমরা ছুই জনে তাব কাছে যাইতাঁম। ভাইয়ে এই কথা শুনিয়া! কহিল|,---তে চল যাই, 
আমি আগে ঘুমাই গিয়া, তুমি আমারে জাগাইয়া দিও ৷ তার পরে তারা ছুই জনে খাওয়া 
দাওয়| করিয়। হারিয়া রাজার ছেলিয়া ঘুমাই বইলা, আর মাইয়া জাগিয়া রইলা। তাব পরে 
অনেক রাত্র হইল, তখন সকল মানুষ ঘুমাই রহিছইন্‌। রাজমাইয়ায় মনে করলা, এখনই 
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খাইবার সময় হইছে; এই তান ভাইরে জাগাইতা গেল! ; গিয়! কহিল|,--ভাই, উঠি যাও। 
তাইন জাগিয়! উঠলা, উঠিয়া সাঁবিয়া, কহিল|--দিদী! আমারে কিয়ের লাগি জাগাইলায়? 
মাইয়ায কহিল|--তোমাব কি হেই কথাটা মনে নাই? ভাইয়ে কইলা,--ই হ্‌, মনে আছে, 
চল চল, যাই গিয়া । এই কথা কহিযা হুই জন বাহির হল|, ছুই জনই আস্তবলে গেলা, 
পরে খুড়ায় কহিল-_-তোমর! আইছ নাকি? তারা কহিলা-ই, আইছি, কিতা করতাম 
ক্ষও। ঘুডায় কহিল,--তোঁমরা এই দেশ ছাড়ি দি যাও গি। তার! কহিলা,--কি লেখান 
যাইতাম? খুডায় কহিল-- আঁমাঁব পিঠিতে উঠ, আমি তোমবারে লইয়| যাইমুগি। কহিতেই 
তাঁবা ছুই জন ঘুডাব উপরে উঠি গেলা, আর ঘুভায় লইয়া চল্ল। যাইতে যাইতে অনেক দূর 
এই রাজাব দেশ ছাড়াইয়| আর এক রাঁগার দেশে গেল গিয়া। এমন সময় বাজার পূয়ায় 
(পুত্ৰে ) কইল1,__দিদী ! আমার জলতিরাষ হইছে, জল খাইমু।, রাজকন্তায়ি কইলা,-- 
একটুকক্ষণ থাক। তাইন কইলা,-না, গলা শুকাই গেছে। ঘুডাঁয় তখন কহিল,--সামনে 
জল আছে, এঁ যে এক বাডী দেখ! যায়, ওখানে গেলেই জল পাইমু; এই বাজীতে এক 
য়াক্ষসী থাকে, গেলেই সে জল দিব, তোঁমবা! হেই জল খাইও না, কহিও কি, আমরা এই 
জল থাই না, তোমার গল্লাদট! দেও, আঁমবা জল তুলি আনমু। গল্লাস দিলে পরে তোমরা 
জল আনিয়া! খাইও। তার পবে বাক্ষপী তোমরার লগে কুটুম্বিতা কবব, তোমবাঁবে কইব-- 
তোমরা আমার ভোইনপুৎ ভোইনবী, বহুৎ দিনে তোঁমবাবে দেখলাম, তোমরা আইজ 
আমাৰ এইখানে থাক। তোমরা কহিও,--থাকতাম পারি, কিন্ত তুমি বাহাবে থাকবাষ, 
আমরা ঘবে থাঁকমু আর আমরার ঘুডা তোমার ধাইরে ( দাওয়ায় ) থাকব, তা হইলে 
থাকতাম গারি। এই কথা কইতে কইতে তাঁব! রাক্ষসনীর বাড়ীতে আঁইযা পছিল। দেখিয়া 
রাক্ষদনী কহিল,শাঁ। আমাব ভোইনপুৎ ভোইনবীএ আইছে দেখি! আ! বছৎদিনে 
তোমবারে দেখলাম ৷ বাঁজীবপুয়ায় জল চাইল বাদে বাক্ষসনী যে জল আনিয়া দিল, হেই 
জল তাঁরা পালাই দ্বিষা নিজে জগ আনিয়া খাইল, তাব পৰে তাঁরা ঘুভার উপরে উঠিয়া যাইত 
গিয়া চাইল, পবে বাক্ষদনী তাবাঁর ইচ্ছা মতে তাঁবারে ইদিন তার বাড়ীত রাখল। * * * 
উল্লিখিত রচনাগুলি আলোচন! কবিয়া আমর! দেখিতে পাই যে, শ্ৰীহট্ৰেব বিশুদ্ধ বাঙ্গালা 
ভাঁষাট! বহুকাল পূর্বে সংসর্গদোষে আপনা নিৰ্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া আপনাকে 
যে একট! কিস্তৃতকিমাঁকার সাজাইয়া তুলিয়াছিল, সেই অদ্ভুত মূর্তিটি বর্তমান সময়ে অনেকটা 
পাঁলিস হইয়া আসিয়াছে; আধুনিক রচনাগুলি পুরাতন রচনাগুলির সঙ্গে পাশাপাশি 
রাখিয়া স্থক্মবূপে পৰ্য্যবেক্ষণ কবিলে উক্ত সিদ্ধান্তটির সত্যত! স্বতই প্রতীয়মান হইবে । 


ডীকুঞ্জকিশোর চৌধুরী 


৫৮ 


বেদের সংহিতীভাঁগে অধৈতবাদ 


ৰ বঙ্গীধ-সাহিত্য-গবিষপ্রণত্ত ১৩১৯ মালৈব “বীরের পাঁডে পুরক্কারে”ব জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত* হয। 
প্রবন্ধের বিষয় “বেদের সংহিতাভীগে অদ্বৈতবাদ” | “অদ্বৈতবাঁ?” ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কগাঁচার্য্যেব নামেই 
পবিচিত। অনেক যুরোপীঘ পণ্ডিত এবং এ দেশেও অনেকে মনে কৰেন, "অদ্বৈতবাদ" শঙ্করাচার্য্যের স্বকীয় 
স্বতন্ত্ৰ ধর্মমত, তিনি ইহা উপনিষদেব দোহাই দিযা চালাইযাছেন মাত্র, বাস্তবিক বেদ, কি উপনিষৎ তাহার 
প্রবর্তিত অদ্বৈত বাঁদে পবিপোঁষক নহে কিন্তু বৰ্ত্তমান জাৰ্ম্মাণদবেশীয় পণ্ডিত ডিউগন তাহার, “Philosophy 
of the Upanishads” গ্ৰন্থে প্ৰধান মনি উপনিষৎ-গ্স্থ আলোচনা কবিধ! দেখাইযাছেন, পৰ্ঠপনিষদের পন্যিদের ধৰ্ম্মত 


শঙ্করেব মত হইতে বিভিন্ন নহে। আজ পর্যন্ত বেদের নংহিতাভাগেব সহিত শঙ্কব-মতেব কতদুব মিল আছে, 


তাহাৰ কোন বিশেষ আলে!চন| হয দাই, সুতরাং সাহিত্য-পবিষদের এই বিষয়-নিৰ্ব্বাচন নিতান্ত সময়োপ- 
যোগী ও সমীচীন হইযাছে, সন্দেহ লাই । বিষযেব গুকত্ব বিবেচনা য, উপস্থিত ক্ষত প্রবন্ধে উহার সম্যক আলোচনা 
সম্ভবপর হয নাই, তবে ইহ।তে বেদের সংহিতা ভাগের প্রধান প্রধান দার্শনিক চিন্তাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিযা তাহার 
সহিত শঙ্কব-মতেব তুলনা করাব সামান্য চেষ্টা হইযাছে। প্রবন্ধকার আশ কৰবেন, যৌগ্যতর ব্যক্তিগণ 
এ বিষয়েব যথোপযুক্ত অআলোচন| করিবেন। ] 


অদ্বৈতবাঁদ কি? 


হিন্দু জাতির সাধনায় ধর্মসন্বদ্বীয় শান্ধ ছুই-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ।_-একভাগের নাম 
“জ্ঞানকাও”, অপব ভাগের নাম “কর্মকাণ্ড” । হিন্দুদেৰ আদিম শান্ত বেদ এই দ্বিভাগায়ক। 
বিশ্বজগতেব উৎপত্তি-স্থিতি-লয়াদিবিষয়ক সমগ্রতঃ ব্যাখ্যান ও সমাধান “জ্ঞানকাঁণ্ডে”্র 
অন্তৰ্গত, এই ভাগকে বিশেষতঃ দর্শনভাগও বলা যাইতে পারে । আর মানুষের যাহা কিছু 
ইতিকর্তব্য আছে, তাহার নির্ণয়, ব্যাখ্যা ও সমাধান করা আনুষ্ঠানিক ভাগ বাঁ “কর্মকাণ্ডের” 
বিষয় । হিন্দুব ধৰ্ম্মে যেমন জ্ঞান ও কৰ্ম্ম প্রম্পব অর্গাঙ্গি ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, সেরূপ ধৰ্ম্মান্ত্ৰেও এই 
ছুই ভাগ পরস্পর অঙ্গাগিভাবে (09188010811) সম্বন্ধযুক্ত, একের অভাবে অন্ত ভাগ অসফল 
ও অসম্পূর্ণ। পাশ্চাত্য জ্ঞানচচ্চায় কৰ্ম্মবিষয়ক ভাগে নীতিশান্ত (08৮5৪), সমাজতত্ব 
(Sociology), বাজনীতিশান্ত্ৰ (P০lii০৪), ধৰ্ম্মশান্ত (Seience 0f Religion) প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইয়াছে; আব জ্ঞানকাঁণ্ডে দর্শন (60110807105) অধ্যাত্মশাস্ত্ৰ (eta০h১3৷০৪) প্রভৃতি শান্তের 
উদ্ভব। তীঁহাদেব অনেকেরই মতে এ সকল শাস্ত্ৰ পরম্পব অল্গানিভাবে সম্বন্ধযুক্ত নহে, 
প্রত্যেকেই নিরপেক্ষভাবে আলোচিত হইতে পাবে ও হুইয়াছে। 

“অদ্বৈতবাদ” বলিতে হিন্দুদের সেই জ্ঞানকও বা দর্শন্ভাগের সিদ্ধান্তবিশেষকে না 
সেই সিদ্ধান্তে এক অদ্বিতীয় বস্তই তত্বকূপে নির্ণীত হইয়াছেন। একমাত্র সত্তাই সত্য, 
তাহা হইতে দ্বিতীয় আর কিছু নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদের মুলস্থত্র। ইহা বিবৃত ও প্রমাণিত 
করিবার অন্ত কি পদ্ধতি গ্রহণ করা৷ হইয়াছে, তাহা যুরোগীয় আধুনিক চিদ্বেকত্বৰাদ 


২৬৮ মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


( Idenlistic Monism ) নামক অম্বৈতসিদ্ধান্ত-বিশেষ হইতে সংক্ষেপতঃ উদ্ধত কবিয়| .' 


ভারতীয় প্অদবৈতবাঁদের” সমাধানসমূহ নিয়ে বিবৃত করিতেছি। 
ট য়ুরোপীয় আধুনিক চিদেকত্ববাদ সী 


+ *চিদেকত্ববাদ” বা 1[09811556 110752 জাৰ্ম্মাণ দেশীয় দার্শনিক মহাত্ম! হিগেলের নামেই 
বিশেষ পবিচিত। কিন্তু এইপ্রকাব চিন্তা অন্যতম জৰ্ম্মাণ পণ্ডিত কাণ্টের পর হইতেই 
জার্মীণদেশে প্রচলিত হয় এবং হিগেলের পবেও জন্ম্মলীতে এবং বর্তমানে ইংলণ্ড ও 
আমেবিকাঁতে বিশেষভাবে চলিতেছে । তাঁহাদের মতে এক অনন্ত ও নিবপেক্ষ চিৎপদার্থ 
হইতে" এই জগত্প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে) নতুবা এই জগত্প্রপঞ্চ আমাদেব সাপেক্ষক ক্ষুদ্র 
চৈতন্তেব দ্বারা জ্ঞাত’ হইত ন|। আপাতদৃষ্টিতে এই দৃশ্যমান পদার্থপ্রপঞ্চকে ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত কবা! যায়; যথা, চৈতন্য ও জড। যদিও এই চৈতন্য ও জড়পদার্থ পবম্পর 
বিপরীতধর্মযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, ইহার! পরস্পরের উপর 
‘কাখ্য বিস্তার করিতে পাবে। জভ চৈতন্ঠেব দ্বারা -“জ্ঞাত” হইতেছে, চৈতন্তও ইচ্ছাশক্তি 
দ্বারা জড়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। পরস্পর বিকন্বধর্মম পদার্থের এবপ অন্তোন্তে 
ক্রিয়াকাতিত্ব-শক্তি অত্যন্ত রহস্তময়। জ্ঞান-ক্রিয়ার এই সমস্তাব সমাধান করিতে হইলে 
বলিতে হইবে যে, এই দৃশ্যমান জগৎ--যাহ| জড বলিয়া খ্যাত, তাহা প্রথমে কোন চৈতন্ত 
হইতে চৈতন্তের নিয়মানুদারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আমাদেব চৈত্ন্ত-শক্তি ক্ষুদ্র হইলেও সেই 
চৈতন্য-শক্তি হইতে অভিন্ন, তাঁহাঁতেই যূল-চৈতন্ত হইতে অভিব্যক্ত এই জগৎ আমাদেব ক্ষুদ্ৰ 
চৈতন্তদ্বাব! গৃহীত অর্থাৎ জ্ঞাত হইতেছে। জগতেব আদ্দিকারণ চৈতন্য, তাহা যে অন 
মান দ্বার! সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা! নহে; ইহা স্বীকার্য্য ব! (6০969 18০)রূপে গ্রহণ 


'করিতে হইবে, তাহা না.করিলে 'জ্ঞানকার্ধ্যের ব্যাখ্যা হয় ন|। যাহা জ্ঞানের মূলে, তাহ! 


৫ 


সৃষ্টির মূলেও থাকিবে । 
অন্ত ভাবে দেখিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাঁয়। মনে ককন, আমার হাতে যে 
"ফুলটি আছে, তাহাব রং, বূপ, গন্ধ, আকৃতি, কঠিনত্ব প্রভৃতি কতকগুলি গুণমাত্র -আমার মন 
ইন্জিয়দ্বারে গ্রহণ কবিয়! বাঁহিবে ফুলের অস্তিত্ব অন্থভব করিতেছে । এই কয়েকটি গুণ ভিন্ন 
এই ফুলের অন্ত কিছু আমার দ্বাবা গৃহীত হইতেছে না । আর একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা 
যায়, ইহারা আমার মনোদ্বাবা গৃহীত হইতেছে বলিয়া এই ফুলের অস্তিত্ব আঁমাঁর নিকট 
আছে; স্বৃতরাং এই ফুলের অস্তিত্ব অন্ততঃ আমাৰ নিকট আমার মনেব উপর 
নির্ভর করে। আমাব মন না থাকিলে ইহার অস্তিত্ব আমাৰ কাছে থাকিত না। সুতবাং 
এই ফুল আমার মনের দ্বারা সুষ্ট মাত্র। কিন্তু'অন্ত দিকে এই ফুল ত আঁমাঁব মনের কল্পনামাত্র 
বলিয়াও বোধ হয় না। ইহাব বাস্তব অস্তিত্ব বাহিরে বর্তমান আছে। আমার মন বিনষ্ট 
হইয়া ' গেলেও ইহা থাকে ও থাকিবে, এপ্রকাঁব ধারণ| ত আমার আছে। সুতরাং এই 


Nw" 


UN, 


সন ১৩২০] বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ ২৬৯ 


ফুল সম্বন্ধে আমাব জ্ঞান=আআঁমাব মনঃস্থষ্ট কতকগুলি গুণ + ইহা বাহিরে আছে, এই 
জ্ঞান। এই প্রকাবে সমস্ত জড়জগৎ আমার মত চৈতন্তযুক্ত জীবগণের মনোগ্রাহা ও মনঃ- 


হৃষ্ট, তবে মনের বাহিবে অস্তিত্বযুক্ত এই ধারণাব লোপ আমাদের কাহারও হয় না। 


সুতরাং মনঃস্থষ্ট হইয়াও আমাদের মনের বাহিবে আছে, এই ভাব কোথা হইতে আমে? 
ইহার একমাত্র মীমাংসা এই যে, ইহা মনঃস্থষ্ট সত্য,-কিন্ত শুধু আমাদের মনঃহৃষ্ট নহে, 
ইহা এক অনন্ত নিবপেক্ষ মনের স্থষ্ট) এ জন্তই মনের সষ্টমাত্র হইলেও আমাদের মনের 
বাহিরে বলিয়া বোধ হয়) কাঁব্ণ, ইহা এক নিত্য অনন্ত মনে সৃষ্ট ও ধৃত আছে। সেই 
নিত্য অনন্ত মনোময়ই ঈশ্বর । ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই একমাত্র যুক্তিযুক্ত প্ৰমাণ| 
অতএব দেখা গেল, এই জগৎ জ্ঞানস্থষ্ট, জ্ঞানেৰ ব্যাপার মাত্র। সুতবাং. জগৎ 
সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও ক্ৰম আমাদের জ্ঞানেব প্রক্রিয়া ও ক্রমের অনুরূপ । আমাদের জ্ঞান- 
ব্যাপারেব বিশ্লেষণ করিলেই জ্ঞানের নিয়ম ও ক্রম পাঁওয়া যায়। এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমি 
আছি, এই অহং-প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা মৌলিক, এই অহং-প্রত্যয় সকল জ্ঞানকার্যেই সামান্ত* 


-ভাবে আছে। আমি যখন দেখি, শুনি, চিন্তা কবি বা যখন সচৈতগ্ত আছি মনে কবি, 


তখন আমার “আমি” এই জ্ঞান লাগিয়াই আছে। ভাবন! মাত্র থাকিলেই আমি-ভাব 
ছাড়ান যায় না। এই যে ‘আমি’-ভাব বা আমার অস্তিত্বজ্ঞান, ইহা আমাব জ্ঞানমাত্র থাকিলেই 
আছে। যদি আমি মনে করি যে, আমার আব কোনও জ্ঞান নাই, তখনও আমার জ্ঞান- 
মাত্র আছে এবং সেই ' ক্ষুদ্র জ্ঞানটুকু ‘অহং’ জ্ঞানমান্র। স্নৃতবাং তথন জ্ঞান ও অস্তিত্ব 
মূলতঃ এক অভিন্ন জিনিস । এই আকারের অন্তান্ যুক্তি দেখাইয়া হিগেল সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন, 
জ্ঞানেব শুদ্ধাবস্থা অর্থাৎ,জ্ঞানমাত্র ও অস্তিত্বের গুদ্ধাবস্থা অর্থাৎ সত্তামাত্র এক অভিন্ন পদার্থ। 
ইহাই হিগেলের প্রসিদ্ধ “Identity of thinking and being” জ্ঞান ও সভার একত্ববাদ। = 
এখন জ্ঞান ও সত্তা গুদ্ধাবস্থায় এক হইল । ইহারা কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে, দেখা 
ধাউক। সত্তা বা বস্তুর স্বভাব কি? আমব1 দেখিতে পাই, যাহাব ক্রিয়াকাবিত্ব নাই, তাহা 
ষ্ত্তই নহে। আমার হাতের কূলমটি একটি বস্তু, কারণ, ইহার ক্রিয়া প্রকাশ আমার মন 
হইতেছে। কোন ক্রিয়া নাই, এমন. বস্তুর ধারণাই হয় না। ক্রিয়াকাবিত্বহীন বস্তু থস্ত 
নহে, তাঁহা'মৃত বস্তু বা কিছুই নহে। সুতরাং বস্তু হইলেই ক্রিয়াকারিত্ব থাকিবে। অন্ত 
দিকে জ্ঞানের স্বভাব কি? কোন জ্ঞান তাহাব বিকদ্ধ জ্ঞান না হইলে সম্ভব নহে, 
যথা,--এই কলমের জ্ঞান ‘কলম নহে’ এমন “জ্ঞান সঙ্গে না থাকিলে সম্ভব নহে। কাল 
জিনিসেব জ্ঞান “কাল নহে” এমন জিনিসের জ্ঞান সঙ্গে না থাকিলে সম্ভব নহে। “আমি* 


- এই জ্ঞান “আমি মহে’ এরূপ জ্ঞান-সঙ্গে থাকিলেই সম্ভব । স্থতরাং জ্ঞান তাঁহার 


বিপরীত জ্ঞাম না জন্মাইয়| জ্ঞানরূপে গণ্য হয় না। এই কয় কথা মিলাইয়া এই 


, পাওয়া যাইতেছে যে, (১) শুদ্ধত্তা ও শুদ্ধজ্ঞান এক অভিন্ন পদাৰ্থ; (২) সম্তাব নিয়ম 


ক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ পরিবর্তনশীলত্ব ; (৩) জ্ঞানের নিয়ম বিরুদ্ধ জ্ঞানের সহিত, সংলগ 


২৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখা 


থাক|। সুতরাং সত্তা ও জ্ঞান একবন্ত হইলে, সেই একবন্ত সত্তার নিয়মানুসারে অন্ত 
বস্তুতে পৰিণত হইবে এবং জ্ঞানেব নিয়মানুমারে সেই পরিণত বস্তু হইবে তৎবিকদ্ধভাব 
বা অসত্তা। ইহা আবাঁব মিলিত একটি নূতন জ্ঞানময় সত্তা বলিয়| পরিণত 
হইবে। হিগেলেব ভাষায় ইহা! বলিতে গেলে বলিতে হইবে,--গুদ্ধসত্তা ( pure being ) 
তৎবিকদ্ধ অসভ্ত| (৮০০ ৮০In৪ )কে বিক্ষিপ্ত কবে, পরে ছুইটিতে মিলিয়া তৃতীয় 
বস্তু ভাব 00966010008)এ পর্যাবসিত হয়। তাহা পুনঃ এই নিয়মে পবিণত হয়। এই ২ 
প্রকার ক্রমগবিণ্তিতে দেশ, কাল, এই দৃগ্যমান নিখিল নামরূপেব জগৎ বিকশিত হয়। 
আমাদের প্রত্যেকের জ্ঞান এই নিয়মে পরিণত হইয়া প্রত্যেকের পরিদৃষ্ঠমান জগৎ 


উৎপা ন 

না ভবা বিকাশের এই তিন স্তর যথাক্ৰমে টি মি 
(87701603519) ও মিলিতাবস্থা ড0০)6519) নামে কথিত হয়। ইহা সুধু আমাদের জ্ঞানের 
পরিণতির নিয়ম নহে, জগতেৰ মুলকারণ জ্ঞানময় বলিয়া জগৎস্ষ্টি ও এই নিয়মে হয়। এখানে 
লক্ষ্য করিতে হইবে, দেশ ও কাল এই পরিণতিক্রমের অন্তু ক্ত মীর, মূলে নহে, মূল দেশ ও - 
কালের অতীত । কাজেই জগৎস্থষ্টি কালে ক্রমশঃ চলিতেছে বলিয়া! বোধ হয়, কিন্তু মূলতঃ হুষ্ঠ 
কানাতীত ভাবে-_তৎক্ষণাৎ_নিমেষে--প্রতি মুহূর্তে হইগাছে। আদিকাঁরণ চৈতন্য কখনও 
হুষ্টিছাড়া ছিলেন ন|। হিগেল বলেন, তাহা থাকিতে পারে না? কারণ, অআদিচৈতন্ত ও তাহার 
বিক্ষিপ্ত সৃষ্টি দুইটিতে মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ সত্তা । আদিটৈত্ন্ট,এই স্থষ্টিতেই সত্তাবান্‌, সফলী- 
ভূত (৷০৪]18০) হইযাছে। এই নিমেষে সফলীভূত অর্থাৎ দেশকাঁলাতীত, নিত্য-_সন্তাবান্‌ 
চৈতন্তই পবমেশ্বব। জগৎ ছাড়া পরমেশ্বর সম্পূর্ণ নহেন, ঈশ্বব হইতে পৃথক্‌ স্ষ্টিরও 
অস্তিত্ব নাই। ইহাই প্রধানতঃ হিগেলের মত। এই প্রকারের চিন্তাপ্রণালী বেদান্তের প্রসিদ্ধ 
' জাগ্রৎস্বপ্র-হ্নুপ্তি দ্বারা সংক্ষেপে অভিলক্ষিত হুইয়াছে। তাহাতে সুন্প্ডিকালের অহং- 
মাত্রজান স্বপ্নে, স্বপ্নসগতে ও জাগ্রতে--এই নামরূপময় জগতে আমাদেব স্বগ্ম-স্থলশরীরকপ 
উপাধির ভিতর দিয়া সফলীভূত হয় বলা হইয়াছে এবং তৎ্দৃষ্টান্তে সমান্তরালভাবে সমস্িরূপে 
পরমত্মার বিকাশ লক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝ! গেল, আমাদেব ক্ষুদ্ৰ জান প্রাপ্তিক্ত নিয়মে 
চলিয়া কালের মধ্যে মফলীভূত হইতেছে। কিন্তু অনস্ত-জ্ঞান কালাতীতভাবে প্রতি ক্ষণে 
উন্বিক্ষিপ্ত এই স্থষ্টির ভিতর দিয়| মফনীভূত হইতেছেন। এই স্থষ্টি ভিন্ন কারণ-চৈতন্বের ২ 
সত্তা নাই, চৈতন্য ভিন্ন সুষ্টিব সত্ব! ত নাই-ই। চৈতন্য ও সৃষ্টি পরস্পর সাপেক্ষক, একের 
অভাবে অপর লীনগাত্র_বস্ত নহে। ছুইটিতে মিলিলে প্রত্যেকটি বস্তু। এই প্রতি মুহূর্তে 
সফলীভূত মহাটৈতস্তই পরমেশ্বর এবং একমাত্র তত্ব,_-সথষ্টি, জড়, চৈতন্য হইতে অবর) চৈতন্ত- 
বিক্ষিপ্ত, চৈতগ্স্ষ্ট চৈতন্তে হিত বলিয়া অসৎ, অন্ত কোন অর্থে অনৎ নহে। ইহাই হিগেল- 
মতবাঁদিগণের সিদ্ধান্ত । ইহ! “চিদ্বেকত্ব বাদ” নামে খ্যাত। ইহা বুঝিবার জন্ত যে হিনুপা 
হইতে কিছু উদ্ধৃত কর্লিতেছি। 


সন ১৩২৯ ] বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাঁদ ২৭১ 


ধন ইব বৈ ইদং অগ্ৰে অসদাসীৎ ন ইব সদাসীৎ। আদীত ইব বৈ ইদং অগ্ৰে ন ইত 
আসীত। তদ্‌ হ তৎ মনাঃ ইৰ আস ॥১৷৷ = 

তন্মাদ্‌ এতদ্‌ থমমিণাং ভ্যনুক্তং “ন অসদ্‌ আসীদ্‌ ন স্‌ আঁীৎ তদানীং” ইতি। নইব 
হি সদ্‌ মনো ন ইব অসৎ ॥২৷৷ " 

তদ্‌ ইদং মনঃ স্থষ্টং আভিয়বুভুষদ্‌ নিকক্ততবং মূৰ্ত্ততরং। তদ্‌ আত্মানং অন্বৈচ্ছৎ। 
তৎ তপোহতপ্যত। তৎ প্রামূচ্ছং। তৎ ফটব্রিংশতম্‌ সহস্ৰাণি অপগ্ঠৎ আত্মানোহগীন্‌ 
অৰ্ব্লান্‌ মনোময়ান্‌ মনশ্চিতঃ ॥৩॥ শতপথবাক্মণ--১০ মে €১৩য়ে । 

অন্থবাদ,--অগ্রে ( স্থষ্টিব পূৰ্ব্বে ইহা সতেব মতনও ছিল না, অসতের মতনও ছিল 
না। ইহা থাকাব মনও ছিল, না থাকাৰ মতনও ছিল। তাহা সেই “মনঃ”এর মত কিছু ছিল।১। 
তজ্জন্ত খষিরা ইহা বলিয়াছেন যে, “তখন সৎও ছিল না, অসংও ছিল না”। মনঃ 
সতেব মতও নহে, অসতের মত নহে ।২। সেই মনঃ সৃষ্ট হইয| অধিকতব প্রকাশিত ও 
ুর্তিমান্বপে আবিভূ ত হইল। তাহা আত্মশাঁভ করিতে ইচ্ছা করিল। তাহা তপঃ কবিল। 
তাহ! মূৰ্চ্ছিত হইল। তাহা আত্মা হইতে মনোময়, মনশ্চিত ছত্রিশ হাজাব শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে 
দেখিল 1৩। 

ইহাতে বলা হইতেছে, স্থষ্টিব পূৰ্ব্বে মনের গায় কোনও বস্তু ছিল, তাহাকে সৎও বলা 
যায় না, অসংও বলা যায় না। তাহাই মূর্তিমান্বপে আধিভূর্তি হইয| আত্মলাভ করতঃ এ 
সকল স্বষ্টি কবে। এ কথাটি সঙ্গে প্রাগুক্ত মতের “জগৎকাঁরণ চৈতন্য এই প্রপঞ্চস্থা্টির 
ভিতব দিয়! সাফল্য লাভ করেন, স্থষ্টি ছাড়া চৈতন্য মন্তাহীন, চৈতন্য ভিন্ন স্থষ্টিৰ সন্ত৷ত 
নাই-ই। সৃষ্টি ও চৈতন্য পবস্পর সাঁপেক্ষক,” এই কথাগুলি মিলাইয়া দেখুন। আর একটি 
কথা বিবেচনা করুন যে, এই এতপথোদ্ধত বাক্যানুসাবে আমাদের মন বাস্তবিকই কি সৎ নহে, 
অসৎও নহে এবং আবিভূ্তি হইয়াই কি আত্মলাঁভ বা সাফল্য লাভ করে? একটু নিবিষ্ট- 
চিত্তে ভাবিলে দেখবেন, মন যতগ্ষণ বিবয়াকাঁবে আবিভূ্তি না হয়, ততক্ষণ তাঁহা অন্তৰ্নিহিত 
শক্তি মাত্র এবং সৎ হইলেও বস্তুতঃ অসৎ মাত্র। আবিভূত না হওয়া পৰ্য্যন্ত তাহ! আত্মলাঁভ 
বা সাফল্য লাভ করে না। যাহা হউক, এ বিষয় পরে ক্রমশঃ আরও স্ফুট হইবে। 


ভাঁবতীয় অদ্বৈতবাদ বা বেদান্ত 


হিগেল-দর্শনেব সহিত ভাঁবতীয বাঁমানুজ বা শঙ্করের দর্শনেব তুলনায় বিচাৰ এ প্রবন্ধে 
সম্ভব নহে। তবে হিগেলেব দর্শন বলিয়া পূর্বে যাহা বিবৃত হইল, তাহাতে দেখ! গেল, ক্রিয়াত্মক 
চিচ্ছক্তি নিমেষে দফলীভূত হইয়! পবমেশ্বর হইয়াছেন, অর্থাৎ পবমেশ্বব কালাতীতভাবে আপন 
সত্তাতে এই সংসার ধাবণ কৰিয়া আছেন। মানবের চৈতন্তও চিদাত্মক বলিয়া সসীমভাবে জগতে 
সেই প্রকারে আত্মলাভ বা সাফল্য লাভ কবিতেছে। ইহাতে জগতের স্থষ্টি-হ্থিতি মহাচৈতন্তের 
উপব নিৰ্ভূব করিলেও জগৎ মহাটৈত স্েব সফলতার অংত,শীভূপরমেশ্ববের অঙ্গীভূত বলিয়া একে- 


২৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


বাবে অসৎ নহে, তৰে ইহাৰ সত্তা চৈতন্তের সত্তা হইতে কতক নিকৃষ্ট, অবর হইতে পারে। 
ইহাতে মহাটচতন্য ও জগতের মধ্যে সাপেক্ষত্ব এবং বিষয় বিষয়িত্বভাব ( Subject and. 
019৫8 relation ) আছে বলিয়া কতকটা বিকদ্ধতা ব! দ্বন্ব রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে পূর্ণ 
‘অদ্বৈত-বাদি’ বলা যায় না। ইহা ভাবতীয় বামানুজ-সন্মত “বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ” নামক সিদ্ধান্তের 
অন্তুরূপ। 
ভারতে যাহা অদ্বৈতবাদ নামে রা তাহা কাহারও কাহারও মতে শঙ্করাচাধ্য-প্রণীত; 
কিন্তু এই অদৈতবাদ বেদের সময় হইতে ভারতের একমাত্র তত্ব-সিদ্ধান্ত বলিয়া অনেক হিন্দু 
মনে করেন। তাঁহাদের মতে, শঙ্কবাচাৰ্য্য উহাতে দার্শনিক আকাব মাত্র দিযাছেন, বিষয় * *' 
পূৰ্ব্ব হইতেই বৰ্তমান ছিল। তন্মতে-- 
“একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নানরপরিবর্জিতম। 
সৃষ্টেঃ পুবাধুনাপ্যন্ত তাঢৃক্ত্বং তদ্বিতীধ্যতে ॥” পঞ্চদশী, ৫1৫ 
অর্থাৎ নামবপবিবর্জধিত, এক, অদ্বিতীয়, সৎ, যিনি সৃষ্টির পূৰ্ব্বে যেমন ছিলেন, এখনও 
তজ্রপ আছেন, সেই পরবঙ্গই তত্ব ( “তত্বমসি” বাক্যের তৎপদবাঁচা); স্মুতবাঁং এই যে 
নামরপাত্মক প্রপঞ্চময় বিশ্বজগৎ দেখা যাইতেছে, তাহা পরমার্থতঃ মিথ্যা বা অসৎ, ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে মাত্র খণ্ড খণ্ড ও বনুত্বপূর্ণ দেখা যাইতেছে। এই ব্যবহারিক মিথ্যা দৃষ্টির কারণ কি? 
জীব অনাদি কৰ্ম্মবাসন| সংস্কার জন্য অনাদি অবিগ্ঠাযুক্ত বলিয়া 
“সংসারঃ পরমার্থোহ য়ং সংলগ্রঃ স্বাত্মবস্তুনি ।” 
এই সংসার পরমার্থ বলিয়া দেখে ও পরমাত্মার সহিত ইহা সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে। 
ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা! স্তাং বিদ্ধয়ৈষ| নিবর্ভতে ৷ পঞ্চদশী, ৩১০ 
এই ভ্রাস্তিই অবিদ্যা, ইহা বিদ্যা! দ্বারা নিবর্তিত হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে 
তখন অবিষ্থাধ্যস্ত এই সকল নামবপগ্রপঞ্চ স্বপ্রপ্রপঞ্চের ন্যায় বিলীন হয় ( শারীরক ভাষ্য 
ওয়ে ২, ২১ )। তখনকার অবস্থাকে মোক্ষ বলে। তখন জীব “ব্ৰহ্মবিৎ হইয়া! ব্রহ্ধাবৎ” 
নিত্য, সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্য শুদ্বুদ্ধমুক্তশ্বভাব, বিজ্ঞানানন্দময় হয়। তখন কোন 
ভেদজ্ঞান থাকে না, এক অথও্রঙ্গম্ববূপ প্রতিভাত হয়। 
অজ্ঞানাধীন জীবের পক্ষে অর্থাৎ ব্যবহারিক অবস্থায় জগৎগ্রপঞ্চ আছে, কাঁজেই তাহার 
স্থষ্টিও আছে। সৃষ্টির কারণ-্শক্তির নাম মায়া, তাহা| “অঘটনঘটনপটায়সী” অর্থাৎ যাহা 
তত্বতঃ নহে, তাহা ঘটাইতে পটু। এই বহুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন প্রপঞ্চের স্ষ্টিকারিকা শক্তি মায়া 
অনাদিভাবে বন্ধে সংস্থষ্টা আছেন। ইহাতে মায়াশক্তি ব্ৰহ্ম হইতে একটি ভিন্ন তত্ব বলিয়া 
মনে করিবার কাঁবণ নাই, কারণ, মাঁয়াও তত্বতঃ নাই; কেবল অবিগ্ভাধীন জীবের পক্ষে 
আছেন মাত্র ৷ 
পতুচ্ছানিৰ্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যমৌ ত্রিধা। 
জয়া মায়া ত্ৰিতিৰবোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈ; ৷ প দ ৬১৩, 


(৮০৮ 


মন ১৩২০] বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাঁদ ২৭৩ 


অর্থাৎ এই মায়া শ্রৌত দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃর্টিতে অনির্বচনীয় ও লৌকিক দৃষ্টিতে 
বাস্তবিক--এই তিন রূপে জানা! যাঁয়। 

লৌকিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই মারিক জগৎ সৰ্ব্বাসুভবসিদ্ধ বলিয়া বাস্তব বোধ হয়। 
যুক্রি-তর্কে ইহার স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় ন! বলিয়া ইহা সত্য, কি অসত্য, কিছুই বলা যায়’ন|৷ 
কিন্তু জ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহা নিত্য বাধিত হয় বলিয়া ইহা তুচ্ছ। 

এখন এই মায়িক সুষ্টি প্রক্রিয়া কিরূপ ? মায়া ব| সৃষ্টিশক্তি যোগ হওয়া মাত্র পরত্রন্ধ 


আর শুদ্ধচিৎ রহিলেন না । তিনি মায়ালেপমাত্রে উপহিত হইয়া পরমেশ্বব সংজ্ঞা পাইলেন । 
'মায়া-শক্তিতে চিৎ যোগ হইয়! “বহু হইব” এই ইচ্ছাশক্তি জন্মিল, তাহা হইতে হস্থষ্টি চলিতে 


লাগিণ। এই পবমেশ্ববরূণে সফলীভূত মায়াশক্তিমাত্রোপহিত চৈতন্তের ইচ্ছা-শক্তির "সহিত 
উপরিব্বিত হিগেলেব চিদাত্মক গুদ্ধসত্তা (2006 beg which is identical with 
৮i॥৮i॥৪ ) মিলাইয়| লউন। ইহাতে তাহা হইতে সফলীভূত পরমেশ্বর-অবস্থা হিগেল ও 
রামানুজের পরমেশ্বর-সত্তার সঙ্গে মিলিবে। 
তাহা হইতে অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চ সুক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হইয়া, তাহ! হইতে দশে 
মন, বুদ্ধি ও পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হইল । এই সপ্তদশ লইয়া লিঙ্গশবীর হইল, তছুপহিত চৈতন্য 
হিরণ্যগর্ভমংজ্ঞক হইলেন । ইহার পর ভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়| স্থলভূত-সকল উৎপন্ন হইল, 
তাহাতে অরাযুজ, অওজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই সব স্থুলশরীরও উৎপন্ন হইল। তাহাতে এই 
দৃশ্তমান নামবপ্রপঞ্চিত জগৎ হইল। তছুপহিত চৈতন্য বৈশ্বীনর বিরাট নামে অভিহিত 
হইলেন। (বেদাস্ত-পরিভাষা ও বেদাস্তসাব হইতে এই স্থষ্টিপ্ৰক্ৰিয়| লিখিত হইল)। স্ুতরাং-- 


যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্‌। 
পরমাত্মনি বিজেয়ং তথা বস্থাচতুষ্টরম্‌ ॥ 
যথা ধৌতো ঘটতশ্চ লাঞ্ছিতো! রঞ্জিতঃ পটঃ | 
চিদন্ত্য/মী স্থত্ৰাত্ম। বিবাট্‌ চাত্ম| তথেৰ্য্যতে ৷--পঞ্চদশী, ৬-১1২ 
অর্থাৎ যেমন চিত্রপটে যথাক্রমে চাবিটি অবস্থ৷ দৃষ্ট হয়, যথ৷,--ধোঁত, ঘটিত, লাঞ্ছিত এবং 
রঞ্জিত, তজ্প- পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তৰ্যামী (পবমেশ্বর), স্থত্ৰাত্ম| (হিবণ্যগর্ভ ) এবং বিরাট 
এই চারিটি অবস্থা বিবেচিত হয়। 
মাঁয়াকল্লিত স্থষ্টিতে যেদন সমষ্টিভাবে ব্রহ্মের * এই কয়টি অবস্থায় বিবর্তন হয়, সেরূপ 
আমাদের ক্ষুদ্র দেহেতেও ব্যষ্টিভাবে তাহাব সেই মেই স্তরে বিকশন -হয়। আমর! সাধারণ 
অবস্থায় নাঁমরূপপ্রপঞ্চিত স্ফুট জগতের জীব। তবে “তত্বমসি' ইত্যাদি বেদাস্ত-বাক্যে 
আবেদিত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অবিদ্ব| বাধিত! হইয়| নিৰ্ম্মল পরমত্রদ্ম উপলদ্ধি করিতে পারি। 
দীঘী বলিতেছেন,--- 
পবিপূর্ণঃ পরাত্বান্সিন্‌ দেহে বিভািকাবিবি | 
- বুদ্ধেঃ সাক্ষিজ্ন| স্থিত স্ষুরন্হমিতীর্য্যতে ॥ 


২৭৪ .  সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


স্বতঃ পূর্ণ: পরাত্মাত্ৰ বক্ষশব্দেন বর্নিতঃ। 
অস্বীত্যৈক্যপবামর্শস্তেন ব্ৰহ্ম ভবাম্যহম্‌ ॥--৫-৩1৪ 


_ অৰ্থাৎ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাঁত্মা, (শমদমাদি সাধনদ্বার|) বিগ্যাসম্পীদনযোগ্য বুদ্ধির 
এ ক্ষিরপে প্রকাশমান হইযা+অবস্থিতি করতঃ অহং শব্দেব বাঁচ্য হন। স্বতঃসিদ্ধ, সর্বব্যাপী 
"পৰমাত্মা এখানে ব্রহ্ম শব্দেব বাচ্য ; ‘অস্মি এই শব্দ দ্বার এই উভয়ের এঁক্য প্রতিপাদিত 
হইতেছে। তদ্বাবাই জীবন্মুক্ত পুরুষের “আমিই ব্রহ্ম’ এই বাবহার সিদ্ধ হইল। সুতরাং 
এরূপও এক অবস্থা আছে, তাহাতে জীব ও ব্রন্মেব একত্ব উপলব্ধি হয়। সেই অবস্থার নাম 
গ্‌মোক্ষস। তখন, 2 রর 


ভিন্ততে হৃদয়গ্ৰন্থিঃ ছিদ্বন্তে সৰ্ব্বসংশয়াঃ । 
- তত্র কো মোহঃ কঃ শোক এক ত্মমন্থপশ্ততঃ | 


অর্থাৎ হৃদয়েব গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। যে আত্মা ও দ্ধের 
একত্ব বুবিয়াছে, তাহার মোহই বা কি, শোকই ব| কি। 
এই অবস্থা যখন জীবের হয়, তখন তাহাকে “জীবন্মুক্তপ বলে। জীবন্মক্ত দেহপাত বা 
যুত্যু পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করেন, ইহার পর তীহার আর পুনরাবৰ্ত্তন অৰ্থাৎ জন্ম হয় ন! । | 
অপর দিকে ব্ৰহ্ৰজ্ঞান বা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব নিজের অনাদিকালার্জিত পাঁপ- 
পুণ্যাদি অন্নসাবে ভাল-মন্দ নান! প্রকাব জীবরূপে জন্ম ও মৃত্যুব অধীন থাকে। ইহাকে 
সংসাব বলে। জীব বলিতে যেমন মানুষাদি জরাযুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চারি 
প্রকাৰ ভূলেকের জীব বুঝায়, তদ্রপ অন্তান্ত লোকবাসী দেবতা প্রভৃতিকেও বুঝায় । কাজেই 
ব্ৰহ্মা হইতে আবস্ত করিয়া উদ্ভিজ্জ পর্যন্ত সকলেই জীব এবং এই সকল রকমেব জীবলোক 
ব্যাপিয়াই সংসার, সকলেই জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। প্রত্যেক জীবেবই কৰ্ম্মফলজন্তা অনাদি 
কাল হইতে নান! প্রকারেব জীববপে সংসাব হইতেছে। স্থতরাং এই সংসাব ও হৃষ্ঠিধার়া 
_ অনাদি। প্রলয়কালে ব্ৰহ্মসংস্ষ্ট মায়ামাত্র আশ্রয় করিয়া! কর্মফল থাকে। পৰে স্থষ্ঠির 
অবস্থায় সেই কর্মফলানুসারে প্রত্যেকের পক্ষে সৃষ্টি নিয়মিত হয়। সুতরাং প্রাণিগণের : 
কৰ্ম্মফলই স্থষ্টির গতিনির্দেশক কারণ। | 
ইহাই হইল প্রধানতঃ অবৈতবাঁদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত। পরে এ সকল বিষয়ে আরও _ 
আলোচনা হইবে। এখন এ সকল সিদ্ধান্ত মনে রাখিয়া, তাহা বেদের সংহিতাভাগে কতদূর 
পরিস্ুট হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান কবিতে হইবে। তবে প্রথমে হিনদুশীস্রান্সারে জ্ঞানলাভের 
উপায় সম্বন্ধে কিছু আলোঁচন| আবশ্তক। 


জ্ঞানলাভের উপায়, স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণা 
সাধারণ লোকের পক্ষে জ্ঞানলাঁভের উপায় কি কি আটে. সে সম্বস্ে পরবর্তি কালের চিন্দ- 


প্রন ১২২, | বেদের সংহিতাভাঁগে অদৈতবাঁদ ২৭৫ 


শান্তে প্রমাণ নামে বিস্তৃত আলোচনা! দৃষ্ট হয়। প্রাচীন শাস্্রেও এ বিষয়ে যথেষ্ট আভাস 
দেওয়া আছে। প্রায় সমস্ত শান্ত্রকাবদের মতেই জ্ঞানলাভেব উপায়ান্থসারে জ্ঞানকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে ; তাহা শ্ৰৌত জ্ঞান ও লৌকিক জ্ঞান। লৌকিক জ্ঞানের উপায় প্রত্যক্ষ, 
অনুমান প্রভৃতি । ইন্ত্ৰিয়গৃহীত বস্তু প্রত্যক্ষ দাবা লব্ধ হয়, অপ্রত্যক্ বস্তু প্রত্যক্ষ বস্তুর সুনে 
সম্বন্ধযুক্ত থাকিলে সেই সম্বন্ধের উপর নির্ভর কবিয়া অনুমান দ্বাবা তাহাব জ্ঞান হয়। কিন্তু 
যে বস্তু ইন্দিয়গ্রাহ নহে, প্রত্যক্ষ সেখানে ত চলেই না, আব যে বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধঙ স্থাপিত 
হয় না, তাঁহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান কিছু দ্বারাই হয় ন|। শঙ্করাঁচার্য্য দেখাইয়াছেন,--- 
ব্ৰহ্ম শুদ্ধ ও নিগুণ, তিনি ইন্দ্রিয়বিষ্ন ত হয়েনই না, পরন্ত তাঁহার সঙ্গে কোন ইন্জরিয়গ্রাহথ 
পদার্থের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা কাৰ্ধ্যমাত্ৰ গৃহীত হয়। ক্াধ্যের 
ব্ৰহ্বেব সহিত সম্বন্ধ, কি অন্ত কিছুর সহিত সম্বন্ধ, তাহ! নিৰ্ণীত হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণেব প্রসার সুধু মায়িক জগতে । কিন্তু অন্ত একটি উপায় আছে, তাহা বেদাস্তোক্ত 
“সোহহং”, “তত্বমসি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অভিহিত হয়, তাহাকে শ্ৰুতি ব| বেদ প্রমাণ বলে। 
সে প্রমাণ খধিগণের ব্ৰহ্মৰ্শনের উপব স্থাপিত, তজ্জন্ত সত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে ব্ৰহ্মদৰ্শন নামক এক প্রকার জ্ঞান আছে। তাহ! পূর্বোক্ত “মুক্ত” পুরুষদিগেরই 
সম্তব। সে জ্ঞান মায়িক উপায় দ্বাব! লব্ধ নহে বলিয়| মায়িক ভাঁষাতেও গ্রকাণ্ত নহে। তবে 
ব্ৰহ্মৰৰ্ণা থধিরা লোকের শিক্ষার্থ যতদূর পারেন, মায়িক ভাষাতে তাহা বেদাকারে ব্যক্ত করি- 
য়াছেন। সেই ব্ৰহ্মজ্ঞান কি প্রকার, তত্সম্বন্ধে পূৰ্ব্বে কতক আলোচন! কব| গিয়াছে। তাহাতে 
একমাত্র সচ্চিদানন্দাত্মক ব্ৰহ্ম বস্তই সত্য, এই জ্ঞান লব্ধ হয়। তবে ব্ৰহ্মবস্তুকে যে সৎ, চিৎ ও 
আনন্দ বল! যায়, তাহাঁও মায়িক ভাষায়। স্থতরাং আমবা মায়িক জগতে এ সকল শব্দ থে 
অর্থে ব্যবহার কবি, বন্ধে সে অর্থে তাহা প্রযোজ্য নহে। তবে মায়িক জগতেব সৎ, চিৎ ও 
আনন্দ, এই তিন শব্দই ব্ৰহ্মস্বতাবকে কথঞ্চিৎ বুঝাইতে পাবে, এই মাত্র। পরিবত্তি শাস্ত্রে 
অনুমান ও প্রত্যক্ষার্দির উপব নির্ভব করিয়! ব্রক্ম বস্তুকে "জগতের সুষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ভা” 
প্রভৃতি লক্গণা দ্বারা গৌণ ভাবে লক্ষিত করাকে ব্ৰহ্মের "তটস্থ”-লক্ষণ। বলিয়াছেন, আৰ 
আত্মজ্ঞানোপায়ে উপলব্ধ ব্ৰহ্মস্বৰূপকে তাহার স্ববূপ”-লক্ষণ| বলিয়াছেন। তাহাতে “সচ্চিদা- 
নন্দ” এই ভাব পূর্বোক্ত প্রকাবে বন্ধের শ্বরূপলক্ষণ! বটে। 


বেদের সংহিতা-ভাগ 


বৈদিক সাহিত্যকে সাধাবণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত কবা হইয়াছে;--মন্ত্ৰভাগ, ব্ৰাহ্মণ-ভাগ, 
আরণ্যক ও উপনিষদ্ভাগ এবং সুত্রভাগ। ইহাকে আবাব বিভিন্ন উদ্দেগ্ত-সাঁধনের জন্ত 
খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথৰ্ব্বয--এই চাবি বেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক বেদেই 
উপরিলিখিত ভাগ-সকল আছে। প্রত্যেক বেদের মন্্রভাগকে সেই বেদের সংহিতা বলে। 
সুতবাং বেদের সংহিতা-ভাঁগ বলিলে থক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ধ বেদের সংহিতা! বা মন্ত্রাগকে 
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বুঝায়। অনেক মন্ত্র অবিকল বা সামান্ত পরিবর্তিত আকাবে একাধিক সংহ্তাতে স্থান 
পাইক্জাছে। মন্ত্ৰ ছন্দোবন্ধ শ্লোকাকাবে রচিত। কতকগুলি মন্ত্রে এক এক স্থক্ত হয়। 
প্রত্যেক সুক্তেব এক বা অধিক খধি ও দেবতা আছেন। খক্‌, সাম ও অথর্ধ-সংহিতা' এক 
এক গ্রস্থাকারে আছে। কিন্ত যজুঃসংহিতা কৃষ্ণযজুঃ ৪ গুরুযজুঃ, এই ছুই গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। কষ্ণ-যজুৰ্ব্বেদে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বেদের মন্ত্রব্যাখ্যাত্মক ত্রাক্ষণ-ভাগের মত গগ্ভাকাবে 
লিখিত ব্যাখ্যাও আছে। তৈত্তিবীয় ও বাজসনেয়-দংহিতা নামে এই দুই যজুঃসংহিত| 
যথাক্রমে এই প্রবন্ধে উদ্ধত হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! এই সংহিতা-ভাগকে প্রকৃত বেদ 
বলেন। তাহাব| আরও বলেন যে, মন্ত্রসকল বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে এবং ষদিও 
চারি বেদ আকারে আছে, তবুও মূলতঃ এক গ্রন্থ বলিয়! ধবিয়| লইতে হইবে। ইহাতে 
অতি প্রাচীন মন্ত্ৰ হইতে আবস্ত করিয়| অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্ত্র-সকলও স্থান পাইয়াছে। 
যজুঃসংহিতা ও খক্সংহিতার স্থানে স্থানে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন-ও অধর্বসংহিতায় সর্বাপেক্ষা 
অর্কাচীন মন্ত্ৰ দৃষ্ট হয়। 


খষি ও দেবতা 


বেদের সংহিতা-মন্রগুলি যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ব্যবহার জন্তু থিত, সুতরাং ইহা বেদের 
কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত । সাধারণতঃ বেদের জ্ঞানকাও বা উপনিষদ্তাগই অধৈতবাদের ন্যায় 
দাৰ্শনিক মতবাদের স্থান। কর্মকাণ্ডে তাহা মুখ্যভাবে পাওয়| যাইবে না। তবে সংহিতা" 
মন্ত্রগুনির বর্ণনীয় বিষয় কি, তাহা ভাবিয়া! দেখিলে তাহাতে অধ্যাত্মতত্ব থাকা অদস্তব নহে, 
বোধ হইবে। মন্ত্রগুলি খধিদের জ্ঞান বাঁক্যতে প্রকাশ করিতেছে, এ বিষয়ে কাহারও মত- 
ভেদ থাকিতে পারে ন|। তবে সেই জ্ঞানেব বিষয় কি, তাঁহা লইয়| মতভেদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতেরা 'বলিতেছেন,__খধিগণ সভ্যতার প্রারম্ভে প্রাকৃতিক দৃষ্ঠসমূহকে দেবতা ব| মানুষের 
মত শক্কিমান্‌ পুকষের দ্বারা অধিষ্ঠিত ভাবিয়া অতি সরল ভাষায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। 
আবার কখন কখন কল্পনার সাহায্যে এই সকল ভাব হইতে অংশ গ্রহণ করতঃ নুতন ভিত্তিহীন 
ফাল্পনিক ভাব সকল নিৰ্ম্মাণ কবিয়াঁ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু খাষগণের এবং হিন্দু পণ্ডিত- 
গণের মত অন্তরূপ। তাঁহাবা বলেন,-খধিগণ আৰ্য ও লৌকিক জ্ঞান-দর্শনে মনে সকল সত্য 
দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই ভাষাবদ্ধ হইয়াছে, বর্ণিত আৰ্য ভাবসমূহ মিথ্যা নহে, তাহা 
সাধারণ লৌকিক জ্ঞানেব বস্তু অপেক্ষা সত্যত্তব। ধাস্ক বলিতেছেন, 

খিদ্শনাৎ। স্তোমান্‌ দদৰ্শ ইত্যৌপমন্যবঃ। তৎ যদেনাংস্তপন্তমানান্‌ ব্ৰহ্মা স্বয়জ্ভ ভ্যা- 
মৰ্যৎ তে খষয়োহভবন্‌ --নিরুক্ত ২য়, ১১ 

অর্থাৎ দর্শন হেতু খষি। উপমগ্য, বলেন,--‘ইহাব| তপ্ত! করিতে করিতে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন।, তজ্জন্ত এ সকল থবি যখন তপন্তা করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং ব্ৰহ্ম! তাহাদিগকে 
আৰ্য জ্ঞান দিয়াছিলেন, তজ্জন্তই তাহারা থবি হইলেন।* 
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আবাব বলিতেছেন,-- 
_ খেদ ষ্টাৰ্থপ্ত শ্ৰীতিরাখ্যানসংযুক্তা|--নি, ১০ মে, ১০১ ৪৬ 
অর্থাৎ খষিগণের দৃষ্ট পদার্থে প্ৰীতি ও আখ্যান সংযুক্ত হইয়াছে। 
খাক্দংহিতায়ই আছে,-- * 
শ্যে নি পুর্বং খতমাপ আমন্ৎসাকং দেবেভি ববদধু তানি” 
--১ম মণ্ডল, ১৭৯ সুক্ত, ২য় মন্ত্র 
অৰ্থাৎ পূৰ্ব্বে যাঁহারা ঝি ছিলেন, তীঁহাব! দেবতাদের সহিত সত্য বলিয়াছিলেন। 
ইত্যাদি আরও অনেক কথ! আছে, যাহাতে খধিরা দৃষ্ট সত্য মাত্র লিখিয়াছেন, বলা হই- 
য়ঁছে। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে আছে,--“ন প্রত্যক্ষমনৃষেরস্তি মন্ত্ৰম্‌।”--পবিশিষ্ট, ১৯৯ 
অৰ্থাৎ অনুষির ( যিনি খষি নহেন ) মন্ত্ৰ প্রত্যক্ষ হয় না। এই প্রকার আৰ্ধজ্ঞানবিধয়ক 
কথায় প্রাচীনতম বেদ্বমন্ত্ৰ হইতে আধুনিক হিন্দুশাস্ত্ৰ পর্য্যন্ত ৪ | 
দেবতাদের সম্বন্ধে-যাস্ক বলেন, 
মাহাত্ম্যাৎ দেবতা য়াঃ একঃ আত্মা বহুধা শুয়তে। 
একস্ত আত্মনোইন্তে দেবা গ্রত্যঙ্গানি ভৰন্তি | 
অপিচ সত্বানাং প্রকতিভূমভিঃ খাষয়ঃ স্তবন্তি ইতি আহঃ। 
প্রকৃতিসাৰ্বানায়্য| চ ইতবেতরজন্মানো ভবস্তি 
ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ কৰ্ম্মনন্মনঃ আত্মজন্মানঃ ।--নিকক্ত--১১, ২৩ 
তিশ্রঃ এব দেবতা ইতি নৈকক্তাঃ অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বাযুঃ বা ইন্তঃ বা অন্তরীক্ষস্থান্‌ঃ 
সুৰ্য্যঃ ছ্যস্থানঃ|- নিরুক্ত-_-৭, ৫ 
অর্থাৎ এক,আত্মাকে মাহাত্ম্য হেতু দেবতাবপে অনেক বকমে স্তব করা হয়। সমস্ত 
দেবগণ এক আত্মার প্রত্যদস্বকপ । অপিচ তাহাদের অস্তিত্বের নানারূপ প্রকৃতি আছেঃ এই 
ভাবে খধিবা স্তব কবেন বলিয়া বলা হয় এবং তীহাদেব স্বভাবকে নানা নামে ডাকা যায় 
বলিয়াও তাহাদের একে অন্ত হইতে উৎপন্ন, একে অন্তের প্রক্কতিসম্পন্ন। তাঁহারা কৰ্ম্ম হইতে 
জন্মগ্রহণ করেন, আত্মা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। নৈকক্তের] তিন প্রকারের দেবতা | বলিয়া 
থাকেন। গৃথিবীবাসী অগ্নি, অন্তরীক্ষবাসী ইন্দ্র বা বায়ু ও স্বৰ্গব|সী হুরযয। দেবতা! সম্বন্ধে ' 
বিস্তৃত আলোচনা আমাদের অনর্থক। তবে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে, 
হিন্দুগণ পরমাত্মার স্থষ্টিপ্রপঞ্চে বিকাশের তিন্ন*ভিন্ন স্তর ভিন্ন জীব নামে খ্যাত হইয়াছে। 
তাহার এক স্তরকে যেমন মানুষ বলে, অন্ত কয়টি স্তবকে এইরূপে দেবতা বলে। মানুষের, 
যেমন উপাধি (হুক্ষ স্থল শবীর)) ও ক্ষেত্র (90200000108) আছে, তেমন তাহাদেরও 
আছে। হিন্দুশান্ত্র সৰ্ব্বকালেই এই দেববাদে আস্থাবাম্‌, সুতরাং ইহা বস্তুতঃ মিথ্য| হইলেও 
প্রতিহামিক হিসাবে তাহা মুছিয়! ফেলিবার নহে। তবে স্থষ্টিতত্ব সম্বন্ধে পূৰ্ব্বে যাহা আলোচনা 
কর! হইয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত মানিয়া নিলেও আমরা উপস্থিত 
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ক্ষেত্ৰে দেবতা বলিতে সৃষ্টির অন্তৰ্গত অতিপ্রা্কৃত দৃগ্যমাত্ৰ বুঝিতে পাঁরি ও কতকগুলিকে 
প্রাকৃত দৃশ্যও বলিতে পারি। সুতরাং খষিগণে্ব দেবতাজ্ঞান স্থষ্টিব প্রাকৃত ও অতিপ্রাক্বৃত 
অবস্থা সম্বন্ধে ভাব (30988 ) স্বৰূপে পরিণত হইতেছে। কাজেই উপস্থিত ক্ষেত্রে দার্শনিক 
হিসাবে, প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের বিবৃতি মন্ত্ৰসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে। 
তাহা! হইতে, খধিদের দার্শনিক ধারণা কি ছিল, তাহা দেখান নিতান্তই সম্ভব হইয়! দীড়ায়। 
তবে তাহ! মন্ত্ৰেতে দাৰ্শনিক ভাষায় বিবৃত না হইয়া থাকিতে পাঁরে । 

মন্ত্রের ভাষা সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশহ্যক। ভাষা সর্বদাই ভাবেব বহু পশ্চাতে 
আঁসে। অনেক ভাব আছে, তাহার শব্দ হয় ত ভাষায় এখনও সৃষ্ট হয় নাই। খধিরা যে 
সময়ে মন্ত্র রচনা করিতেছেন, তখন সাঁধাবণ ভাবরাশি অনেকটা! স্ফুট হইয়া থাকিলেও 
ভাষা! ততটা স্ফুট হইয়াছিল বলিয়া আশা! করা যায় ন] | বিশেষতঃ খষিরা যে অতিপ্রাক্ৃত 
দর্শনের কথ! বলেন, তাহার জ্ঞান অনেকট। ভাষায় প্রকাশ হওয়া সম্ভবই নহে, তাহারা বলিয়া 
গিয়াছেন; আব অনেকটা তখনকার শিশুভাষায় যে প্রকাশিত হইত না, তাহা সহজেই 
বুঝা যাঁয়। তজ্জন্ত মন্ত্রের ভাষা অতি সাধারণ বা বিশৃঙ্খল হইলেও তাঁহাব অন্তর্বর্তী 
ভাবরাশি আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এই কথাগুলি সম্যক মনে রাখিয়া 
এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ে প্রবেশ করি। 


ধাকৃনংহিতার নাঁসদীয় সুক্ত 
প্রথমতঃ আমরা খক্মংহিতার নাসদীয় স্থক্তের একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব। 
- _ নাঁসদাসীনে। সদাসীতদানীং নাসীড্ৰজে| নো বোমা পৰে| যৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহ কন্ত শমগনংভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরম্‌ ॥১৷ 
ন মৃত্যুরাসীদ্মৃতং ন তহি ন বরাত্্য৷ অহ আসীৎ প্রকেতঃ। 
আসীদবাতং দ্বধয়! তদেকং তন্মাদ্ধান্তম্ন পবঃ কিঃ চ নাম ॥২॥ 
তম আসীত্তমদা গুড় হমগ্ৰেংপকেতং সলিলং সৰ্ব্বম| ইদম্‌। 
তুচ্ছোনাভৃপিহিতং ষদ্বাসীত্তপসস্তন্‌ মহিনা জায়তৈকং ॥৩৷৷ 
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
মতে বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতিষ্য| কবয়ো মনীষা ॥৪ টা 
তিরশ্চীনো বিততে| রশ্মিরেষামধঃম্থিদাসীছুপরি স্বিদাসীৎ। | 
বেতধা আমন্মহিমান আন্তস্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥৫॥ 
কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিহুষ্টিঃ। 
অৰ্ব্বাগ্দেব| অন্ত বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬॥ * 
ইয়ং বিহুষ্টির্যত আঁবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। ৷ 
যো অন্তাধ্যক্ষঃ পরমে বোমন্ৎমে অঙ্গ বেদ যদি বান বেদ ॥৭৷ 
খকৃমংহিতা-১৭ম মণ্ডল, ১২৯ তম সুক্ত। 
০ 


সন ১৩২, ] ' বেদের সংহিতাভাগে অঁদ্বৈতবাদ ২৭৯ 


অনুবাদ ;--(১) তখন অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না, বজঃ* ছিল না, পর যে ব্যোম, 
তাহাও ছিল ন|। কাহাকে আবরণ করিবে? কাহারই বা মঙ্গল কোথায় থাকিবে? 
গহন-গভীর অস্তই বা কি ছিল? (২) মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, তখন রাত্রি-দিবার 
পবিচয় ছিল ন| | সেই অবাত এক স্বধার সহিত ছিলেন, তাহ! হইতে অন্ত, পর কিছুই 
ছিল-না। (৩) তম ছিল, অগ্ৰে তমসাঁবৃত এই সমস্ত অপরিজ্ঞায়মান সলিল ছিল। জাত 
সমস্ত তুচ্ছেব দ্বারা আঁবুত ছিল, যাহা ছিল, তপের মহিম! দ্বাবা জাত সেই একীভূত । 
(৪) তখন মনেতে সেই কাম জন্মিল, যাহা প্রথম রীজস্বরূপ হইল। খধিরা মনীষা ছারা 
হৃদয়ে চিন্তা করিয়া সতের বন্ধন অনতেতে (আছে) জানিলেন। (৫) ইহাদের তির্য্যক্‌ বিতত 
রশ্মি অধে কি ছিল? উর্দ্ধে কি ছিল? বীজী হইলেন, মহত হইল, নিকষ স্বধা হইল, উৎকৃষ্টে 
প্রযতিতা (ভোক্তা) হইলেন। (৬) কে ঠিক জানে, কে এখানে বলিবে, কাহা হইতে এ 
সব জন্মিল, কাহা হইতে এই বিস্ষ্টি? ইহার সুষ্টির পবে দেবতাব| হইয়াছিজেন, তখন কে 
জানে, যাহা হইতে এগুলি হইল? (৭ ) এই স্থষ্টি যাহা হইতে, তিনি ইহা ধারণ করেন, 
কি বা নাই করেন, যিনি ইহার অধ্যক্ষ, পবম নির্মল জ্ঞানে তিনি ইহা জানেন বা নাই 
জানেন। ৷ 

এই ত হইল কথায় কথায় অনুবাদ। ভাষ্যকাবদের সাহায্য না লইয়া আমর! ইহ! হইতে 
কি পাই, দেখা যাক। 


প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র 


(১- প্রথম তিন ছত্ৰ হইতে দেখ! যাইতেছে যে, এমন এক সময় ছিল, তখন অসৎও ছিল 
না, সৎও ছিল না; ভুবনাঁদি লোক, আকাশ, আকাশেব আবর্ধ্য পৃথিবী, মঙ্গলামঙ্গলভাগী জীব, 
গহন-গভীর জল--কিছুই ছিল ন!। মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, রাত্রি দিবা-বিভাগ ছিল না। 
ইহাতে বুঝ! যায়, ₹ুষ্টি তখন ছিল না। আর দেখা যায়,--“অসতৎও ছিল না, সৎও ছিল না” 
অর্থাৎ যাহা ছিল, তাহাকে সৎও বলা যায় না, অসখও বলা যায় না--সদসদনির্বচনীয় কিছু 
ছিল। কথন্‌ ? সষ্টির পূৰ্ব্বে । নিফর্ষ--বিশ্বজগৎ স্থির পূৰ্ব্বে সদসদনির্বচনীয় কিছু ছিল ৷ কিন্ত 
এই তিন ছত্রে জগতের 'নাসীৎঃ ভাবটিই ব্যক্ত হইল। এখন সৃষ্টি সম্বন্ধে বল! হইতেছে। 

(২)--চতুৰ্থ ছত্রে দেখা যায়, সেই এক, যাহা,অবাত, তাহা স্বধাব সহিত ছিল--তা ছাড়া 
অন্ত পর আর কিছুই ছিল ন!। প্রথম তিন ছত্ৰে দেখা গিয়াছে,--“নাসীৎ” যাহা, তাহাই 
বলিয়াছেন, এই ছত্ৰে “আসীৎ” যাহা, তাহা বলিতেছেন--তাহা সেই এক অবাত, স্বধার 
সহিত বৰ্তমান । স্বধা অগ্রধান বলিয়| তৃতীয়া বিভক্তিতে আছে; সুতরাং একই প্রধানতঃ 
ছিল--স্বধ| তাঁহাব সঙ্গে আছে মাত্ৰ৷ পরে তাহা আরও স্পষ্ট হইতেছে, _তাহা হইতে অন্ত, 
গর কিছুই ছিল না অর্থাৎ সেই একের আর দ্বিতীয় ছিল না। স্বধা যাহা ছিল, তাহা এত 








ক ভবনাদি লোক-যাস্ক । ঢু 


২৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্য! 


অপ্রধান যে, ইহাতে একের একত্বের হানি হয় নাই। ‘আস’ এই পদ লিটু বিভক্তিতে আছে, ' 


কিন্ত ‘একঃ আসীত’--ইহাতে ‘আসীৎ’ পদ নঙে আছে; লিটু বিভক্তি লঙ বিভক্তি অপেক্ষা 
বেশি ‘অতীতের কথা প্রকাশ করে। সুতরাং “অন্তৎ ন পরঃ ন আস” এতদ্বারা বুঝ! 
যাইতেছে, একেব পূৰ্ব্বে আব কিছুই ছিল না। সেই একের স্বভাব নির্দেশ করিতেছেন 
‘অবাত’ এই পদদ্বাব1 অর্থাৎ এক বা তহীন ছিলেন। বাত অর্থে বাযু, সাধাবণতঃ বায়ুহীন 
ঘর্থে প্রাণহীন বুঝায় । সম্ভবতঃ বাযুত্ন গতিশীলত্ব ধৰ্ম্ম দেখিয়াই এককে অবাত বলা হইয়াছে। 
তাহাতে এক স্থির, নিশ্চল ছিলেন, এই ভাব আমিতেছে। এই ভাব থক্‌সংহিতার স্থানান্তরে 
উক্ত “অক্ষর” এই ভাবেব সঙ্গে মিলিবে । স্বধা শব্দের অর্থ পরে আলোচন! কর! যাইতেছে। 
সুতরাং' নির্ষ-নিশচল এক অদ্বিতীয় স্বধার সহিত ছিলেন। এখানে “একং* শব্দের 
ক্লীবলিঙ্গে নির্দেশ লক্ষ্য করিবেন, এ সম্বন্ধে পরে বল! যাইবে। 

(৩)--এখন এই ছুই মন্ত্ৰ একত্ৰ কর! যাক। প্রথম তিন ছত্ৰে যাহা ‘নাসীত” অর্থাৎ ছিল 
না, তাহাই বলিলেন, চতুৰ্থ ছত্ৰে যাহা ছিল, তাহাই বলিলেন । চতুর্থে দেখা গেল, স্থির এক 
অদ্বিতীয় স্বধা নামক কোন অগ্রধান জিনিষের সহিত ছিলেন। প্রথম তিন ছত্রে দেখা গেল, 
বিশ্ব-সংসার বা স্বষ্টি ছিল না) কিন্তু সব “নাঁদীৎএব মধ্য হইতে আমর! কিছু ‘আসীৎ’এর 
মত বাহির করিলাম, তাহা হইল--“কোন কিছু, যাহা আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় 
না”। আর এই অনির্বচনীয় জিনিষই যে বিশ্বের না থাকা কালের অবস্থা, তাহারও যথেষ্ট 
আভাস, রজঃ, ব্যোম প্রভৃতি জগদ্বস্তর সঙ্গে ‘সৎ ছিল না, অনৎ ছিল না”, এই বাক্যের 
একত্র উল্লেখ দ্বারা পাওয়! যাইতেছে। তাহা হইলে এই পাওয়া যাইতেছে__নিশ্চল এক 
অদ্বিতীয়, শ্বধার সহিত--আর জগতের স্থানভূত সদসদনির্বচনীয় আরও কিছু--এই কুটির 

পূর্বে ছিল। 

২ -(৪)-শ্বধা শবের অর্থ কি? দ্বধা শব্দের সাধারণ অর্থ পিতৃগণের খাগ্য। অন্ন আমাদের 
খাদ্ম। স্বধা ও অন্ন প্রায় একার্থক। ভোক্তা ভোগ্য, (খাদক খাদ্য) এই সাপেক্ষক শব্দ. 
ব্যবহার হিন্দুদর্শনে অনেক আছে; ইহাতে সাধাবণ বিষয়ী ও বিষয়-ভাব বুঝায়, ইংরেজিতে 
তাহাকে ( mind & matter, subject & ০09০) এই ভাব বলে। অন্ন শব্দের ভোগ্য 
(matter বা, ০০০১) অর্থে ব্যবহার অনেক আছে; যথ|,--অন্নময় কোঁষ? স্বধ| অর 
হইতে স্থক্ষ্মতর, স্কক্মশরীরী পিতৃগণের খাদ্ধ। সুতরাং এখানে বোধ হয়, স্বধা শব্দ সুস্মতর 
ভোগ্য ( 00029 refined matter ? ) অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। বেদসংহিতায়ই অন্ন শব্দের 
এই ব্যবহার দেখাইতেছি। 

“্যদ্‌ ( ইদং পুকষঃ ) অন্নেন অতিরোহতি।--১০, ৯০, ২ খক্সংহিতা, পুরুষস্ক্ত 

সায়নাচার্যের অর্থ,--পুরুষ অন্নের দ্বার] আপনাকে অতিরোহণ করেন অর্থাৎ নিজ 

কারণীবস্থা অতিক্রম করিয়া পবিদৃশ্তমান জগদবস্থা প্রাপ্ত হন। 

এতস্মাৎ বৈ ওদনাতৎ ত্রয়ন্ত্িশিতং লোকান্‌ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ। 


লঙ্কজুণডৰ্কা-সকদিতু।==<= ও +২ 


স্ব 


সন ১৩২, ] বেদের সংহিতা ভাগে অছৈতবাঁদ ২৮১ 


প্রজাপতি এই ওদন হইতে তেত্রিশ দেবতা ও লোক সমস্ত নিৰ্ম্মাণ করিলেন । 

এততিন্ন ‘যজ্ঞের দ্বাব! স্থষ্টি, এখানে যজ্ঞের অর্থ অন্ন কবা হইয়াছে । ইতিপূর্বে শতপথ- 

ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত কব! হইযাছে এবং হেগেল-দর্শনের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা 

বলা হইয়াছে, তাহাতে বিষয়ি-চৈতন্ত (৪৪৮1০৫৮) কি প্রকারে বিষষ (০৩০) হইয়া 

তৃতীয় জিনিষ উৎপাদন করিয়া আত্মবান্‌ হয়, তাহা বুঝা যায়। সহৃতবাং এখানে অনের দ্বাব| 

১/৮" হৃষ্টি স্থলে অন্ন অৰ্থে ॥৭%eচ বা ০}900 হওয়া এক প্রকার নিশ্চিত। এই সুক্তে ‘স্বধা’ শব্দ 

দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে । সায়নাচাৰ্য্য এই স্বধার অর্থ “মায়া, লিখিয়াছেন, আর পঞ্চম মন্ত্রের 

স্বধার অর্থ ভোগ্য লিখিয়াছেন। পূর্বেই বেদান্তের মায়া অর্থে যে পরমেশ্বর-চৈতন্তকে বিষয়ী 

- ধরিয়। তাহার বিষয় (০৪০$)কে বুঝায়, তাহা বলা হইয়াছে ; সুতরাং সায়নের অর্থ 
অসঙ্গত নহে। 


এ তৃতীষ মন্ত্ৰ 


তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,--তম ছিল, এই সমস্ত তমসাবৃত অবস্থায় অপবিজ্ঞায়মাঁন ‘সলিল’ 
ছিল। ‘ইদং সৰ্ব্বং বলিতেই জগত বুঝা যাইতেছে। তখন জগৎকে চিনিতে পার! যাইত না, 
তাহা সলিলে অন্ধকারাবৃত ছিল। ইহাতে স্পষ্টতই বোধ হইতেছে যে, জগৎ অব্যক্ত, অপবি- 
_ জ্ঞেয় অবস্থায় “সলিলে" ছিল। জগতেব অবাক্ত কাবণকে “কারণ-সলিল” বলিয়া পুবাঁণা- 
দিতেও কীন্তিত হইয়াছে। সলিল চলনার্থক সল্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া “চলনোনুখ কাঁবণ” 
অর্থে সায়নাচারধ্য ধবিয়া নিয়াছেন। আাতূ অর্থাৎ যাহা সমস্তাৎ হইয়াছিল, তাহা তুচ্ছে আচ্ছাদিত 
ছিল, যাহা হইয়াছিল, তাহা! তপের মহিমায় হইয়াছিল। তুচ্ছ অর্থে হেয় বস্তু বুঝায়_যাহা 
সহজেই নাশ হয়। অষ্টব্য জগৎ তুচ্ছে আবৃত ছিল। তপঃএর মহিমাঁতে জগৎ উৎপন্ন হইল। 
তপঃশব্দের অর্থ তৈত্তিরীয়-বাহ্মণের ভাষ্যকাৰ এইবূপ লিখিয়াছেন,--“ন অত্র তপঃ কৃচ্ছু- 
চান্রায়নাদিরূপং, কিন্তু'রষ্টব্যপদীর্ঘবিশেষবিষয়ং পর্য্যালোচনং। অতএব আধথর্কণিকা আমনস্তি_ 
‘যঃ সর্ববজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ ইতি।” অর্থাৎ এখানে তপঃশব্দের অর্থ কৃচ্ছ্‌চান্রৰায়নাদি 
ব্ৰত নহে, অষ্টব্য পদীর্থবিশেষেব পৰ্য্যালোচন ( ইন্দিয়জ্ঞান--যুক্তিতৰ্ক নহে )। এজন্যই 
অথর্ববেদীরা,লিখিতেছেন,__- যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্ববিৎ, ধাহার তপঃ জ্ঞানময় ৷ বোধ হয়, তপস্যার 
2 ফলস্বরূপ যে জ্ঞানোৎপত্তি হইত, সেই জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানবিশেষ অর্থে তপঃশব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং পাওয়া যাইতেছে, জগৎ কাবণাবস্থায় অব্যক্ত, অপরিজ্ঞেয় ছিল 
ও জ্ঞানের ( তপঃএর ) মহিমাতে উৎপন্ন হইয়াছিল। 


চতুৰ্থ মন্ত 


প্রথম মনের উপব কাম হইল, সেই কামই বীজ বা কারণ। কাম অর্থে ইচ্ছাশক্তি, এই 
ইচ্ছাশক্তিই জগছুৎপাঁদনে বীজস্বরূপ । আমর! হিগেশ-দর্শনের ব্যাখ্যায় বুঝিয়াছি, ইচ্ছাত্মক 


৩৬, হ্‌ 


২৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ৪র্থসংখ্যা 


চিৎ-শক্তি সকলীতূত হইয়| জগৎ স্থষ্টি করেন। সুতরাং এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান ও 
মায়াশক্তি মিলিত হইয়| মনঃ হইল এবং তাহাতে ইচ্ছাশক্তি জন্মিল। সতেব বন্ধন-কারণ 
(গতিনির্ণায়ক কিছু ) অসতে ছিল। এখানে সৎ অর্থে সৃষ্ট জগৎ বুঝিতে হটবে। তখনও 
বরক্ম্কে বুঝাইতে ‘এক’ ইত্যাদি শব্দ চলিতেছে। “সৎ ব্রহ্ধার্থে পরবন্তি কালেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে। ইহার কারণ পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি। এই জগতেব সৃষ্টি কি প্রকার হইবে, তাঁহার 
নির্ণয় করিবার জন্য কোন কিছু জগতেৰ অব্যক্ত কারণে (অসতে) নিহিত ছিল। ইহা গতি- 
নির্ণায়ক" কারণ, প্রাণিসমূহেব পূৰ্ব্বকৰ্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে) হিনদশাস্ত্ান্থসারে অন্ত 
কিছু এ অর্থে নির্দেশ করাই যাইতে পাবে না ৷ 


- পঞ্চম মন্ত 


এখানে বল! হইতেছে, স্থৰ্য্যরশ্মির ন্যায় চারিদিকে রশ্মি বিস্তৃত হইয়া উৰ্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য 
ব্যাপিত করিল। তাহাতে বেতধ| অর্থাৎ কর্তা ভোক্তা জীব, মহৎ আকাশাদিয স্বধা (ভোগ্য) 
ভাবে নিকৃষ্ট জিনিষ, প্রযতিত| ( ভোক্তা) ভাবে উৎকৃষ্ট জীব স্থষ্ট হইল। স্থর্ধ্য ও বশ্মির মত, 
রথচক্রের নাভি ও অবের মত, চৈতন্য হইতে স্থষ্টর কথা বেদ্বেই অনেক আছে। তাহা ক্ৰমশঃ 
দেখা যাইবে। পরমেশ্বর-চৈতন্ত হইতে বিক্ষিপ্ত মায়া হইতে জগত্স্থষ্টির ভাব পূৰ্ব্বেই বর্ণিত 
হইয়াছে। 

নাঁদদীয় সুক্তের তাৎপৰ্য্য 

নাঁসদীষ সুক্তের সারভাঁগ বিবৃত হইল। ইহা! হইতে মোটামোটি এই পাঁওয়! যাইতেছে,_ 
(১) এক অদ্বিতীয় স্থিরপদার্থ কোন শক্তি সহ জগতের স্থষ্টির পূৰ্ব্বে বর্তমান আছেন ; (২) স্গৎ 
তখন কারণে অব্যক্ত, অপরিজ্ঞেয়, সেই অবস্থা সদসদনির্বচনীয়। (৩) জগত তুচ্ছ, জ্ঞানেব 
মহিমায় জাত, ইচ্ছাশক্তিই জগতের বীজ । কোন কিছু জগং-কারণে থাকিষা জগতের গতি 
নির্দেশ করিয়া থাকে । (৪) স্থৰ্য্যরশ্মিব মত জগৎ স্থষ্ট হয়, তাহাতে ভোক্তা, ভোগ্য, দেবতা, 
আকাশ সব আছে। 

অদ্বৈতবাঁদ সম্বন্ধে এই সুক্ত মূলীভূত। ক্রমশঃ ইহাঁব আরও আলোচনা হইবে] এখন 
এ সকল সিদ্ধাস্তানুসাবে সমগ্র বেদ-সংহিতায় কি পাওয়া যায, তাহা একত্র করিয়া, তাহাতে 
অদ্বৈতবাদের কতদূব লক্ষিত হয়, দেখিতে হইবে । সুবিধার জন্য এখান হইতে অদ্বৈতবাদেব 
প্রধান প্রধান সিদ্ধাস্তানুযায়ী শিরোনাম দিয়া সৈ সকল সিদ্ধান্তান্ুসারে আলোচন! করিব। 


একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
পূৰ্ব্বেই দেখা গিয়াছে, বেদাস্ত-মতে এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মই তত্ব । জগতে যে পৃথকৃত, বহুত্ব 
দৃষ্ট হয়, তাহা মায়াজনিত ৷ ব্ৰহ্মজ্ঞান হইলেই পবমাৰ্থ দৃষ্ট হয়, তখন একত্বের উপলব্ধি হয়। 
কিন্তু তৎপূৰ্ক্সে বাবহারিক কালে প্রকটিত জগতেব বহুত্ব মাত্র দৃষ্ট হয় এবং প্রলয়েতে জগৎ 


ৰ 


সন ১৩২০ . বেদের সংহিতাঁভাথে অদ্বৈতবাঁদ ২৮৩ 


অব্যক্ত ভাবে জগৎকাঁবণ মায়া-শক্তিতে নিহিত থাকে । মায়ার আদি অন্ত নাই। সুতরাং মায়! 
শক্তিরূপে বঙ্গবস্ততে সংলগ্ন আছে। পূর্বোক্ত নাসদীয় স্থক্তেব-_" 
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তগ্মাদ্ধান্তর পরঃ কিং চ নাস।--খ সং ১০, ১২৯, ২ 
অর্থাৎ নিশ্চল এক, স্বধাযুক্ত হইয়! বর্তমান ছিলেন। তাহা হইতে অন্ত কিছু ছিল 'না, 
পবও কিছু ছিল না । ইহাব তাৎপৰ্য্য সম্বন্ধে পূৰ্ব্বেই বিশেষ আলোচনা কর! হইয়াছে । এই 
মন্ত্ৰাংশে প্রলয়কালে মায়াশক্তি সহ বর্তমান এক অদ্বিতীয় তত্বের স্বীকার করা হইতেছে। 
একতত্ব সম্বন্ধে আর আর মন্ত্র এই ;_ 
ইন্দ্ৰং মিত্রং বকণমগ্রিরথো দিব্য স ন্পর্ণো গকস্মান্‌ । 
একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিষমং মাতরিশ্মানমাহঃ ॥--খ সং--১, ১৬৪, ৪৬ 
অর্থাৎ (খধি আদিত্যকে বলিতেছেন)।__বিপ্রেরা এক সৎ বস্তুকে অনেক প্রকারে বলিয়া 
থাকেন; যথা,--ইন্ত্ৰ, কুর্য্, বকণ, অগ্নি, সেই দিব্য শোভনপক্ষ গরুত্মান, অগ্নি, যম, 
মাতরিশ্মা । 
স্বুপৰ্ণং বিপ্রা কবয়ে| বচোভিঃ একং সন্তং বুধ! কল্পয়স্তি ।--খ সং--১০, ১১৪, ৫ 
অর্থাৎ খষি বিপ্রেব। এক সৎ বস্তুকে স্থপর্ণাদিবপে অনেক রকমে বাক্য দ্বারা কল্পনা 
করিয়! থাকেন। ' ৷ 
এই ছুই মন্ত্রেই এক সৎ বস্তুকে খধির! শুদ্ধ বাক্য দ্বারা বহুবপে কল্পনা করিয়া থাকেন, 
বল! হইয়াছে। ন 
এক ইবাধ্নি বহুধা সমিদ্ধঃ একঃ স্ব্য্যঃ বিশ্বং অনুপ্রভূতঃ | | 
একৈবোষাঃ সৰ্ব্বং ইদং বিভাতি একং বৈ ইদং বিবভূব সৰ্ব্বম্‌ ॥-_বাঁলখিল্য--১০, ২ 
অর্থাৎ একই অগ্নি বহুপ্রকাবে স্থিত, এক স্থধ্য বিশ্বজগতে অন্ুপ্রবিষ্ট । একই উষা এই 
সমস্তকে আলোকিত করেন। একই এই নিখিল সমস্ত হইয়াছেন। 
এখানে নান৷ দৃষ্টান্ত দিয়া একতত্বই এই নিখিল সমস্ত “হইয়াছেন”, বলা হইতেছে। এক- 
তত্ব স্বীকাব সম্বন্ধে এগুলি হইতে আর স্ষুটতব কথা কি হইতে পারে? একতত্ব বহু হইবার 
কথা| আরও অনেক আছে, ক্রমশঃ তাহ! দেখ! যাইবে। কিন্তু কেবলমাত্র এক তত্ব-স্বীকারে 
প্অদ্বৈতবাদ” " হয় না। ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে, হিগেল ও রা্ানুজের বিশিষ্টাঘৈত 
“পরমেশ্বর” ও একতত্ব। সুতরাং প্রকৃত অধ্বৈতবাদ দেখাইতে হইলে দেখাইতে হইবে, 
বহুত্বাত্মক আর সব মিথ্যা । ইহাই মায়াবাদেব বিষয়, সুতরাং বেদ-সংহ্ভার মায়াবাদ 
সম্বন্ধে আলোচনা কর! হউক। 


মায়াবাদ বা জগৎমিথ্যাত্ব 


ইতিপূৰ্ব্বেই নাসদীয় সুক্তে দেখান হইয়াছে,--"নামদাসীং নো সদানীৎ তদানীং”; ইত্যা- 
দিতে সৃষ্টির পূর্বে মৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ভুবনাদি জগৎ কিছুই ছিল না, বলা হইয়াছে। 


২৮৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


এখানে ইহাই লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, এই সুক্তের দ্বিতীয় সন্ত্রো্ত একতত্ব ভিন্ন জগংসম্বন্ধীয় 
সমস্ত “নাসীৎ” (ছিল না) এই বাক্যে ইহাব “নাস্তিত্ব”’ সুচিত কবিতেছে। কেবল 
“নাসদাদীন্নে! সদা সীত্তদীনীং”--তখন সংও ছিল না, অগৎও ছিল না, এই নাস্তিত্ববিষয়ক 
বাক্য হইতে আমরা জগতের স্বৰূপ বুঝিবার জন্ত ‘যাহা ছিল, তাহাকে সৎও বল! যায়, অনৎও 
বলা যায়”, এই ভাব মাত্র গ্রহণ কবিয়াছি। এই ভাবকেই "সদসঘনির্বচনীয়” ( অর্থাৎ সৎ 
বা অসৎ কোন কথাঁয়ই নির্বচন করা যায় না যাহাকে, একপ ) ভাব বলে। বেদাস্তবাদে € 
মায়াব “সদসদনির্বচনীয়” সংজ্ঞা চিরপ্রসিদ্ধ । উদ্ধৃত পঞ্চদশী-বাক্যেতেও দেখা গিয়াছে, 
মায়! পরমার্থৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনিৰ্ব্বচনীয় ও লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক। সুতরাং 
এই মগ্তোক্ত বাক্যে জগৎকে যুক্তি মূল ‘সদসদনিৰ্ব্বচনীয়’ বল! হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
এ কথ| সৰ্ব্বদা স্মবণ বাখিতে হইবে, পরমাৰ্থদৃষ্টির সত্য লৌকিক যৌক্তিক ভাষাই ব্যক্ত হয়। 
সুতবাং যদিও খষি বিকদ্ধভাব দ্বন্ঘকে “নাসীৎ* বলিতেছেন, তথাপি আমরা, কিন্তু কিছু ছিল, 
তবে অবক্তব্য, এই অর্থ করিতেছি। 
আবার উক্ত নাসদীয় সুক্তেব তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে, 
"তুচ্ছ্যেনাভ্‌ পিহিতং”--আভু অর্থাৎ আ সমস্তাৎ ভূত জগৎ তুচ্ছের দ্বারা! আবৃত ছিল | 
এখানে স্থ্টির সমস্তাৎ ভূত জগৎ পরমাৰ্থদৃষ্টিতে “তুচ্ছ” অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকব, ‘স্বন্পে নাত” 
বলা হইতেছে। পূর্বেই বল! হইয়াছে, জগৎমূলা মায়াকে বৈদাস্তিকেবা পরমার্থ-দৃষ্টিতে ‘বাধিত! 
হয় বলিয়| ‘তুচ্ছ’ বলিয়াছেন। 
আবার এই সুক্তের চতুর্থ মন্ত্রেতে আব একটু জগতেব দিকে নামিয়া খধি বলিতেছেন, 
“সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্”, সতেব বন্ধভুত (কিছু) অসতেতে (আছে ) দেখিলেন। 
এখানে জগৎকে সৎ বলা হইয়াছে, তাহাব পূৰ্ব্ব অব্যক্ত অবস্থাকে সম্পূর্ণ অসৎ 
বলিলেন। -মায়িক জগতের কারণ অসৎ, তাহ! ইঙ্গিত হইল। পঞ্চদশীও এই অর্থে 
বলিয়াছেন; 
দ্বৈতন্ত প্রাগতাবস্ত চৈতস্তেনানুত্যতে। 
প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ ॥ 
তথাপি রচনাচিত্ত্য! মিথ্যাত্বেনেন্রজালবৎ ।-__চিত্রদীপ-_-২৫৪।২৫০ 
অর্থাৎ দ্বৈত জগতের প্রাগভাব ( পূর্বের অনস্তিত্ব ) চৈতন্তেব দ্বারা অনুভূত হয়, দ্বৈত 
প্রীগভাবযুক্ত ঘটাদিব ন্যায় রচিত হয়। তথাপি রচন! অচিন্ত্যা ও ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা। 
“নাসদাসীয়ে| সদানীত্তদানীং” ইহার অর্থ পূর্বোক্ত ৰপেই ব্ৰাহ্মণ ও উপনিষস্তাগে গৃহীত 
হইয়াছে। আমরা ইহা ইতিপূৰ্ব্বে শতপথ-ভ্ৰাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইস্াছি। তৈত্তিরীয় 
আরণাকে আছে,-- 
শ্যদা পূর্বস্থষ্টিঃ প্রলীনা উত্তরস্থষ্টিশ্চ ন উৎপন্না, তদানীং মদসতী দ্বে অপি নাতুতাম্‌। 
মামরূপবিশিষ্টত্বেন সপষ্টপ্ৰতীয়মীনং জগৎ সৎ. শব্দেন উচ্যতে নরবিষাণাদিসমানং শূম্যং 
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সন ১৩২, ] বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ - ২৮৫ 


অসদিতি উচাতে। তহুভয়ং নাসীৎ। কিন্তু কাচিৎ অব্যক্তাবস্থাসীৎ। সা চ বিশ্পষ্টত্বা- 
ভাবাৎ ন সতী জগহুত্পাদকত্বেন সপ্ভাবাৎ নাপ্যমতী।”--২, ৮, ৯, ৩ 
অর্থাৎ যখন পূৰ্ব্বহ্ুষ্টি লীন হইয়াছে, পবস্থষ্টি উৎপন্ন হয় নাই, তখন সৎ বা অসৎ ছুই-ই 
ছিল ন|। নানারূপবিশিষ্ট স্পষ্টপ্রতীয়মান জগৎকে সৎ বলা হইয়াছে, মানুষের শৃঙ্গের "মত 
শুন্তকে অসৎ বলে। এই উভয়ই ছিল নাঁ। কিন্তু কোন অব্যক্তাবস্থা ছিল। তাহা বিষ্পষ্ট 
নহে বলিয়া সৎ নহে এবং জগছুৎপাদকত্ব তাহাতে আছে বলিয়া অসৎও নহে। 
অসৎ হইতে এই দৃশ্যমান সৎ জগৎ উৎপত্তি সম্বন্ধে আবও বলা হইয়াছে,-- 
দেবানাং পূৰ্ব্বে যুগে অসতঃ সদলায়ত ॥ ২ ৷ 
দেবানাং যুগে প্রথষেইম্তঃ সদলায়ত। * 
তদাশ! অন্বনায়ত্ত তহৃভ্তানপদাপরি ॥ ৩॥ খ সং ১০, ৭২ 
দেবতাদের পূর্বযুগে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে আশা (দিক্‌ ) পবে 
জন্মিয়াছিল, তাহা হইতে উত্ভীনপদ ( বৃক্ষ ) জন্মিয়াছিল। অথর্বসংহিতায় আছে ;-- 
বৃহগ্তো নাম তে দেবাঃ যেহসতঃ পরিজজ্ঞিবে। 
--অ সং, ১০, ৭, ২৫ 
অর্থাৎ যে দেবতারা অসৎ হইতে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাবা'ধৃহৎ ( বলবান্‌ )। ইহার পরের 
ছত্র এই,--- - 
একং তদঙ্গং স্কন্তপ্য অসদাহুঃ পরে| জনা! 
শ্রেষ্ঠ জনের! স্বম্ভের সেই এক অঙ্গকে অসৎ বলেন। আরও আছে,-- 
একং যদঙ্গং অকৃণোৎ সহস্ৰধ! কিয়তা স্বস্তঃ প্রবিবেশ তত্র ।--অ সং, ১০, ৭, ৯ 
অর্থাৎ স্কম্ভেব যেই এক অঙ্গ সহশ্রধা করিলেন, তাহাতে ক্কস্ত কত দূর প্রবেশ 
কবিয়াছেন? - 
“২ অথর্বসংহিতাঁর এই স্থক্তে ‘্কন্ত’ বিষয়ে বল! হইতেছে ৷ স্কম্ত অর্থে আধাব, আশ্রয় - 
বুঝায় । স্থক্ত স্কভূকে এইভাবে দীভ করাইতেছেন ;-- 
- কশ্সিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিবস্য (স্ম্তস্য ) কন্মিননল্ণে তিষ্ঠতি অস্তরিক্ষম্‌ । 
কন্মিম্ন্গে তিষ্ঠতি আহিতা দোঃ কম্মিন্নসে তিষ্ঠতি উত্তরং দিবঃ ॥ ৪ ॥ 
অর্থাৎ স্বম্ভের কোন্‌ অঙ্গে ভূমি, কোন্‌ অঙ্গে অন্তবীক্ষ, কোন্‌ অঙ্গে ছ্যর্লোক, কোন্‌ অঙ্গে 
অন্তান্তি স্বর্গ থাকে ? * 
আবার বলিতেছেন, 
অসচ্চ যত্ৰ সচ্চান্তঃ স্কভং তং ক্ৰুহি কতমঃ শ্মিদি এব সঃ ॥১%৷৷ 
অর্থাৎ যাহাব ভিতবে অসৎ ও সৎ আছে, সেই স্বন্ত কিৰপ, বল। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা 
যাইতেছে, জগতের মূল আধারকে স্বস্ত বলা হইতেছে। তাহাতে অসৎও আছে, সৎশু আছে।- 
অসৎ আগে বল! হইতেছে, লক্ষ্য করিবেন । 


‘ ভাঁহা এখনও দেখান হৃয় নাই। পারমার্থিক অবস্থায় জগৎ 


২৮৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ সংখ্যা 


অথৰ্ক্ববেদের “উচ্ছিষ্ট সুক্ৰ’ নামক স্থক্তে ( অথৰ্ব্ব-সংহিত|--১১, ৭) ) উচ্ছিষ্টকে ( উৎ + 
শিষ্ট ) জগতের কোন প্রকাৰ আশয়ভাবে-- 
উচ্ছিষ্টে গ্াবাপৃথিবী বিশ্বঃ ভূতং সমাহিতম্‌। 
* আপ: সমুদ্ৰঃ উচ্ছিষ্টে চন্দ্ৰমাঃ বাতঃ আহিতঃ ॥---অ সং, ১১, ৭, ২ 
অর্থাৎ ‘উচ্ছিষ্টে পৃথিবী, স্বৰ্গ বিশ্বভূত সমাহিত আছে। উচ্ছিষ্টে আপঃ, সমুদ্র, চন্দরমা, 
বাযু সমাহিত, এই সকল কথায় কল্পনা কবিতেছেন। তাহাতে বলিতেছেন,-_ 
সনুচ্ছষ্টে অসংশ্টোভৌ-_-অ সং, ১১, ৭, ৩ 


উচ্ছিষ্টে সৎ ও অসৎ দুই-ই আছে। উহাতে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব মত্তে দ্যোঃ, পৃথিবী ইত্যাদির- 


কথা বলব্য সৎ আগে বলিয়া অসৎকে পরে উল্লেখ করিয়া (ছেন। | 
অথর্ববেদের অন্ত সুক্তে আছে,-- 
অসতি সং প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্‌ । 
ভূতং হু ভব্যে আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥--অ সং, ১৭, ১, ১৯ 
অর্থাৎ অসতেতে সৎ স্থাপিত, সতে ভূত স্থাপিত, ভূত আবার ভবিষ্যতে স্থিত, ভবিষ্যৎও 
ভূতে প্রতিষ্ঠিত ৷ সুতরাং এই দৃশ্য সৎ জগৎ যে অসং হইতে উৎপন্ন, তাহা বাব বার বেদ- 
সংহিত্তায় স্বীকৃত আছে। 
এই আলোচনায় জগৎ কাঁরণাবস্থায় ‘সদমদনিৰ্ব্বচনীয়৷ এবং জগৎ অমত হইতে উৎপন্ন, 
এই ছুইটি সত্য পাওয়া গিয়াছে। জগতের গ্রকটিত অবস্থায় এই বহু এপঞ্চকে যে আমরা 
সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা সকলেই দেখিতেছেন, বেদসংছিতাঁও জগৎকে সৎ শবে নির্দেশ 
করিয়া লোকের ব্যবহারিক ধাবণা কি, তাহা দেখাইতেছেন। এখানে উল্লিখিত পঞ্চদশীধুত 
মায়ার ব্যবহারিক ও যৌক্তিক লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু পাবমার্থিক অবস্থায় জগৎ 
তাঁহার কারণ মায়ার সহিত বাধিত. হইয়! যায়, তাহাব আশ্রয়ভূত একমাত্ৰ ব্ৰহ্মপদাৰ্থ মাত্র থাকে, 
“তুচ্ছ” বা বাধিত হয়, ইহার 
প্রমাণার্থে আমবা নাসদীয় সুক্তের তৃতীয় মন্ত্ৰে “তুচ্ছোনাভ্‌ পিহিতং আভু তুচ্ছেব দ্বার! আবৃত 
ছিল, এই মাত্র কথার পূৰ্ব্বে আলেচিন| কবিয়াছি। ইহা কোন ক্রমেই এ বিষয়ে যথেষ্ট নহে, 
পরে ‘ব্ৰহ্মবাদে’ ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব। * 


| সৃষ্টির মূল 

দেখান হইল যে, বেদসংহিত। অনেক মন্ত্ৰেই জগৎকে অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলি- 
স্নছেন। অসৎ শব্দের অর্থ যদি তৈত্তিয়ীয় আরণ্যকেব মতে মান্গষেব শৃ্দেব মত শৃন্ত হয়, 
তবে জগং পৃস্তা হইতে উৎপন্ন, এইটি পাওয়া যায়। তবে কি ইহা শৃন্তবাদ ? ইহাব সম্বন্ধে 
আঁলোচনা*কবিতে হইবে। 

অসত্য পরেও সৎ ও অসৎ সমুদায়ের আধার বেদসংহিতার়, স্বীকৃত আছে, ইহা পূর্বে 


পো । 
| 


সন ১৩২০ ] বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ ২৮৭ 


ইঙ্গিত করা হইয়াছে। “স্কম্ভ” ও “উচ্ছিষ্ট’কে সং ও অসং সমুদায়ের আঁধাব বলিয়া অরর্ব- 
সংহিতার মন্্রগুলি ইতিপূৰ্ব্বে উদ্ধৃত কবিয়াছি। নাসদীয় সুক্তেও স্বধাযুক্ত এক জগতের 
মূলে অবস্থিত, তাহার ইঙ্গিত আছে। অথর্ব-সংহিতায় ‘‘স্কম্ভ”-সুক্তেই আছে,--- 

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠস্তীং পরমং ইব জনাঃ বিছুঃ। 

ততো সন্‌ মন্তস্তেহবরে যে তে শাখাং উপাসতে ॥--অ সং, ১০, ৭, ২ 


“তোমার (স্বম্তের ) অসৎ শাখাকে পৰমপ্ৰতিষ্ঠাকারিণী ( জগৎ প্রতিষ্ঠীকারিণী ) রলিয়া 
মানুষ জানে। অধম যাহারা তোমার শাখাকে উপাসন| কবে, তাহারা ইহাকেই সৎ বলিয়া 
মনে করে।” ইহাতে ‘জগৎ স্বম্ভের অসৎ শাখাতেই প্রতিষ্ঠিত, অধম লোকেবাই তাহাকে সৎ 
বলে, কিন্তু তাহা! বাস্তবিক সৎ নহে, মূল স্কম্ভ সৎ”, ইহা বলা হইতেছে । ইহাতে জগৎকে 
স্কম্ভেব অসংশাখাস্থিত বলিয়া পরিষ্কাব ভাবে অসংই বলা হইল এবং শাখার মূলই যে সত্য, 
তাঁহাও স্বীকৃত হইল। আবার আছে,-- 


যন্ত্র দেবাশ্চ মন্ুষ্যাশ্চ অবাঃ নাভাবিব শ্রিতাঁঃ। 
অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্ৰ তৎ মায়যা হিতম্‌ ॥--অ সং, ১০, ৮, ৩৪ 


যেখানে মানুষ ও দেবতী.( রথচক্রেব ) নাভিতে অরাব ন্যায় আশ্রয় কবিয়া আছে, যাহা 
মায়া দ্বারা স্থাপিত, সেই জলেব পুপ্পেব বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাস! কবিতেছি। ইহাতে দেবতা 
ও মনুষ্যদিগকে মরার ন্যায় বথচক্রেব নাভিতে সংলগ্ন বলিয়া বলিতেছেন । আরও আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এই স্থক্তকে ব্ৰহ্মসুক্ত বলে এবং এই মন্ত্রের পূৰ্ব্বমন্ত্ৰ কয়টি ব্রহ্মবিষয়ক। স্থতরাং 
সেই নাভি ব্ৰহ্ম। আৱর এই মন্ত্রে দেবত! ও মানুষ অবাব মত মায়য়া ( মায়া দ্বারা )ই স্থাপিভ, 
ইহ! বলা হইতেছে। ' খগ্বেদসংহিতায় আছে,_ = 
রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মাযা ক্ব্বানন্তন্বং পৰি স্বাং।--খ| সং, ৩, ৫৩, ৮ 
অর্থাৎ মঘবাঁ ইন্দ্র নিজ শরীরের উপর মায়া করিয়া কপ রূপ বহুকপ হয়েন। আরও, 
বূপং বপং প্রতিরূপে! বভূব তদন্ত কপং প্রতিচক্ষণায়। 
ইন্দ্ৰো মাঁয়াভিঃ পুরুবপ ইয়তে যুক্তা যন্ত হরয়ঃ শতা দশ ॥-_-খ সং, ৬, ৪৭,১৮ 
অর্থাৎ তার কপ প্রতিনিয়ত দেখাটবার নিমিত্ত ইন্দ্র কপ রূপ প্রতিবপ হইয়াছেন। 
ইন্দ্ৰ মায়া দ্বারা বহু কূপ প্রাপ্ত হন, তাঁহার বথে দশ শত অশ্ব যোডা আছে। 
এই ছুই মন্ত্রে খষি ইন্দ্রের মধ্যে ব্ৰহ্মবূপ দর্শন কবিতেছেন এবং বলিতেছেন,--ইন্দ্ৰই মায়! 
ঘর! নানাৰূপে সংসারে পরিচিত হইতেছেন ; জগৎকে ইন্দ্রের “বহুরূপ” বলা হইতেছে। ইন্দ্র 
চেতন বলিয়! জগতের মূল চেতন, একপ ইঙ্গিত হইতেছে। এই দ্বিতীয় মন্ত্রে আরও বলা 
হইতেছে যে, ইন্দ্ৰেব রথে দশ শত ঘোড়া যোড়া আছে।, ইহা স্থষ্টি নাভি হইতে অরার মত, 
এই আকাবের কথা । * 
নাদৰীয় সুক্তে পঞ্চম মন্ত্রে আছে,--“তিবশ্চিনঃ বিততঃ বশ্মিবেষামধঃ” ইত্যাদি, অর্থাৎ 


২৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক! [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


ইহাদের বসি স্ৰ্য্যরশ্মিব ন্যায় চাবিদিকে বিস্তৃত হইযা বেতধা প্রভৃতি সৃষ্টি করিল। ইহাতে 
স্থষ্টি এক মূল পদার্থ হইতে বিস্তৃত, তাহ| স্বীকাৰ কবা হইতেছে। 

ইহাতে সামান্যতঃ দেখান হইল যে, জগৎস্থষ্টিব মূলে শূন্য নহে। তাঁহার আধাব ও মূল 
দুই-ই স্বীকৃত আছে। এখন জগতেব আধার ও মূল সেই এক ব্রহ্ম কি না, সে বিষয়ে আলোচন! 
স্ষ্টিতত্বে ও বহ্মতত্বে কর! যাইবে। ব্ৰহ্মতত্বালোচনার কালেই দেেখাইতে চেষ্টা করিব 
“যে, বেদদংহিতায়ই মায়িক জগতেব বাধিতত্ব ও ব্রহ্গের নিগুণত্ব স্বীকৃত আছে। অতঃপর 
বেদান্তের ভাষ! পধ্যস্তও প্রধানতঃ' বেদদংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহ! দেখাইয়া 


উপসংহাব করিব । নে 


স্থষ্টিতত্ব 


বেদসংহিস্থার ষ্টিতত্ব সম্বন্ধেমালোঁচনা করা যাউক । প্রথমতঃ নাসদীয় সুক্তে ক্রষ্টিতত্ব- 
বিষয়ক যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আবাব মনে করিয়া নিতে হ্‌ । নাসদীয় সুক্তের মন্ত্র 
গুলির তাৎপৰ্য্য একত্র করিয়া এই পাওয়া যায়,--এই প্রপঞ্চস্থষ্টির পূৰ্ব্বে অসৎ, সৎ স্থষ্ট 
কিছুই ছিল না। নিশ্চল, এক, অদ্বিতীয় বস্তু স্বধ৷ নামক গুণের সহিত বর্তমান ছিলেন। জগৎ 
তখন অব্যক্ত, অপরিজ্ঞেয়, সলিলে তমদাবৃত ছিল ও তুচ্ছেব দ্বাবা আচ্ছাদিত ছিল। তখন 
মনের উপব কাম জন্মিল, কামই জগতেব বীজ হইল, কাবণে জগতের স্বষ্টগৃতিনির্ণায়ক 
বন্ধন বর্তমান ছিল। স্ৰ্য্যৱশ্মিব স্যায় চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া ভোক্তা, ভোগ্য ও আকাঁশাদি 
হৃষ্ট হইল। দেবতাঁবা স্বষ্ট হইলেন । 

এখন খাক্সংহিতাঁর পুরুষস্থক্ত আলোচিত হউক । 


সহস্ৰশীৰ্ষা পুকষঃ সহত্রাক্ষঃ সহস্ৰপাং। 
স ভূমিং বিশ্বতে! বুত্বাহত্যতিষ্ঠদ্ধণাঙ্কুলম্‌ ॥১ ॥ + 
পুরুষ এবেদং সৰ্ব্বং যভুতং যচ্চ ভব্যম্‌ । 
উতামৃতত্বস্তেশানে৷যদন্নেনাতিরোঁহতি ৷৷ ২ ॥ 
এতাবানস্ত মহিমাহতো জ্যাষাংস্চ পুৰুষ; । হি 
পাদোহদ্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ 
ত্ৰিপাদূৰ্্ধ উদৈৎ পুকষঃ পাদোহম্যেহাভবৎ পুনঃ। 
রর ততো বিষ, ব্যক্ৰামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥ 
তামাদিরাড়জায়ত বিরাঁজে৷ অধি পুকষঃ। 
স জাতে অত্যবিচ্যত পশ্চাডুমিমথো পুরঃ ৷ ৫ ॥ 
< ষৎ পুকষেণ হবিষা দেব! যজ্ঞমতন্বত। 
বসন্তে। অন্তাশীদাঁজ্যং গ্ৰীষ্ম ইদ্ধঃ শরদ্ববিঃ ॥ ৬ ॥ 
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তং যজ্ঞং বহি ষি প্রৌক্ষৎ পুৰুষং জাতমগ্রতঃ। 
তেন দেবা অধজস্ত সাধ্যা খষরশ্চ বে ॥৭॥ 
র ক কণ মন * নত - 
অনুবাদ,--(১ ) সহস্ৰমস্তক, সহস্ৰচক্ষু, সহস্ৰপাদ পুরুষ, তিনি ভূমিকে সৰ্কতোভাবে 
পরিবেষ্টন করিয়া বাহিরেও (দশান্ুলপরিমিত স্থানে ) দ্যোতি পাইতেছেন। (২) যাহা কিছু 
হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে, তাহা সমস্তই সেই পুকষ। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, যাহা অন্নের 
নিমিত্ত নিজকে অতিরোহণ করে। (৩) ইহঁব এতই মহিমা, ইহাতে তিনি আবও শ্ৰেষ্ঠ; 
বিশ্বভূত তাহার এক পাদ মাত্র, আর তিন পাদ স্বর্গে অমৃত। (৪) সেই ত্রিপাদ পুরুষ উর্দে 
অত্যুত্কুষ্ট ভাবে আছেন। আর ইহার গাদমাত্র ইহলোকে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। * তাহা 
হইতে সাশন ও অনশনরূপে (ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে) সমস্ত আক্রান্ত করিয়াছেন। 
(৫) তাহা হইত বিরাট্‌ জাত হইল, বিরাঁটেতে পুকষ হইলেন। তিনি জন্মিয়| নিজ হইতে 
অতিরিক্ত হইলেন। পশ্চাৎ ভূমি, তারপর পুর হইল। (৬) সেই পুৰুষরূপ হবিদ্ব্ণরা 
দেবতাঁবা যজ্ঞ বিস্তাব করিলেন, বসন্ত তীর আজ্য, গ্রীষ্ম ইখ্ু ও শরৎ হবিঃ হইল। (৭) সেই 
ঘগ্রে জাত যজ্ঞপুক্ষকে মানসংজ্ঞে প্রোক্ষণ কবিলেন,, তন্থার৷ দেবতার! যজ্ঞ করিলেন 
যাহারা সাধ্য ও খধিগণ। 
আবাৰ অথর্বসংহিতায় ১০মে ২য় স্থক্তুও পুরুষবিষয়ক ; তাহাতে পুরুষকে 
কতি দেবাঃ কতমে তে আঁসন্‌ যে উরে! গ্রীবাঃ চিক্যুঃ গুকষস্য। 
কতি স্তনে ব্যদধুঃ কাঃ কফৌড়ৌ কতি স্কন্ধান্‌ কতি পৃষ্ঠাঃ অচিন্বন্‌ ॥ ৪ ॥ 
| কো অশ্মিন্‌ বূপং অদধাৎ কো মঙ্গানং চ নাম চ। 
গাঁতুং কো অন্মিন্‌ কে! কেতুং কাঃ চরিত্রাণি পুৰুষে ॥ ১২ ॥ 
উৰ্ধ ই সুষ্টাঃ তিৰব্যন্‌ হু সষ্টাঃ সৰ্ব্বাঃ দিশঃ পুরুষঃ আবভূব ৷৷ ২৮ ॥ 
অনুবাদ,_কত দেবতা, তাঁহারা কি প্রকার, যাহা পুরুষের গ্রীব৷ উরঃ হইয়াছেন, 
কত দেবতা স্তনদ্বর় কবেন, কাহারা কফোণি, কাহার! স্বন্ধ, কাহারা পৃষ্ঠ চিহ্নিত করিয়াছেন? 
কে ইহাতে রূপ ধারণ কবেন, কে মহত্ব, কেই বা নাম, কে গতি, কে চিহ্ন, কে বা পুকষের 
চরিত্র ধারণ করেন? উর্ধস্্টি করিয়াছেন, মধ্য স্থষ্টি করিয়াছেন, সমুদয় দিক্‌ হইয়াছেন। 
সুতরাং এই দুই সুক্তোক্ত পুকষই এক বিশ্বরূপ পুকষ, নিখিল জগৎ যাহার শরীর। খক্‌- 
স্থক্তে দেখা যাইতেছে, নিখিল জীবের- ইন্জিয় তাঁহার ইন্দ্ৰিয়, নিখিল জীবের মন তাঁহার মন, 
এজন্যই তিনি বিশ্বরূপ পুকষ। তিনি নিখিল জগতের ভূত ভবিষ্যৎ সবই । তিনি স্বরূপে 
অমৃতের ঈশ্বর, কিন্তু অন্নের জন্য অর্থাং ভোগ্যের জন্য তিনি নিজকে অতিক্রম করিয়| 
মহিমাতে আবও শ্রেষ্ঠ হন। তাহার এক পাদ হইতে ভোক্তা ভোগ্য সব জাত হয়। তাহা 
হইতে বিরাট জাত হয়, বিরাঁটেতেও এক পুকষ হন--ইনিই প্রথমজাত পুকষ। সেই'বিরাট্‌ 
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সাধ্যগণ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার শরীর হইতে মানুষ, পণ্ড ইত্যাদি স্থষ্টি করেন। এ বিষয়ে বেদ- 
- মংহ্তায় আর কি পাওয়া যায়, দেখা যাউক। 
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতন্ত ্রাতঃ পতিরেক আসীত। 
স দধার পৃথিবীং দ্বামুতেমাং ক্ষস্মৈ দেবাঁয় হবিষা বিধেষ ৷৷ ১ ॥ 
আপে! হ যদ্্‌.হতীবিশ্বমায়ন্গৰ্ভং দধান| জনয়ন্তী রশ্মিম্‌। 
ততো! দেবানাং সমবৰ্ততাস্সিরেকঃ কণ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥ 
যশ্চিদাপে| মহিন পৰ্য্যপশ্যদ্ক্ষং দধান! জনয়তীৰ্যজ্ঞম্‌। 
যো দেবেঘধি দেব এক আসীৎ কন্মৈ দেবায় হবিষ| বিধেম ৷৷ ৮ ॥ 
* | = খক্‌সংহিত|---১০মে ১২তমে 
অনুবাদ,--(১) হিরণ্যগর্ত বা জন্মিলেন, জাতমাত্র তিনি ভূতের একমাত্র পতি 
হুইলেন। তিনিই পৃথিবী ও ছ্যলেশিককে ধারণ কবিল্নে। কোন্‌ দেবতাকে আমৰা 
হবিদ্ব্ণারা পরিচর্য্যা করিব 1 (৭) মহৎ আপঃ (জলরাশি ) অগ্নিকে জন্মাইবার জন্য গর্ভ- 
ধাবণ করিয়! বিশ্বকে প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে দেবগণের একমাত্র প্রাণ জন্মিল। কোন্‌ 
দেবতাকে ইত্যাদি। (৮) যিনি যজ্ঞ জন্মাইবার জন্ত দগ্ষকে ধারণ করিয়া মহিমাদহ 
আপঃএর উপব দৃষ্টি করিয়া! রহিয়াছিলেন। যিনি দেবতাদের দেবতা অদ্বিতীয় ছিলেন। 
কোন্‌ দেবতাকে ইত্যাদি । 
ইহাতে দেখা যাইতেছে, হিরণ্যগর্ভই প্রথমে জাত, তদভিমানী দেবতাই দেবতাদের 
দেব্তা--আদিদেবতা। এই সুক্তেই -শেষ মন্ত্রে এই দেবতাকে প্রজাপতি বলিয়াছেন। 
আপঃ এই হিরণ্যগর্ভকে ধারণ করিয়া বিশ্ব স্বষ্টি কবিয়াছে। এই প্রধাপতিই আগ হইতে 
দক্ষ স্থষ্টি করেন--দক্ষ যজ্ঞ স্থষ্টি করেন। 
খক্সংহিতায় আরও আছে, 
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো! দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি | 
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দ্র আপে! যত্ৰ দেবাঃ সমপত্যন্ধ বিশ্বে ॥ ৫ ॥ 
তমিদং গর্ভং প্রথমং দ্ধ আপো যত্ৰ দেবা সমগচ্ছন্ত বিশ্বে । 
অজদ্য নাভাবধ্যে কমর্পিতং যন্মিন্‌ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থঃ ॥ ৬ 
-.১এম, ৮২তম সুক্ত 
অর্থাৎ দিবার পর, এই পৃথিবীর পর, দেবতা অস্গরদিগের পর যাহা আছে, সেই কোন্‌ 
গর্ভ আপঃ ধারণ কবিল, যাহাতে দেবতাগণ দেখিয়া রহিয়াছিলেন। ৫1 আপঃ প্রথম সেই 
গর্ভই ধারণ করিয়াছিল, যাহাতে দেবতাগণ একত্র ছিলেন। অজেব নাভিতে তাহা অর্পিত 
ছিল, যাহাতে বিশ্বভুবন রহিয়াছিন। ৬। 
দেখা যায়, অজেব নাভির মধ্যে প্রথম গর্ভ ছিল। আপ সে গর্ভ ধারণ কবিয়াছিল। সে 
গর্তে দেবতাগণ একত্র এবং বিশ্বভূবন ছিল | 
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_ সম্প্রতি একবার আর বাক্যাদি উদ্ধৃত না করিয়া, ইহাতে কি পাওয়া গেল, দেখা বাউক। 
প্রথমতঃ নাদদীয় সুক্তের “সলিল” ও অন্তান্ত হক্তের 'গআপঃ" এক ধরিয়া, লইতে হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ পুকষস্থক্তে দেখ! যাইতেছে, বিশ্বৰূপ পুরুষের একপাদে, যাহা কিছু আছে সব 
হইয়াছে, (পুরুষস্ক্ত--২য় মন্ত্র) এবং তাহ! পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে ( ৪র্থ মন্ত্র )। বিরাঁট 
শবীর তাহা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাতে এক পুকৃষ হইলেন, তাঁহার শবীরে সব হুষ্টি 
হইল (৫মমন্ত্র)। তৃতীয়তঃ হিবণ্যগর্ভ, পুক্ষই প্রথম পুরুষ ( হিরপ্/গর্ভনুক্ত ১ম )। 
সুতরাং উপরেব লিখিত মন্ত্ৰাদি হইতে এই পাঁওয়া যাইতেছে যে, স্বষ্টির পূর্কে জগৎ যে কারণ- 
সলিলে অব্যক্ত ছিল ( নাসদীয় সুক্ত ), তাহাতে এক হিরণ্য (জ্যোতিৰ্ম্ময় গর্ভ জাত হুইল, 
সেই গর্ভ হইতে প্রজাপতি জাত হইলেন, অন্তান্ত দেবতারাও জাত হইলেন (হ্রিণ্য- 
গর্ভসুক্ত ও ৮২তম স্ুক্ত ) এই হিরণ্যগর্ভ অজের নাভিতে ও কারণ-সঙিলে ছিল (৮২তম 
সুক্ত), প্রজাপতি আপের মহিমাতে দক্ষকে সৃষ্ট করিলেন, দক্ষ দেবতাদের পিতা । ইহা 
পৌরাণিক ভাবের স্থষ্টিকাহিনী। ইহার অন্ত দিক্‌ দেখা যাক্‌। পুরুষ অতি মহান্‌, তাহার 
এক পাদেই কত স্থষ্টি হইতেছে, ইহা হইতে বিরাট শরীর জাত হইয়া বিরাট পুরুষ হন, 
তাহার শরীরেই এই দৃপ্তমান নামরপাত্মক স্থষ্ট আছে (অথর্ব পুঃ সুক্ত)। পুরুষের শ্রেষ্ঠ তিন 
পাদ সর্গে, সেই ভ্রিপাৎ পুকষ সৃষ্টিতে আসেন ন|। সেই ত্রিপাৎ পুকষ কি তবে নিগুণ 
ব্ৰহ্ম? আঁলঙ্কাবিক ভাষায় কি এরূপ লিখিত হইয়াছে? নামদীয় হুক্তে যিনি এক অদ্বিতীয় 
হ্বধার সহিত বর্তমান, তিনিই কি এই পুকষ? অথবা এই পুকষ রামান্জ ও হিগেলের 


- জগতের অন্তৰ্য্যামী পরমেশ্বর ? 


মীমাংসা! ;--এই পুকষ.কেবলমাত্র অন্তৰ্য্যামী পরমেশ্বর নহেন। বিশ্বসংসাঁর পরমেশ্বরের 
শরীর, এই পুৰুষের একপাঁদে যত বিশ্বসংসাব, (সুধু বিরাট নহে, বিরাট হইতে অনেক বেশি-- 
পু্থ ২৩9 মন্ত্রে ইদিত আছে। ) সুতরাং সম্ভবতঃ বিশবরূপ পুকৃষে মায়িক জগৎ ও পরবহ্ধ 
এই ভাবদ্বয় একত্রে সমাবিষ্ট আছে। এই বিশ্বরূপ পুরুষ হইতে মায়িক অংশ বাদ দিলেই 
সেই পরব্রক্ম থাকিবে, যাহা এখানে “ত্রিপাৎ অমৃত” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরব্রহ্ষকে 
সৰ্ব্বদাই ক্লীবলিঙ্গে নির্দেশ কর! হয়; কারণ, তাহাতে কোন গুণ নাই, তিনি ভোক্তা নহেন। 
সাধারণতঃ শরীরী তোক্তাকে পুংলিঙ্গ ও ভোগ্যকে দ্রীলিঙ্ করা হয়। পুরুষ শরীরী 
বলিয়া পুংলিঙ্গ, ব্রহ্ম নিগুণ বলিয়া নাঁসদীয় সুক্তে “একং অবাতং” ক্লীবগিঙ্গ। 

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পৰ্বন্বে এরূপ ভাগাভাগি সম্ভব নহে, তবে বুঝাইবার 
জন্য এরূপে “ত্রিপাৎ” লিখিত হইয়াছে। স্থতবাং ‘পুৰুষ’ বলিতে সফলীভূত পরমেশ্বর- 
চৈতন্য এবং ব্ৰহ্মচৈতন্ত একযোগে ৷ সুতরাং এই পুরুষস্থক্ত হইতেই পাওয়া যাইতেছে 
যে, (১) সেই ত্ৰিপাৎ পুরুষ, তাবপর (২) একপাৎ পুকষ, যাহাতে বিশ্বজগত স্থিত এবং (৩) 
বিরাট্‌ পুরুষ, যাহাতে মানুষ, পশু ইত্যাদি স্থিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদাত্তোক্ত (১) 
চিৎ, (২) পরমেশ্বর (অন্তৰ্য্যামী ), (৩) বিরাট এই তিন মাত্র পাওয়া যাইতেছে । লিঙ্গ 
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শরীরী হিরণ্যগর্ত ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। অনেক স্থুক্তে হিবণাগর্ভ নাম পাওয়া 
যাইতেছে) কিন্তু ইনি সম্ভবতঃ লিঙ্গশরীরী সুত্রাত্ম! হিরণ্যগর্ভ নহেন। বোধ হয়, সে 
সময়ে মনোধবিজ্ঞানীয় লিঙ্গশরীরেব ধাবণা স্ফুট হইয়াছিল ন|। যাহ| হউক, ইহাতে 
বেছাস্তোক্ত সষ্টিস্তর রীতিমতই পাওয়া গেল। তবে লিঙ্গশরীরের ভাব ক্ফুট হয় নাই, 
এই মাত্ৰ৷ 

অন্ত দিকে পৌরাণিক সৃষ্টিক্রম বেদসংহিতাতে দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কি তবে দার্শনিক 
সৃষ্টিক্রমেব বিকদ্ধ ? কতক আলোচনা কর! যাউক। পূর্বেই বলা হইয়াছে, উপরের 
উদ্ধৃত মন্ত্ৰাদি হইতে এই পাওয়া যায়,--কাঁবণ-সলিলে জগৎ অব্যক্ত ছিল, তপস্তার মহিমাতে 
জগৎ জাত হইল, প্রথমে মনের উপর কাম হইল, সেই কামই সৃষ্টির বীজ। কাঁরণ- 
সলিল হইতে হিরণ্যগর্ভ জাত হইল। হিবণ্যগর্ভদেবত! হইতে দক্ষ হইলেন, দক্ষ হইতে 
দেবত| ৷ হিরণ্যগর্ভ আবার অজেব নাভিতে অবস্থিত। এখন, পূর্বেই দেখান হইয়াছে, 
তপ অর্থে জ্ঞানবিশেষ এবং সলিল বা আপঃ সৃষ্টিব অব্যক্ত কারণ। উহা গমনশীল, চলৎ, 
এই জন্য ‘সল্‌’ ধাতু হইতে দিদ্ধ। এই মূল কাবণ নিত্য চলনশীল, চলনোন্থুখ। এখন দেখ 
যাইতেছে, ব্ৰহ্ম ( এক) স্বধা বা মায়াশক্তিতে আবৃত্‌.হইলে ভাবি জগতের অব্যক্ত কারণ , 
(সলিল) চ্হষ্ট হইল, তাহাতে ব্ৰহ্ষেব জ্ঞানশক্তিবিশেষ ( তপঃ ) মিশিয়া মনের মত কোন বস্তু 
প্রস্তুত হইল, (এই মনেৰ সদ্বসদনিৰ্ব্বচনীয়ত| সম্বন্ধে পূৰ্ব্বে বল! হইয়াছে) তাহা ইচ্ছাশক্তিতে 
(কামে ) পধিণত হইল। তখনও স্থৰ্য্যবশ্মির হ্যায় কারণভূত জ্ঞানাত্মক ইচ্ছাশক্তি চলিতে 
লাঁগিল। প্রথমে হিবণ্যগর্ভ-শরীর, তাহাতে জ্ঞান সফলীভূত হইয়৷ প্রজাপতি হইলেন, তাহা 
হইতে ব্ৰহ্মাওস্থষ্টি চলিতে লাগিল। (হিগেলের মতের সঙ্গে মিলাইলে পৰিষ্কার হইবে) 
সুতবাং দার্শনিক ভাষায় অনুবাদ করিলে এই পোৌবাণিক স্থষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গত অর্থই 
হয়। এ সম্বন্ধে আবও কিছু সম৷লোচন| করা যাইবে। এখন হিরপ্যগর্ভ হইতে হট 
সম্বন্ধে বেদসংহিতাঁয় কি পাওয়া! যায়, দেখা আবশ্যক । { 


হিবণ্যগৰ্ভ সুষ্ঠি 


বাজসনেয় সংহিতায় আছে।;-- মি 

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অস্তব্‌ অজায়মানে! বহুধা বিজায়তে। 

তন্তু যোনিং পরিপশ্যত্তি ধীবাঃ তন্মিন্‌ হ তস্থঃ ভুবনানি বিশ্বা ৷৷ বাজ সং--৩১, ১৯ 
অৰ্থাৎ প্রজাপতি গর্ভের ভিতরে জন্মগ্রহণ না করিয্ন। চরিতেছিলেন। পরে বহুভাবে 

জন্মিলেন। বীরের! তাহার জন্মস্থান দেখেন, তাঁহাতে দেবতারাও ছিলেন। 
যস্মাজ্জাতং ন পুরা কিঞ্চ নৈব | যঃ আবভূব ভূষনানি বিশ্বা । 
* প্রজাপতিঃ প্রজয়! সংবরণে ত্রীণি জ্যোতীংধষি মচতে স যোডশী। বাজ সং--৩২, ৫ 

অর্থাৎ খাঁহার পুর্বে আর কিছুই জন্মিয়াছিল না । যিনি বিশ্বভুবন ( ব্যাপিয়া ) হইলেন। 


এ. 


টি 


সঁন ১৩২০1 বেদের সংহিতাভাঁগে অদ্বৈতবাঁদ ২৯৩ 


সেই প্রজাপতি প্রজাদ্বার| তিন জ্যোতিষ্ক আনন্দপূর্ণ করিলেন। তিনি যোঁড়ণীও ( যজ্ঞবিশেষ ) 
হইলেন। | | 
তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে ;-. 
যজ্ঞেন বৈ প্রজাঁপতিঃ প্রজা অন্থলত। তৈ সং-ই৬ . 
প্রজাপতি যজ্ঞদ্বারা প্রজা! স্ষ্টি' কবিলেন। 
বহিষোংহং দেবযজ্যয়| প্ৰজাবান্‌ ভূয়াসং ইত্যাহ। 
বহিষা বৈ প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অস্থজত তেনৈব প্রজাঃ স্থঙ্গতে ॥ 
ৃ তৈ সং--১ম কা, প্ৰ? 
অর্থাৎ দেবযজ্ঞে যজ্ঞন্বাবা আমি প্রজাবান্‌ হইব, ইহা রলিলেন। যজ্ঞের দ্বারাই প্রজাপতি 
প্রজা স্বষ্টি কবেন। তীহাব দ্বার! প্রজা হুষ্ট হয়। 
অথৰ্ব্বসংহিতায় আছে;-- 
এতস্মাদ্‌ বৈ ওদনাৎ জুপ্ত্ৰিংশতং লোঁকান্‌ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ। 
চু অং সং-=-১১, ৩৫২ 
অর্থাৎ এই ওদন (খাদ্য ) হইতে প্রজাপতি তেত্রিশ দেবতা ও লোক সব সৃষ্টি করেন। 
__ এ সম্বন্ধে আব বাক্য উদ্ধৃত কবা নিশ্রয়োছন। পুকুষনুক্তেও দেখ| গিয়াছে, খষি ও 
সাধ্যের! বিরাটের যজ্ঞ দ্বার! শরীব হইতে, ব্ৰাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু ইত্যাদি হুষ্টি করিলেন। 
কিন্তু ভূমি ও পুব (শরীর ) পূর্বেই বিরাট্‌ দ্বারা স্থষ্ট হইয়াছিল (৫ম মন্ত্র )। ইহাতে দেখা 
যায়, দেবতারা এই দৃশ্যমান জগৎ স্থষ্টি করেন ন|। বোধ হয়, কেবল মানুষাঁদি জীবের 
কর্মফলানুদারে জন্ম-মৃত্যু নিয়মিত করেন। এজন্তই ইহীদিগকে কাকি দেবতা বলে। 
বিরাঁটেতেই নাঁমবূপবিশিষ্ট জগৎ-স্থষ্টি সমাপ্ত হয় । 
এখন আমাদের পূর্বালোচনা অনুসারে যদি ‘যজ্ঞ’ ও ‘ওদনের’ অর্থ ভোগ্য ০৮০০৮ বা 
10060: হয়, তবে যজ্ঞদ্বাব! প্রজাস্থষ্টি অতি সহজৈই বুঝা যাইতেছে । প্রজাপতি ব্ৰহ্মা হইতে 
এই দৃশ্যমান নামরূপবিশিষ্ট জগৎ সৃষ্টি হয়, তৎসম্বন্ধে খক্‌সংহিতায় আছে;-- 


খতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্বপসোধ্যজায়ত 
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্ৰো অর্ণবঃ ॥ ১ ॥ 
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবংসরো অজায়ত 
| অহোরাত্রাণি বিদধঘিশ্বস্ত মিষতো! বশী ৷৷ ২ ॥ 
কু্য্যচন্ত্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্ব্বমবল্পয়ত। 
- দিবং চ পৃথিবীং চাস্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩ ॥--১৭মে, ১৯%, ১২1৩ 
অনুবাদ ;--অভিতপ্ত তপঃ হইতে খত ও সত্য জন্মিল । তারপর রাত্রি জন্মিল, ততঃ অর্ণব 
সমুদ্ৰ অর্ণব সমুদ্রের পর সম্বতৎসর জন্মিল! বিশ্বের প্রাণিবৰ্গের স্বামী অহোরাত্র বিধান 


৫ 
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করিলেন। চন্দ্র ও হুৰ্য্যকে ধাতা পূর্বের ন্যায় কল্পনা কবিলেন, ছ্যুলেক পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও 
তৎপব স্বলোক। 

ইহা বিধাতা ব্ৰহ্মার হষ্টির পূর্ণ তালিকা । কিন্তু এখানে একটি বিশেষ কথ! লক্ষ্য করিতে 
হইবেশ তাহা “্যথাপুর্কং অকল্পয়ং+, পূর্বের ন্যায় এবারও কবিলেন, এতদ্বারা দেখা 
যাইতেছে, পূর্বেও ব্রহ্মার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা নষ্ট হইয়| পুনঃ স্ুষ্টিৰ আবশ্যক হইয়াছে। 
এই নাশ প্রলয়। আর ইহাতে সৃষ্টি যে বার বার হয়, তজ্জন্ত অনাদি, তাহা'ও লক্ষিত 
হইতেছে। এ সম্বন্ধে আরও আছে ১ 

সকৃদ্ধ ছ্যৌরজাঁয়ত সকৃডূমিরজায়ত। 
দু পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্তো নানুজায়তে ॥-_খ সং, ৬, ৪৮, ২২ 

অর্থাৎ ছ্ার্লোক, ভূর্লোক একবার জন্মিয়াছে; মরুদ্গণেব মাতার দুগ্ধ একবার জন্মিয়াছে, 
ইহারা অন্তরূপ হইয়া আবার জন্মগ্ৰহণ করে না। অর্থাৎ এগুলি পরস্থষ্টিতে পূৰ্ব্বহুষ্টির 
মতনই হয়। প্রলয়ে যে থাকে, তাহা নহে | = 


_ দেবতা স্থষ্টি 


এখন দেবতা-সৃষ্টি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিতে হইবে। পূর্ব্োোদ্ধত হিরণ্যগর্ভ সুক্তে 
আছে, প্রজাপতি দক্ষকে যজ্ঞ সুজন মানসে ধারণ করিলেন। আবার উদ্ধত (খ-সং-- 
১০, ৮২, ৬ ) মন্ত্ৰে আছে, দেবতাবাও হিরণ্যগর্ভে ছিলেন। আবাঁব-- 
*- অদিতেদক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি ॥ ৩ ॥‘ 
অদিতি হাজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিত| তব।' 
তাং দেব! অন্বজাযন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ | ৪ ॥ থঁ-সং---১% ১৭২ 


অর্থাৎ অদিতি হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অর্দিতি জন্মিলেন। দক্ষ তাঁহার দুহিতা অদিতিকে 
, জন্মাইলেন। ভদ্র, অমৃতবন্ধু দেবগণ অদিতি হইতে জন্মিলেন। আবার-- 

প্রক্ষপিতৃদেবতাশ ( খসং--৬, ৫৮, ২, এবং ৩, ৬৬, ২) আবার, ‘হুনু দক্ষ্ত সুত্ৰতু’ 
(খ-সং--৮, ২৫, ৫) “যে দেবাঃ মনোজাতাঃ মনোষুজঃ সুদক্ষঃ দক্ষপিতবঃ তে নঃ পাঁস্ত।” 
তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁ_€ ১১ ২, ৩, ১) 

যে সকল দেবতা মন হইতে জাত, মনকে যোজনা করেন, সুদক্ষ দক্ষপুত্র তাঁহারা 
আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইত্যাদি মন্ত্রে একবার দক্ষ অদিতি হইতে উৎপন্ন অদিতি 
আবার দক্ষদৃহিত1 ও দেবমাঁতা, দক্ষ আবার দেবপিতা! ইত্যাদি। অদ্দিতি আবার বিষ্ণুপত্রী 
(বাজ-সং--২৯, ১: ) এই সকল সম্বন্ধের অর্থ কি? আবার হিগেল-দর্শনের সাহায্য 
লইতে হইবে। শতপথ-ব্ৰাহ্মণের উদ্ধৃত বাক্য অনুসারে মন জাতীয় বস্তু অন্য কিছু সৃষ্টি 
করিয়া আত্মবান্‌ হয়। চৈতন্য পদার্থ তাহার বিষয় বা বিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধ জড় স্থষ্টি করিয়া 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মবান্‌ (সফল ) হয়। তাহা হইলে যে স্থষ্ট (7:০19০690 ), সে যদি 


ৰ্‌ 


সন ১৩২০] _ বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ ২৯৫ 


হজক হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্থজকের (১৪০0]০০চএর ) কন্তা হয়, তবে আবাব ভোগ্যা 
(০৮০৩ ) বলিয়| পত্নী হইবে, পরে আবার তৃতীয় (7৮৮০৪১5 ) অবস্থায় আত্মবান্‌ হইয়া 
নিজেই আবার নিজের বাঁ কন্যার বা স্ত্রীব পুত্ৰ হইবে। পৌরাণিক এ সব সমস্তা সমাধানের 
দার্শনিক কৌশলই এই । তাহাতে অনেক সমস্তার ব্যাখ্যা হইবে এবং ইহা সৰ্ব্বথা বেদাস্ত- 
সম্মত ও সত্য। 


কৰ্ম্মবাদ 


এখন জীবের কৰ্ম্মফল ও জন্মাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়াঁ দেখাইব, বেদাস্তের 
কৰ্ম্মব্দ বেদসংহিতার বাহিরে বা বিপরীত নয়। প্রেতকে বলা! হইতেছে;--- i 


ুর্যযং চক্ষু গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্তাং গচ্ছ পৃথিবীং চ ধৰ্ম্মণা। 
আপে৷ বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতং ওঁষধিষু প্ৰতিতিষ্ঠা শরীবৈঃ ৷৷ ৩॥ 
অজো| ভাগন্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অচিঃ । 
যান্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তা ভির্ব হৈনং সুকৃতান লৌকং ৷৷ ৪ । 
--থঁ-সং--১%, ১৬, ৩1৪ 
অবস্থজ পুনরগ্ণে পিতৃত্য যস্ত আহুতশ্চবতি স্বধাভিঃ | 
১ আঁুবপান উপবেতু শেষঃ নং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদ ॥--খ-সং---১০, ১৬, ৫ 
অপাঙ, প্রাঙেতি স্বধয়! গৃভীতোং মতে মর্তোন সযোনিঃ। 
তা শশ্বস্তা বিষুঢ়ীন| বিষতান্যংন্যং চিকুযৰ্ণনি চিক্যুবন্যং ।--খ-সং--১, ১৬৪, ৩৮ 
অনুবাদ ;--প্রেতের প্রতি বলা হইতেছে) চক্ষু সুর্য্যেতে যাক্‌, প্রাণ বাযুতে, ধৰ্ম্ম (প্রকৃতি) 
অনুসারে পৃথিবী বা স্বর্গে যাও । যদি তাতে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও, শরীর দ্বারা 
ওঁষধিতে বা থাক । ৩। (হে অগ্নে) তাঁহার অঙ্গ ভাগকে তপদ্থারা তপোযুক্ত কর, তাহাকে 
তুমি, তোমার অৰি গুচি কর। _ হে জাতবেদ, তোমার যে মঙ্গলময় শবীর, তাহাতে তাঁহাকে 
সুকৃতকারীদের লোকে নিষে যাঁও । ৪। যে আহত মন্ত্রেতে স্বধার সহিভ আছে, তাহাকে 
পিতৃগণের লহিত স্থজন কর। হে জাঁতবেদ। আযুর অবদান হইলে তাহার অবশেষকে তনুদ্বারা 
প্রাপ্ত করাও ।৩। মর্ত্য ও অমর্ত্যতে মিশ্রিত (জীবশরীব ) স্বধা গ্রহণ করিয়া উৰ্দ্ধ বা অধঃ 
যায়। সেই শাশ্বত দুই ভাগ স্বৰ্গে ও মর্তে গমনশীল । সেই দুই ভাগকে কেহ কেহ জানে, 
কেহ নাও জানে। 
ইহাতে দেখা যাইতেছে, জীব-শরীরে মরণশীল ভাগ ও নিত্যভাগ স্বীকৃত আছে। যে 
কোন লোকে মৃতাত্মা যাইতে পারে, তাহাঁরও ধারণা আছে। ম্থক্ৃতকাবিগণের স্থান বলিতে 
পাপ পুণ্যে অধঃ বা উর্দগতি স্বীকৃত। পিতৃলোকে ভোগাবসানেব পব অন্য শরীরগ্রহ্ণেব 
কথাও দেখা বায়। সুতরাং কৰ্ম্মফল সম্বন্ধে হিন্দুদের চিরপ্রচলিত ভাব স্ফুট অবস্থায়ই আছে। 


২৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ধৰ্থ সংখ্যা 


তবে পুনর্জন্ম গ্রহণ কথাটা উদ্ধত শ্লোকপমূহে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না। এ বিষয়ে আমাদের 
অধিক আলোচনা নিশ্রয়োজন। ইহাতেই বেদান্তের কৰ্ম্মবাদের যথেষ্ট আভাম পাওয়া 
যাইতেছে। 
ব্রহ্মতত্ 
এখন বেদাস্তের ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে বেদসংহিতায় কি পাওয়া যায়, দেখিতে হইবে । থঁক্‌সংহিতার 
প্রথমেই দেখা যায়,-- 
খচো অক্ষবে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ 
, যস্তক্ন বেদ কিমৃচা করিধ্যস্তি য ইত্তদবিদুস্ত ইমে সমাসতে 1--থ-মং---১, ১৬৪, ৩৯ 
অর্থাৎ খকু অক্ষর পরমনির্মল আকাশে আছে, তাহাতে সমস্ত দেবতারাও থাকেন, যে 
তাহা জানে না, তাহাকে খক্‌ কি করিবে? যাহাব| তাহাকে জানে, তাঁহার! তাহাতে সমাসীন 
হয়। এখানে নিগুণ ব্ৰহ্মভাবই বোধ হয় ‘অক্ষর পরম আকাশ” এই বস্তবাচক ভাষায় 
বলা হইয়াছে । তাহা ষাহাই হউক, মানুষের যে বিশেষ একটা জানিবার বিষয় আছে এবং 
তাহা থক্‌ দ্বাব| জান! যায়, এ কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে । থাক্‌ বলিতে বোদজ্ঞান ( শঙ্করেব 
ওপনিষদ্জ্ঞান ) বুঝিতে হইবে । আবার _ 
ঞ্রবং জ্যোতিনিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতযংস্বংত 
বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্ৰতুমভিধিষংতি সাধু ॥৫॥ 
বি মে কর্ণা পতয়তে বি চক্ষুরীদং জ্যোতিহদযে আহিতং যৎ। 
বি মে মনশ্চরতি দুব আধীঃ কিং স্বিদ্‌বক্ষ্যামি কিমুনু মনিষ্যে ॥৬৷---খ-সং---৬, ৯, ৫1৬ 


অর্থাৎ দর্শনের জন্যে ্ৰুঞ্যোতি নিহিত আছে, অতিশয় বেগবান্‌ মনেব অন্ত কি? সমুদয় = 


দেবতারা সমানমন সমানজ্ঞান হইয়া সেই এক ক্ৰতুর অভিমুখে সম্যক্‌ চলিতেছেন। আমার 
কৰ্ণদ্বয় হৃদয়ের নিহিত জ্যোতি হইতে বিপথে পড়িতেছে, মনও অনেক দুর রাস্তা বলিয়া 
বিদিগে চরিতেছে। কিই বা বলিব? কিই বা মনে কবিব? ৩ 
ইহাতে অন্তনিহিত স্থিব জ্যোতি দর্শনের জন্য গভীর আকাঙ্জা ও নিরাশার দুঃখ ব্যঞ্জিত 
হুইতেছে। মেই হ্ৃদয়নিহিত স্থির জোঁতি কি? বেদান্তোক্ত বন্ধদৰ্শন নহে কি? * আবাব-- 
জ্যোতিরজন্ৰং যস্মিলেকে স্বহিতিং। 
তন্মিন্মাং ধেহি পরমাঁনা মতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্ৰাষেংদো পবিশ্ৰবঃ--খ-সং--১৭১১৩৷৷ 
যেখানে অজস্ৰ জ্যোতি, যেখানে স্বৰ্গ নিহিত, সেই অক্ষয়, মবণবহিত লোকে আমাকে 
ধারণ কর, হে ইন্দ্রোদেশে দন্ত সোম পরিশ্রব ! 
আবার বাঁজসনেয়-সংহিতায় আছে ;_ 
ক্লিং স্বিৎ সর্য্যমমং জ্যোতিঃ কিং সমুদ্রসমং সবঃ ॥৪৭৷৷ 
ব্ৰহ্ম সৰ্ধ্যসমং জ্যোতিঃ দ্যোঃ সমুদ্ৰসমং সবঃ ॥ ৪৮ ॥--বাঁজ-সং---২৩{ ৪৭ 





FN 
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অর্থাৎ সুৰ্য্যেৰ সমান জ্যোতি কি? সমুদ্রের সমান কোন্‌ সবোবব? অঙ্গ সুধ্যসমান 
জ্যোতি, দ্যোঃ সমুদ্ৰসমান সবোবর। 
খক্দংহিতায় যে জ্যোতিকে অক্ষব, আকাশবৎ বলিতেছেন, যঙুর্ধেদ তাহাকে ব্ৰহ্ম নামই 
দিয়াছেন। সেই জ্যোতিদর্শনের প্রবল আকাজ্কা দেখিয়াছেন। তাহা কি, খক্‌সংহিতা 
হইতেই দেখুন। 
অপাম সোমমমৃত1 অভূমাঁগন্ম জ্যোতিরবিদাম্‌ দেবান্‌। - 
কিং নুনমন্মাৎ ক্কণবদবাতিঃ কিমু ধুতিরমৃত মর্ত্যন্ত ।--৮ম মণ্ডলে। 
অর্থাৎ আমর! মোমপান করিয়াছি, অমর হইয়াছি, জ্যোতি দর্শন কবিয়াছি। 
দেবতাদিগকে জানিয়াছি । শত্রুরা আব আমাদের কি করিবে? হে অমৃত, মর্ত্য লোকের 
আর কি ভয়? সেই অবস্থাতে দেবতাদিগকে জানা যায়, অভয় ও অমর হওয়া যায়। 
কিন্ত ব্রন্গেব সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি? অথৰ্ব্ব পুকষস্ক্ত ( ১০মে ২য় ) পুরুষ সম্বন্ধে বলিয়াই 
লিখিতেছেন ;-- 


পুরং যে ব্ৰহ্মণো বেদ যস্তাঃ গুকষঃ উচ্যতে ॥২৮৷৷ 
যো বৈ তাং ব্ৰহ্মণো বেদ অমৃতেনাবৃতং পুরং। 
তস্মৈ বহ্ম চ বাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং গ্রজান্দধুঃ ॥২৯৷৷ 

: অষ্টচক্রা নবন্ধারা দেবানাং পুবযোধ্যা। 

_, তশ্তাং হিবগয়াঃ কোশী স্বৰ্গঃ জ্েতিষাবৃতঃ ॥৩১৷৷ 

তশ্মিন্‌ হিরণ্নয়ে কোশে ত্রারে ব্রিপ্রতিঠিতে | _ 

_ তন্মিন্‌ যদ্‌ যাক্ষং আত্মন্থৎ তদ্‌ বৈ ব্ৰহ্মবিদঃ বিদু ॥৩২| 
প্রভাজমানাং হরিণীং যশসা সম্পরিবৃতম্। 
পুরং হিরগ্ষীং ব্রহ্ম আবিবেশীপরাজিতম্‌ ৩৮ 


অন্থবাদ ;--২৮। ব্ৰহ্মেব পুব যে জানে, যেই পুব হইতে পুকষ নাম হইয়াছে ; ২৯। বিনি 
সেই ব্ৰহ্মের অমৃতময় পুরকে জানেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্গণ তাহাকে চক্ষু, প্রাণ ও প্রজা দিয়া 
থাকেন ; ৩১1 দেই পুব অষ্টচক্ুবিশিষ্ট, নবদ্বাবযুক্ত, দেবতাসম্বন্ধীয় ও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ চলে 
না, তাহার জ্যোতিৰ্ম্ময় কোশ স্বর্ণ ও জ্যোতিবারৃত$ ৩২। সেই ত্র্যর, ত্রিপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিৰ্ময় 
কোশে যে আত্মবান্‌ মহাজীব বাঁদ কবেন, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে জানেন ; ৩৮। দীপ্তিময়, 
হরিদর্ণ, যশের দ্বাবা আবৃত, অপরাজিত হিবণুয় পুরে ব্রহ্ম আবিষ্ট আছেন। 

“স্থতবাং এতদ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রন্ধেব জ্যোতির্ময় পুরেতে বাস করিয়া পুৰুষ 
হুইয়াছেন। পুর শব্দেব অর্থ শরীর । স্বতরাং এখানে পুৰুষ হইতে ব্ৰহ্মকে পৃথক্‌ কবা হই- 
তেছে। ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্মণব্দ থাকাতে বুঝা যাইতেছে, ব্ৰহ্ম ভোক্তা নহেন, তিনি তাহার পুর 
হইতে পৃথকৃ। পুরে আত্মবান্‌ এক জীব (যাক্ষং-খাঁদক ) আছেন। তিনি কে? ত্ৰহ্ 
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নিজেব পুরে প্রবিষ্ট মাত্র আছেন। তাহার পর অথৰ্বসংহিতায় (১০ মে, ৭ স্থক্ত) স্বম্ভ ও 
ব্ৰহ্মহুক্ত হইতে দেখা যাউক্‌। ইহাতে ব্রহ্মকে “গ্যোষ্ঠ* বল! হইয়াছে। যথা. 
যঃ শ্রমাৎ তপমো জাতে! লোকান্‌ সর্বান্‌ সমানশে । 
সোঁমং যণ্চক্রে কেবলং তস্মৈ জোযষ্ঠায় ব্ৰহ্মণে নমঃ ৷৩৬৷ 
যো ভূতং চ ভব্যং চ সৰ্ব্বং য চাঁধি তিষ্ঠতি। 
স্বঃ ষস্ত চ কেবলং তন্মৈ জোষ্ঠায় ব্ৰহ্মণে নমঃ ৷--অ-সং - ১১, ৮, ১ 
অর্থাৎ যিনি তপস্থার শ্রম হইতে জাত হইয়াছেন, যিনি কেবল সোম করিয়াছেন, সেই 
জোষ্ঠ ব্ৰহ্মকে নমস্কার । যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্তই অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, স্বৰ্গ যাহার 
কেবল? সেই জোষ্ঠ ব্রন্ধকে নমস্কার । সোম ও স্বর্গ কেবল ব্রঙ্গের। পূর্বেই দেখিয়াছি, সোম 
পান করিয়া ব্রহ্মদর্শনেব কথা কহিতেছেন। সুতরাং এই সোম ও স্বর্গ ব্ৰহ্মদৰ্শনসম্বন্ধীয় 
বস্তবিশেষ। বোধ হয়, সোম =উপাঁয়, স্বৰ্গ = অবস্থা। এখানে যদি তপঃকে জ্ঞান ধরিয়া! লই, 
তাহা হইলে প্রথম ছত্ৰে দেখা যাষ, ব্ৰহ্ম জ্ঞান দাবা সৰ্ব্বভূবনে বিস্তৃত হইয়াছেন। ব্ৰহ্ম হইতে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্ত ব্রহ্ম জ্ঞান নহেন, এজন্য ব্ৰহ্মকে জ্ঞান বলিয়! নিৰ্দ্দেশ কর! হয় নাই। 
এই অধথৰ্ব্ব-সংহিতাস্থক্তিঘয়ে (১০ মে, ৭ম ও ৮ম) ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাঁহাকে 
পুরুষের উপবে স্থান দিয়াছেন। শুদ্ধ নিগুণি আকাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কর্তা বলিয়া 
যথায় যথায় নির্দেশ আছে, তাহা একটু বিবেচনা কৰিলেই আলঙ্কাবিক ভাষা মাত্র বুঝা 
যাইবে। খকৃসংহিতাঁ় ব্ৰহ্ম অর্থে স্তোত্র বুঝাইত। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ জগতের মূল 
ল্যোতিকে বুঝাইতেছে। বোধ হয়, ব্রহ্ম শব্দে প্রথমতঃ স্তোত্ৰ ও জ্ঞানকে বুঝাইত, পরে যখন 
জ্ঞান ব্ৰহ্মজ্ঞান হইল, তখন ব্ৰহ্মশব্বকে জ্ঞানাৰ্থক বলিয়া সেই অক্ষর-জ্ঞান অর্থে ব্যবহার হইল। 
মেই জ্ঞান ভূমা, সর্বব্যাপী বলিয়া এখন ব্ৰহ্মশক্ব ভূমার্থক জগত্মূলকে বুঝায় । 
সম্প্রতি ব্ৰহ্জ্ঞানের পরাকা্ঠাুচক অজন নামক খধির দুহিতা বারী ত্রক্মবিদুধীর 
পরমাত্মস্থক্তের কয়েকটি মন্ত্র দেখাইতেছি;-- এ 
অহং কদ্ৰেভিব'ক্ভিশ্চরাম্যইমাদ্দিত্যৈকত বিশ্বদেবৈঃ ৷ 
অইং মনিত্ৰাবকণোভা বিভৰ্ম্যহং ইন্দ্ৰানী অহমশ্বিনোতা ॥১৷ 
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বস্থনাং চিকীতুষী প্রথম! যজ্ঞিয়ানাং। ' 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুকতা ভুরি্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥৷ 
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিকত মানুষেভিঃ | টি 
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং ব্ৰহ্মানং তমৃষিং তং স্থমেধাম্‌ ॥৫৷৷ 
অহং বাত ইব প্র বাম্যাঃভ্তমান| ভুবনানি বিশ্বা ৷ 
পরো দিব| পর এন! পৃথিব্যৈতাবতী মহিন! সংবভূৰ ॥৮৷ 
--খঁক্‌-মং---১০-১২৫ সুক্ত 
অনুবাদ ?--১। আমি ক্লদ্ৰভাবে চরিতেছি, আমি আদিত্য, বিশ্বদ্দেবভাবে চরিতেছি। আমি 


# 
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মিত্ৰাবৰুণকে ধাৰণ কবিতেছি, আমি ইন্দ্ৰ, অগ্নি ও অধ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করিতেছি।এ৷ আমি 
ঈশবরী, ধনের প্রাপণকারিণী, জ্ঞানিনী, যজ্ঞার্হাদের মুখ্যা। ভূবি স্থানে স্থিতা ভূরিবেশধাবিণী 
আমাকে দেবতারা বহুবপে বিধান করিতেছেন | আমি স্বয়ং ইহ! বলিতেছি, দেবতাগণ ও 
মনুয্যগণ আমাকে স্তুতি করেন, যে কামন| করে, আমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা, খাঁষ ও সুমেধা 
কবি।৮। আমি বিশ্বভুবন উৎপাদন করিতে আরন্তমাঁনা হইয়া বাঁতেব ন্যায় বহিতেছি। 
দিবার পব, এই পৃথিবীর পব আমি এত মহিমা দ্বারা বহিয়াছি। 

ইহা এক--ব্ৰদ্জ্ঞানের কথা। ইনি “একমেব অদ্বিতীয়ং” হইয়াছেন। ভাষা পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
আশ্বনী, বকণ বলিতেছে, কারণ, সে জান ভাষায় আসে না, ভাষায় আনিলে, এইই একত্বেব 
ভাষা হয়। বেদসংহিতা এই একত্বজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অদ্বৈতবাদের পত্নাকাঠা 
দেখাইয়াছেন। আমর! এতক্ষণ দ্বৈতাত্মক বহুত্বাত্নমক জগতের বাঁধিতাবস্থা পাই নাই। এই 
ব্ৰহ্মবিদ্ুষী দেখাইলেন,--“এক” ;--দ্বি, বহু নাই। মায়! বাধিত হইয়াছে। জগৎ মায়া, বহুত্ব 
মায়ার কাধ্য। " 

আমব| ইতিপূৰ্ব্বে অদ্বৈভবাদের এই শেষ চিহ্ন বেদসংহিতায় ভালরূপে পাই নাই। 
আমার বিবেচনায় দার্শনিক বহু ব্যাখ্য৷ হইতে এই অদ্বৈত সাধনার দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠ । মায়াজগৎ 
তুচ্ছ, নাসদীয় সুক্তে বলা হইয়াছিল। মায়ার সব লক্ষণ আমরা ইতিপূৰ্ব্বে দেখাইয়াছিলাম। 
এখন মায়ার বাধিতত্বরূপ শেষ লক্ষণ দেখাইলাম। 

রামানুজাদির বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কোন লোকেব এক অদ্বৈত জ্ঞান হইতে পাবে ন!। ভগ- 
বানেব বিশ্বৰূপ দর্শন মাত্র তাহাদের সাধনের শেষ অবস্থা। অধৈতবাদ ভিন্ন অন্ত কোন 
মতবাদে এই বাঁকৃস্থক্তের ব্যাখ্য! হইবার নয়। 


বেদান্তের পরিভাষা 


এখন আমবা দেখাইব, বেদান্তমতেব প্রধান শব্দগুলিও বেদসংহিতা হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। বেদাস্তে একং, অদ্বিতীয়ং মায়, নামরূপ, ব্রহ্ম, এ সকল শব্দের ব্যবহাবই প্রধান। 
আমাদেব ইতিপূর্বে উদ্ধৃত মন্ত্রমূহেই এ সকল শব্দ বেদান্তেব . অর্থেই ব্যবহৃত দেখান 
হইয়াছে। নাঁসদীয় ও অন্তান্ত মন্ত্রে “একং* ও “অদ্বিতীয়ং” ( যাহার পর নাই, অন্ত নাই, এ 
প্রকার ) আছে। অথর্ধবেদীয় স্কন্ত, ব্ৰহ্ম ও পুকুষহুক্তে “ব্ৰহ্ম” শব্দ একতত্বের অর্থে দেখান 
হইয়াছে। মায়াশব্দ 

১। দ্ধপং রূপং মঘব|-বোভবীতি মায়াঃ ক্বন্বানাস্তন্বং পরিস্বাং। থ-মং--৩, ৫৩, ২ 

২। ইন্ত্ৰঃ মায়াভিঃ পুকরূপঃ ইয়তে । খ-সং--৬, ৪৭, ১৮ 

৩। যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ *** *** যত্ৰ তন্মায়য়া হিতং। অ-সং--১০, ৮, ৩৪ 
এই সমস্ত মন্ত্রে আছে। অথর্কোক্ত তৃতীয় মন্ত্রে মায়| শব্দ স্পষ্টতই বৈদান্তের অর্থে। 
দ্বিতীয় মন্ত্রে মায়! বহবচনে আছে বলিয়া মায়া শক্তি অর্থে ব্যবহৃত নহে বলিয়া অনেকে বলেন। 


৩০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


বাস্তবিক প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে মায়া-শব বেদীস্তেব মায়! শক্তির প্রতিশব্দ নহে। তবে এখানে 
মায়া শব্দের অৰ্থ বেদান্তোক্ত মায়ার অর্থ হইতে তত বিভিন্ন নহে। এই দ্বিতীয় মন্ত্ৰে বহু হইবার 
উপায়কেই মায়! বলা হইয়াছে, বেদান্তের মায়াতে এই ভাবও আছে। প্রকৃত কথা এই যে, এ 
সকগ শব্দ হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়| পরিবর্ত্তিকালে বৈদান্তিকের। মায়া শব্মকে পরিভাষাস্বৱপ 
করিয়াছেন। ‘নাম-র্ল্প” শব্দেব ‘বূপ'-শব্দ খগ্বেদে পরবর্তী অর্থে ব্যবহৃত আছে। “রূপং 
রূপং প্রতিরূপো” ইণত্যাদি। অথর্কসংহিতার ১০, ২, ১২ মন্ত্রে নামবপ-শব্দের একত্র ব্যবহার 
আছে) যথা,_-“কে। অস্মিন্‌ রূপং অদধাঁৎ."'চ নাম চ”। এথানে নাম-রূপ শব্দ কতকট! 
পরিভাষাঁবদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে । বৈদীস্তিকেরা! তাহ! রীতিমত্ভাবে পরিভাঁষামধ্যে গণ্য 
কর্লিয়াহ্বেন। এখানে উদ্ধৃত মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আর দেওয়া 
হইল ন!। J 

পবিশেষে বক্তব্য এই যে, বেদসংহিতায় যদি কোন দর্শন-বাদ থাকে, তবে তাহা অদ্বৈত 
বাদই। ওঅপ্বৈতবাদ ভারতের সনাতন তক্ষক তবে বহু পরিবর্তিকালে শঙ্করাচাধ্য 
প্রভৃতিব সময়ে ইহা দর্শনাকারে যুক্তিতর্ক-নমেত উপস্থিত হইয়াছিল। স্বভাবতই তখনকার 
সমস্ত ভাব বৈদিক-সংহিতার সেই স্নদুব অতীত সময়ে স্ফুট হইবার কথা নহে। কিন্ত ব্ৰ্ম- 
দর্শন নামক জ্ঞান থাকাতেই বোধ হয়, বেদসংহিতাতেও অধৈ তবাদ-সম্মত দার্শনিক সিদ্ধান্ত- 
সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষ! তখন স্ফুট ও বিচিত্র ভাব ধারণ না কবায় খধিদেৰ ভাবরাণি 
প্রকাশে বাধা জ্বন্ময়ছে, এপ আভান যথেষ্ট আছে। পরস্ত ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে যে, শঙ্করাচার্য্যাদির সময়ের অধৈতবাদ-জাতীয় চিন্তা প্রণ।লী বেদদংহিতার বলেও যথেষ্ট 
প্রচলিত ছিল এবং তাহ! অল্লাধিক পরিস্ফুট অবস্থায়ই বেদের সংহ্তাভাগে বিগ্তমান আছে। 


শ্রীকৈলাপচন্তর চক্রবর্তী 





অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্টয় 


করিল, খাইল, যাইল, হানিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদের লঃপ্রত্যয় ও করিব, খাইব, ফাঁইব, 
হাসিব প্রভৃতি ক্রিয়াপদেব ব-প্রত্যয়েব উৎপত্তি-নির্ণয বর্তমান প্রবন্ধের উপপাদ্য বিষয়। 
»রামগতি ন্তায়বত্ব পিখিয়াছেন যে, অতীত কালেব ‘আদীৎ’এব অপভ্ৰংশ আছিল এবং এই 
‘আছিল’ অন্ত ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া বঙ্গভাষায় অতীত কালের ক্রিয়াপদের গঠন করে। 
শ্রীযুক্ত শীনাথ সেনও এইব্ধপে সংস্কৃতভাঁষা হইতে বঙ্ধভাষার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। 
ভাষাঁতত্বের আলোচনা! করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্য-ভাগ্ডারেব পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কীটবৎ 
বিচবণ করিয়া উদাহবণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সংগৃহীত উদীহরণসমূহের উপৰ দৃঢ় ভিত্তি 
স্থাপন পূৰ্বক ভাষাতত্বের প্রতি সুত্র প্রণীত হইলে তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ অধিক থাকিবে না, 
এ কথা বলা যাঁয়। নতুবা কল্পনাব উর্ধরতায় আগাছার উৎপত্তি-বাহুণ্য ঘটিলে প্রকৃত 
শস্তোৎপাদনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। - | 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন;--“শব্দেব বপান্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র। 
শুধু অনুকবণপ্ৰিয়তাবশতঃ সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। চল, খেল ইত্যাদির 
ল অন্তান্ত ক্ৰিয়ায় প্রবর্তিত হইয়াছে। যেখানে র-কাবের সংশ্রব আছে, সেখানে ল-কারের 
পৰিবৰ্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া! ধরা যাইতে পারে--“ডলয়োরভেদঃ” ; কিন্তু তত্তিরও অনেক স্থলে 
ল প্রচলিত আছে। চলিলাঁম (চলামঃ), খেলিলাম ( খেলামঃ ) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, * 
দেখিলাম ইত্যাদিতে ল প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ক্রমঃ স্থানে প্রাকৃতে “বোল্লামঃ” দৃষ্ট হয়।” 

ণলাম* পদের "িলিলাম' রূপে পবিবর্তনের পদ্ধতি যে ‘অতি বিচিত্র” তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
' নাই। আবার “চলাম৮ পদের বর্তমান-কালতার ‘চলিলাম’ পদে ভূতত্বে গবিণতির পদ্ধতি 
অধিকতর বিচিত্র। ফলতঃ এবপ যুক্তি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। 
_ সাহিত্যের ভাগারে বিচরণ করিলে আমবা দেখিতে পাই, সংস্কৃত কৃত, গত, হসিত, ভূত 
প্রভৃতি ক্ত-প্রত্যয়াস্ত পদ্‌ মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে কঅ, গন, হসিয়, হুঅ প্রভৃতি রূপ প্রাপ্ত হয় 
এবং শৌরসৈন-প্রাকৃতে ইহাদেব তকার দকারে পরিণত হয়। যথা,--হসিদ, কথিদ, গদ 
ইত্যাদি। শৌরসেনীপ্রক্কৃতিক! মাগধী ভাষায় কোনও কোনও স্থানে এই দকারের ড়কারে 
পৰিণতি হইয়াছে।* যথা; 


হগে ৭ গামন্তলং ৭ ৭ গলস্তলং বা গড়ে। মৃচ্ছকটিক--১য। 


জধা দহি পুলি পলিনুদ্ধাএ মজ্জালীএ শূল পলিবত্তে 
হোদি তধা দাশীএ ধীএ শলপলিবত্তে কড়ে। মৃঃ কঃ_-১ম। 





ক অস্মংনৃম্পাদিত “গ্রাকৃত-প্রক]শ”- মাগধী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


৬০২ ্‌ সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিক| [ র্থ সংখা 


গড়ে কৃখু ভাবে অভাবং। মৃঃ কঃ--১ম ৷ 
গুড়ে শচ্চকং জ্জেব ভাবে। মৃঃ কঃ--১। 
দলিদ্ধ চালুদভ্তাকে শহ আলুপাঁদবে কডে হগ্গে 
উপ পলাশে ভণিদে কিংগুকে বিণ কড়ে ৷ মৃঃ কঃ_৮। 
তুমং কদমাঁএ দিশাএ গভে 1 মৃঃ কঃ--৮ । 
শাবি দক্থিণাএ গড়া। মৃঃকঃ-_৮। 
কীলিশে মএ কডে ? মৃঃ কঃ--৮। 
ভট্টকে মহন্তে অকজ্জে কডে। মৃঃ কঃ_৮। 
কিং ভণাঁদি অকজ্জং কড়েত্তি। মৃঃ কঃ--৮ | 
ভট্টালক| এশে কে আগডে ? মৃঃ কঃ_-১০। 
_উত্তরকালে এই ড-কাঁবের লকারে পবিণতি মাগধী ভাষাতেই পরিদৃষ্ট হয়। যথা ;--- 
অজ্জএ কলে নিচ্চএ। মৃঃ কঃ--২। দু 
৭ ছিঃ গোণ| ? ণ মলা লজ্জা? তুমংপি৭ মূলে? মৃঃ কঃ--৮ | 
প্রাচীন বঙ্গভাষায় এই ল-কার সংক্রমিত হইয়া পড়ে এবং বহু লকারাস্ত পদ অতীত 
কালে বিশেষণরূপে বাবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহাদের উত্তর লিঙ্গ, বচন ও কারক- 
১১৯১৬ চিহ্নও যুক্ত হইত। যথ1)-- 
আন্ুখিল হু] মোক পাঠাইল কান্কে। জ্ীকৃষ্ণকীৰ্দ্তন--২৭ ৪পৃ 
হেনয়ি সম্ভেদে বুঢ়ী মেলিলী আসিঅ। ৷ 


রাঁধ। লঅ। গেঁলী ঘব প্রবোধ রত! ॥ ১৮ ২৬৬ পৃঃ 
তয়াসে পড়িলী বাধা কাটাবন মাঝে । ৬ 5 
তোদ্দার বচনে জিলী পছ্মার ঝী। ন নি " 

- দধিব পদার লঅঁ। মথুরা চলিলী ত _ ৮ --২৭%পৃ 
ধীরে বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই। রানি 
তাহাক করিল আঙ্গে আনেক ষতনে। =  _২৭৩পৃঃ 
পুকবে তাহাক আঙ্গে পাঠীয়িল পান । টি ড় 
তাহাক, সহিল আছে৷ দেব বনমালী । ৮ 5 

কালী দলিল আঙ্গে শলিল শোধিল। 
কংস মারিবারে আন্ষে আবতার কৈল॥ ১৮ ২৭৯ গৃঃ 


পুড়িলী হালিঅণ রাধা ফুলের শবে। » ২৮০ পঃ 


সন ১৩২ ] অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব প্রত্যয় ৩০৩ 


গুরুব যুগতি যত তোঁন্ধে আছে কৈল। 
তেকারণে বডায়ি বাধিকা প্রাণে মায়িল ॥ গ্ৰীৰুষ্ণকীৰ্ত্তন--২৮১ পৃঃ 
জগতেৰ ভালী বাঁধা এখন মৈলী। 


দিনে পুণমীর টাঁদ যে আথ গেলী ॥ » , ২৮৩ পৃ 
না পাইল চুম কোল'না পাইল শৃঙ্গার। ঠি 
রাধার কাবণে ভৈল এতেক খাঁখার ॥ ৮ --২৮৫পূঃ 
কৃষ্ণ পরশিল-করে শরীর বাধার। 

বিহভিল আষ্ট ধাতু আঁধিল তাহাব ৷৷ *_ 7২৮৯ পৃঃ 


নি ৰ 


কথা এড়ি গেলাঁয় পতু যুড়াও হৃদয়। 
অভাগিনী নিসেদ দিলু দেখিয়া সংশয় ॥ 
ৰু বিনা অপরাধে তুম! মারিলয় বাম। 

মর বাক্য না গুনিলায় তেজিলায় প্রাণথ| = 

কথ! এড়ি গলায় প্রভু তার! হেন নাবি। 

কোথা এডি গেলায় প্রভু কিঙ্কিষ্ধ্যা নগরী ॥ = 

রামকে ধাৰ্ম্মিক্য বনি পৰেশিলায় রণে। 

মুই অভাগিনীব বাক্য না গুনিলায় কাণে ॥ - 
ভিরা বিলাস ১৪৪ সং, ১৮৬ পৃঃ 


উল্লিখিত উদ্নাহরণসমূহের আলোচনা কৰিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সংস্কৃত 
“ক্র, শৌরসেনী গদ’; মাগধী ‘ড়’ বা ‘লা প্রত্যয় হইতে বঙ্গভাষায় অতীত-চিহ্ন লকারের 
উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই ল-প্ৰত্যয়াস্ত পদসমূহ সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ন্যায় ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয়-ধৰ্ম্মক্ৰান্ত। 
সেই জন্য প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহাদের উত্তব লিঙ্গ ও বিভক্তি-চিহ্ন যোগ হইত। সংস্কৃত 
ভাষায় এই জ-প্রত্যয়াস্ত শব্দের উত্তর “ভাবে সপ্তমী”র প্রয়োগ স্থবিদিত। এই ভাবে 
সপ্তমীর অন্থকরণে বঙ্গভাষায় ‘হইলে’, 'যাইলে» প্রভৃতি অপমাপিকা ক্রিয়াপদের উৎপত্তি 
হইয়াছে । “চন্রে উদ্দিতে যাস্তাঁমি* স্থানে বঙ্গভীষাঁষ ‘চাদ উঠিলে যাইব’ হয়। সংস্কৃতেব 
অনুকরণে বঙ্গভাষায়ও ‘উঠিল’ এই ল-কাবান্ত পদের উত্তর অধিকরণ-চিহ্ন একাঁরের যোগে 
‘উঠিলে’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
উত্তব-বেহাবেব মৈথিলী ভাষায়ও এই লকাবাস্ত পদেব বিশেষণবৎ প্রয়োগের উদাহরণ 
অবিরল। অতীতজ্ঞাপক লকাবাস্ত পদের সহিত বর্তমানতা-ভ্ঞাপক ‘ছে’ যোগ করিয়৷ মৈথিলী 
ভাষায় অন্যতন অতীত ( Present 9: ) হয়। যথা, _কব্লৃছে, 'ভেইল্ছে। 


কল 


৩০৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক, [ ৪ সংখ্যা 


জানল্ছে ইত্যাদি। বীরভূমজেলার প্রাদেশিক ভাষায়ও এইকপ হল্‌ছে, গেল্ছে ও মল্ছে 
পদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় । 
মারাঠী ভাষায়ও এই প্রকাৰ ল-প্রত্যয়ের বহুল প্রষোগ হয়। যথা,+ 


ঠেবিলা (স্থাপিত ) ছাঁপী লা (মুদ্রিত) 
কেল| (কৃত) * লিহিল| ( লিখিত ) 
দাখবিল] (প্রদর্শিত ) পাহিলা (দৃষ্ট) 
মাতল। (রক্ষিত ) লাবিল ( যুক্ত ) 
আনিলা ( আনীত ) আলা (আগত ) 
দিলা (দত্ত ) মৃহটলা ( ভণিত) 


এই 3 সমস্ত পদ মাবাঠী ভাষায় বিশেষণবপে প্রযুক্ত হয় এবং তিন লিঙ্গে ত্ৰিবিধ রূপ 
প্রাপ্ত হয়৷ বচন-ভেদেও ইহাদেব বপভেদ হয়। 


পুং স্ত্ৰী" ৷ ক্লী” 
একবচন-- নিহিলা লিহিলী লিহিলে" 
বহুবচন-- লিহিলে লিহিল্যা . লিহিলী' 
গুজরাতী ভাঁষায়ও ল-প্রত্যয়েব প্রয়োগ মারাঠীর অন্ুবপ। যথ| ;-- 
, পুং স্ত্ৰী’ কলী’ 
একবচন-- ছোঁড়েলো ছোড়েলী ছোড়েলু' 
বহুবচন-- ছোড়ল - ছোঁড়েলো ছোডেল! 


উৎকলীয় ভাষায়ও বঙ্গভাষার স্তায় গলা, করিলা, দিল! প্রভৃতি পদে এই ল-প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। হিন্দী ভাষায় এই ল-প্রত্যয়ের প্রয়োগ না" থাকিলেও হিন্দী অতীত, 
কালের আ-প্রতায় বঙ্গভাষার স্তায় সংস্কৃত ক্র-প্রত্ায় হইতে আগত। সংস্কৃত ভূত স্থানে 
, মহারাষী হুঅ, হিন্দী-- হুআ । 

বর্তমান ‘আছে’ ক্রিয়ার অতীতে ‘ছিল’ হয়। ‘আছিল’ পদও বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হইয়া থাকে; 
যথা;--“আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন ‘আছিল মায়ের কাছে পরম আদৰে ।”--ইত্যাদ্নি । 
উত্তম পুরুষেব চিহ্ন ম-কারের যোগে ‘ছিলা|ম’ এবং মধ্যম পুকষের চিহ্ন এ-কাবের যোগে 
“ছিলে” পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্ানায় ‘আইল! হো’, 'আাইলাঁড, প্রভৃতি ০০৫ 
পরিরৃষ্ট হয়। ৰ 

ব্ৰীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন যে, ‘কুর্কাঃ” হইতে ‘কবিব’ উদুত হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ - 
- যুক্তি আমাদেব হৃদয়ঙ্গম হইল না । 

সংস্কৃত ভাষায্ন ভবিষ্যতে তব্য প্রত্যয়েব প্রয়োগ হইত। প্রাকৃত ভাষাব নিয়মান্থাবে পদ- 
মধ্যবর্তী ত-কারের লোপে এই ‘তথ্য’ “অব” বা ‘এব্ব’তে প্রিণত হয়।* এই ‘অব্ব’ প্ৰত্যয় 


- * জন্মংসন্পাদিত প্রাকৃত-প্রকাঁশ, ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


ba 


সন ১৩২০ ] অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয় ৩০৫ 


ধ্বন্যপচয় ( phonetic decay ) বশতঃ ‘অব’ বা" য়ব’রূপে “পরিবর্তিত হইয়াছে। মিথিলাব 
লেয়ব, যায়ব, খাঁয়ব, দেখব. ইত্যাদি পদ এই প্রকাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ‘্্ুকার- 
স্থানে ইকারের প্রয়োগে ‘কবিব’, ‘যাইব’, ‘খাইব’ প্রভৃতি বাঙ্গালা পদের উৎপত্তি হইয়াছে। 
‘করিল’, ‘খাইন’ প্রভৃতির ন্যায় ‘করিব’, ‘খাইব’ প্রভৃতি পদও প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাষায় পুরুষ- 


' নিৰ্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদের উত্তর মাগধী কর্তৃকারকের চিহ্ন আ-কার এবং 


অপভ্ৰংশ উ-কারের যোগ হইত |. যথা $-- _ 
পৈবাগ মাধব নহি কি কবিবু বিচার । 
ধেয়ানেত জানিলাঞ-,পরভু উল্লক বাঁরত1। 
আহার দ্বেখন্তি নহি জল পাব-কুথা ॥ 
"আন্য| শক্তি বলে মোর কুথা হব থিত। ০ 
বিস মধু খাইলে তুঙ্গি তেজিব জীবন ৷ 
- জে বপে করিব তু্দি ছিস্টির স্থজন। ৰ 
আইট থানে লইবু ফোঁটা ধৰ্ম্ম পুজার কালে। 
সুক্রবার দিনে গে বিয়ে করিব হবিস্ত। 
ভাজা পোড়া পরপাক ন! খাব আমিন্ত ॥ 
সনিবার দিনে আসিব ধরম দেউলে | 
আদা পুরে বব দিব ভকত বৃৎসলে ॥--শৃন্যপুরাণ 
তুমি হুবু বটবৃক্ষ আমি তোমাব লতা le 
= বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাব কোথা, 
--বদভাষা ও সাহিত্য, ৭৪ পৃঃ। 
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন। | 
= পালনে ফেলার হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥---এওঁ, ৭৩ পৃঃ 
এহি দলে পড়িব জজ জঅকার।--&, ৬৪ পৃঃ 
শিখওীক দেখিয়া পাইব পাইব! অনুতাপ ।--ওঁ, ৪৪ পৃঃ - 
উত্তরকালে এই ব-কারাস্ত পদের উত্তব উ উত্তম* পুকষের চিহ্ন ম-কার যোগে ‘আইবাম’, 
'যাইবাম প্রভৃতি পদ প্রচলিত হয়। স্থানবিশেষের ভাষায় তাহা ‘আইবাঙ!, ‘যাইবাঙ’ 
ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যম পুকষে একার বা আকারের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। 


, পরে প্রথম পুরুষেও একারের প্রয়োগ প্রচলিত হইয়াছে এবং উত্তম পুরুষে মকারেব প্রয়োগ 


অপ্রচলিত হইয়াছে । কোনও কোনও জেলার ভাষায় ম-কারের প্রয়োগ প্রচলিত ও বকারের 


লোপ হইয়াছে; যথা,-=রাদবংশী--করিম্‌ - টা ৰ 
৩৯ নি | 


৩%৬ ১ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


বঙ্গভাষা ব্যতীত অন্তান্ত ভাষায় এই ব-গ্রত্যম্বের প্রয়োগেৰ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত - 


হইল ;--. 
মৈথিলী সিন্ধী গুজবাতী মারাঠী উড়িয়া - 

"একবচন - 
উত্তম পুরুষ দেখব, ছভিবুপি ছোডবো সুটাবা দেখিবি 
মধ্যম পুৰুষ-- দেখব ছড়িবেঁ রঃ সুটাবান দেখিবু 
প্রথম পুৰুষ-- দেখৰ ছভিবো, সুটাবা দেখিব 
বহুবচন ৷ 
উত্তম পুৰুষ-- দেখব, ছড়িবাপী ছোঁভবানো সুটাবে দেখিবু 
মধ্যম পুরুষ-_ দেখব ছডিবউ »  _ স্ুটবেত দেখিব 
প্রথম পুকষ = দেখব ছড়িবা ন সুটাবে দেখিবে 


উীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ 


পাপা 


rh 


শঙ্করকৃত পাষণ্ডম্দ্দন 


এই পুথিখানি বন্ধলে লিখিত। ১ হইতে ২২ পত্র। - শেষ নাই। সপ্তম পত্রের পূৰ্ব্বাৰ্ধধে 
গ্রন্থের নাম পাওয়| গেল । যথা ;-- - 
ত সমস্ত সাস্ত্ৰত করিয়া সার। = 
_পামগুমৰ্দ্দন নাম ইহাব ॥ 
গ্রন্থের ভণিতাঁয় ;--- 
্ কৃষ্ণর কিঙ্করে সন্করে ভণে। 
- বোলা হরি হরি সমস্ত জনে ॥ 
শঙ্কর এই গ্রন্থে পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ড, ভাগবতের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, নবম, দশম, 
একাদশ, দ্বাদশ স্বন্ধ, বৃহয়ারদীয় পুরাণ ও বৃহৎ সহঅ্রনাম,- এই গ্রস্থগুলির নাম ১ । 
গ্রস্থারস্তে ‘ঘোষা’ যথা; 
= জয় জয় গোবিন্দ নারায়ণ রাম কেশব হবি হরি। 
রাম রাম কেশব হরি ॥ - 
যে নাম ঘুষিতে হয়, তাহাই ঘোষ! ৷ -স্থানাত্তরে গ্রস্থকার বলিয়াছেন, 
সদায়ে ডাকিয়া ঘোষিয়ে| হরি । 
- তৎপরে ঘোষ|,-_' _, জত 
বাম সে জিবন রাম সে প্রান। 
বাম বিনে নাই বান্ধব আন ৷৷ 
প্রথমোক্ত ঘোষার পরপদ এই, ১ 
প্রথমে প্রণামে৷ বদ্মাবপে মোনাতন | 
সৰ্ব্ব অবতাব কারণ নারায়ণ ॥ = টি 
তযু নাস্তিকমলত ব্ৰহ্মা ভৈলা জাত। 
যুগে জুগে অবতার ধরা অদংখাত ॥ 
__ মন্ত কপে অবতার ভৈল! প্রথমত ৷ 
| -উদ্ধারিল! বেদ প্রভু প্রলয় জলত ॥ i 
ভগবানের চতুৰ্ব্বিংশতি অবতার-বর্ণনাস্তে চারি যুগের মধ্যে" কলির শ্রেষ্ঠতা, হরিনামের _ 
মাহাত্ম্য, হিংসা|-যৰ্ম্মের অকর্ভব্যতা নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিবার উপদেশ প্রভৃতি আছে। 
শঙ্কর বেদনিন্দবকে প্রাষণ্ড বলিয়া! তাহার সঙ্গ করিতে নিষেধ কবিয়াছেন ; যথ|,--- 
পাসণ্ডে সে নিন্দে বেদব বাণি । 
ভাক সম্ভাষণ এড়িবা জানি ॥ 


৬০৮ _ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধর্থংখ 


সে কালে অনেকে বৈষ্ণব দেখিয়া হাসিত ও কীর্তন শুনিয়! ‘সম্যকে’ মরিত। যথা,- 
বিষ্ণু ভকতক দেখিয়া হাঁষে। ৰ 
আপুনিও নষ্ট আনকো নাষে ॥ 
* কিত্তন সনিয়া! সম্যকে মবে। 
জানিব| নিতে মহাপাপ করে ৷ ৷ 
তৎপরে বৈকুণ্ঠের বর্ণনা, সেখানে নাবায়ণ, তাহার উকস্থলে লক্মী। , 
হেন মন্দিবের জুসিংহাসনে। ৰ 
আছন্ত বমি প্রভূ নারায়ণে ॥ 
প্রভু নাবায়ণ ভক্তের বন্ধু ও জগতের বাপ । যথা,-- 
ভকত বন্ধু জগত বাঁপ। 
বোলা হরি হরি হরোঁক গাপ ॥ 
তৎপবে অজামিল-চরিত্র, প্রহলাদ- চরিত্র," পৰীক্ষিৎ-গক-সংবাদ, ক্ষীরসাগরের নয 
_ ত্ৰিকুট পর্বতের বর্ণনা! আছে। 
ব্ৰীকৃষ্ণকে প্রণাম না করিলে শঙ্কর বডই ক্ৰ দ্ধ হইতেন, 
জি অনব মিরে ঃ £ ন করে প্রণাম ঃ £ কৃষ্ণৰ পদকমলে । 
তাতে মোর দায়: নেড়িবি সদায় ঃ বান্ধিমু, নেহাতে গলে ৷ '_ 
অপমদেশে শঙ্কবদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এই গ্রন্থকার শঙ্কর সেই শঙ্করদেব হা 
পাবেন মনে কবিয়া আলোচনার্থ পৃথিখানির সংবাদ পরিষদেব গোচর কবিতেছি। অসম 
এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি না, জানি না। এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধটি পবিষৎ-পত্রিকায় প্রকা 
করিলে “গোৌহাঁটী ব্গীয়- সাহিত্য-পরিষং-শাখ|”ব মনোযোগ এই পুথির প্রতি আকৃষ্ট হা 
পারে এবং তীহাদের দারা সমগ্র পুথিব উদ্ধার হওয়া অনন্তর নয় 17 
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(১) কাংস্তপাত্রে নারিকেল-জল _' 

আমাদেব দেশে অনেকেই জানেন, কাংস্তপাত্রে ডাবের জল পান কবা| নিষিদ্ধ। অঙ্ধ- 
বিশ্বাস এই যে, ইহা মগ্ঘপাঁনেব লমনি হয়। ক্লোন কোন পুজার সময়েও মছোর "পরিবর্তে 
কাংস্তপাত্ৰে ডাবের জল দেওয়া! হয়। এই অনুসন্ধানের ইতিহাস Collegian ( Noy. 1012, 
08৪9 108 ) পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত করিয়াছি । এ স্থলে এ বিষয়ে মৌলিক গরীন্ষার 
বিবরণ ব্লিতেছি। প্রবন্ধটি বঙ্গভাায় লিখিত হইল বলিয়া সম্যক্‌ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রসঙ্গ 
করিতে ১. না। | . | 

পরীক্ষা 

দুইটি পরিষ্কার কীচের ও কাংস্তের সমান ঘটি লইয়া উত্ত ত্তমরূপে আৰিত কবত কাঁচ ও 
রবারেব -নল, দ্বারা হ্টি উল্টান 75665 এব সহিত সংলগ্ন, করা হইল | Burette 
দুইটি পূৰ্ব্বেই নারিকেল তৈলের দ্বাবা পরিপূর্ণ ছিল এবং দুইটি অরদ্ধতৈলপূর্ণ পাত্রের উপর 
ছিগ। একটি ডাবেব জল হইতে ৫০ মিমি (০.০.) করিয়া দুইটি পাত্ৰেই দেওয়া হইল ও 
তৎক্ষণাৎ ছিপি, দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, নলের দ্বারা buretteএর সহিত, সংলগ্ন করা হইল । কাচ 
ও কাংস্তের পাত্র ছুইটিকে বেশ, করিয়া শু্ধ করাতের গুঁড়া দিয়া আবৃত করিয়া একটি কা্ঠেব 
বাঝের মধ্যে বসাইয়৷ রাখা হইল-লযাহাতে দুইটি পাত্রের তাপেব কোনকীপ- পার্থক্য না ইয়। 
এক্ষণে ডাবের জলের যে চিনি আছে, তাহা উতসেচ্ত্ হইয়া মদ্বিবায় ও কার্বন-দ্বি-অগ্ষিদে 
(অঙ্গার অগ্নজানে ) পৰিণত হইবে। বধু নির্গমনেঁব ধাবা হইতেই বুঝা যাইবে যে, কোনটিতে 
কি পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হইতেছে । এ পরীক্ষাটি অতি আবদ্ধ স্থানে কব! হইয়াছিল বলিয়া 
দৈনিক তাঁপেব পরিবর্তনে বস্তুতঃ কোন ক্ষতি হয় নাই। নিয়ে এই পরীগ্ষাটির একটি 
তালিকা প্রদত্ত হইল। (পরপৃষ্ায় দ্রষ্টব্য |) ৰ 

এখন দেখ! যাইতেছে যে, প্রথম অবস্থায় ক্যংস্যপাত্ৰে অতি শীঘ্ৰই স্ক্টন আরম্ভ হয় এবং 
অধিকতর বেগে চলিতে থাকে । মোটেব উপর কাচেব পাত্রে বেশী মন্ত প্রস্তুত হয়। তাহাব 
কারণ, ডাবের জলে কতকট। অগ্ন থাকে এবং আবও জানা আছে যে, উৎসেচনের 'দ্বারাও 
কতকটা অম্ন প্রস্তুত হয়। এই অন্নসকল কাদার মূল ধাতুগুলিকে ক্ষয় করিয়া দ্রাবণে 
পরিণত করে। যত স্ফুটন চলিতে থাকে, তত গরণীয়াংশ এই বিষাক্ত ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং অবশেষে সকল বীজাঁুগুলিকে মারিয়া ফেলে । তু 


# 
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'_ ১ম পৰীক্ষা | ২য় পবীক্ষা | 








সময় _ কাংস্তপাত্র | কাচপাত্র |, কাংস্তপাত্ৰ ' কীচপান্ৰ 
অপ্বাহী ২--১ ঘটিক| | ২ঘ. দেমি *| ১মঘ. সেমি ; ১৯ ঘ. সেমি | ১৭ ঘ সেমি 
নটী ৩--৪ » ৮ 51১৮১ |৫৭ oo, ১৯ , ১০ 
দু ৪-৫, ৫৫% ৫৪ ৮1৫৮ 5 ৫৩» 
৫-৬ 5 ১১৯ ১ [১৭৭ > ||১১৮ টি ১০৮ 5 
Is ৬-৭, ৮৬ , ২৭৪ , [৮৯% kre 5 
দ ণ্ট| হইতে 
ত পৰদিনপ্ৰাঃ৭ | 55 ৮ [২৮০ ০1255 [২৭%, = 
৭টা--অপ ২|৬০ ৪ ২০০ > ২০ a ২'৪ ৰ 
অপ২--পরদিন 
অপ ২ ৩০ ৯ eto 5 | oro টি য়ু ৩ 








( ২) ম্বৃতসঞ্জীবনী ধা | 


মৃতসঞ্জীবনী সুধা বা সুবা "আযুৰ্কেদ-মতে একটি প্রধান প্রয়োজনীয় ওঁষধ। ডাক্তারগণ 
ষে যে স্থলে ব্যাণ্ডি ব্যবহার কবেন, সেই সেই স্থলে কবিরাজগণ এই আুব! ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ে যদিও আমাদের পূর্ববৈজ্ঞানিকগণ বর্তমান পাশ্চত্য-বিজ্ঞানে 
অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া প্রত্যক্ষ মীমাংসা বা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিব না, তবে 
তাহাদের প্রস্তাবিত প্রথাগুলি আধুনিক বিজ্ঞাননতে কত দূর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, তাহাই বলিব। 
আমি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিবার সুবিধা পাই নাই । তথাপি যে সমস্ত আধুনিক গ্রন্থের মত এখন 
চিকিৎসক-সথাজে আদৃত হয়, তাহাব উপৰ আমাকে নির্ভর কবিতে হুইয়াছে। কবিরাজ 
উপেন্দ্ৰনাথ সেন ও দেবেন্দ্ৰনাথ সেনের আবুর্কেদ-গ্রন্থে ৪১৪ পৃষ্ঠায় ৩২ সেব গুড়ের সহিত 
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২৫৩ মের জল মিশাইতে বলিয়াছেন। কবিরাজ নগেন্দ্ৰনাথ সেনের Sytem of Ayurvedic 
Medicine ৮01. 1] ১৩১ পৃষ্ঠায় ৩২ সের গুডেব সহিত ২৫৩ সেব জল য়িশাইতে বলিয়াছেন । 
ডাঁক্কার উদয়টাদ দত্তের Materia-medioa of the Hindus নামক পুস্তকের ২৭৪ পৃষ্ঠায় 
ছুই প্রকার প্রকরণের তালিকা আছে;--একটি ইংরাঁজিতে অন্তুবাদিত, আঁর একটি সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত । সুবিধার জন্তু প্রক্রিয়াগুলি যথাক্ৰমে ক, খ, গ, ঘ বলিয়া নির্দেশ কবা 
যাইবে। মিরা প্রস্ততকবণে নিম্নলিখিতগুলির বিশেষ প্রয়োজন,-চিনি ফুটননকাৰী বীঞ্জাণু 
( 59689 ) ও তাঁহাদের খান্ত (yeast food) | 

মদিরা স্ফুটনে কতটা চিনিব সহিত কতটা জল মিশাইতে হইবে; ইহাই প্রধান বিবেচ্য 
বিষয় । সচরাচব গুড়ের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ চিনি থাকে । স্ঈবপ হিসাঁক ,করিয়া 
এই তালিকাটি প্রস্তুত হইয়াছে । - - 


ক. খ গ্‌ - থঘ 
চিনির ভাগ | a's | ৯৪ | ২৫ - | ag 
জলের ভাগ | ৯৪. | _ ৯৪ |- ৯৪ | ৯৪ 








এখন দেখা যাইতেছে যে, ভিন্ন শাস্ত্রকারের| ৯'৪-এর সহিত ৯৪ ভাগ জল মিশাইতে 
বলিয়াছেন। কেবল ডাক্তার উদয়টাদ দত্ত বীহার পুস্তক হইতে ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন, 
তিনি ২‘৫ এর সহিত ৯৪ ভাগ জুল মিশাইতে বণিয়াছেন। পূৰ্ব্বে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও 
গ্রবূপ অধিক জল মিশ্রণ্ব পক্ষপাতী এছিলেন। এমন কি, ডাক্তার 80063 139]] * চিনির 
সম্পূর্ণ মদিবাঁয় পরিণতি জন্য শতকর! অর্ধ ভাগ চিনি ব্যবহার কবা ঠিক মনে করিয়াছিলেন । 
কিন্তু পরে ইহ! বাস্তবিক অন্থবিধাজনক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হুইয়াছে। আজ 
কাল ১০ ভাগ চিনির সহিত ৯৪ ভাগ জল মিশাইয়! স্ফটন করাই সকল বৈজ্ঞানিকেরা প্রশস্ত 
বলিয়| মনে কবেন। অবশ্য ১০এর সহিত ৯'৪ এর পার্থক্য সামান্য বলিয়া ধরিতে হুইবে। 
কাছেই দেখ? যাইতেছে যে, আমাদের পূৰ্ব্বশাস্ত্কারেব| ওঁযধাৰ্থে যে সুর! প্রস্তুত করিবার বিধি 
দিয়াছেন, তাহার এই অংশটুক আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানসশ্মত। তাহাব পর প্ছুটনকারী 
বীজাণু (5০89১) সম্বন্ধে আলোচনা ক্র! যাউক। চিনি হইতে সন্ত প্রস্ততকরণে এই 
"প্রকার জীবাণুব কি কার্ধ্যকারিতা, তাহা এ স্থানে বর্ণনা করা নিশ্রয়োজন। তবে কতটা 
চিনিব "ফু,টনের জন্য কতটা বাঁকব ( yeast ) দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন মত 
আছ; সুতরাং পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা ঠিক মনে করিতেছি না। মৃতসঞ্জীবনী সুধা 
প্রস্তুতকবণে কিছু স্বতন্ত্ৰ বাকর ব্যবহার কবা হয় না। তবে বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল 
* Allen's Commercial Organic Analysis, vol 1, 90 Edition, page 275. 
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প্রথম হইতে ব্যবহার করিতে হয়। হানসেন ১৮৮০-৮১ খৃঃ দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত বৃক্ষের 
বন্ধলে যথেষ্ট পরিমাণে বাকর মাছে এবং এই সমস্ত বন্কলেব সত্ব হইতে এই বীজাণুগণ 
থাগ্ক প্রাপ্ত হয়। আধুনিক বিজ্ান-মতে ইহাদের খান্তের জন্ত Ammonium Sulphate 
ব্যবহাঁর কর! প্রশস্ত বলিয়া মনে কব! হয়। মৃতসঞ্জীবনী সুধার চিনি উৎসেচন করিতে 
প্রায় ২৭ দিন অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু আজকাল প্রায় অত অধিক দিন রাখ! প্রয়োজন হয় 
ন|। উপস্থিত এ বিষয়ে আমি ঠিক বৈজ্ঞানিক ভাবে মতামত দিতে পারিলাম না। পরে 
রাসায়নিক পরীক্ষা কবিয়া বলিব যোটামুটি বাহ্যিক অনুমানে বোধ হয় যে, উৎমেচন-জ্ৰিয়ার 
সম্যকৃবূপে আবস্ত হইতে "এ স্থলে একটু বিলম্ব হয়; সেই জন্য কিছু অধিক সময়ের প্রয়োজন 
হইতে পুবে। আর তা ছাড। এরূপ আবদ্ধ স্থানে বাঁখাতেও কিছু বিলম্ব হইবাব সম্ভাবন| । 
আমি নমুনাস্বৰূপ একটি মৃতসঞ্জীবনীব বাদাযনিক পৰীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহার অন্নত্ব 
(০1) প্রভৃতি অনেকটা Bran? ব মত । 

এই মদিরা প্রস্তুত করিতে অনেক মশল| ও গন্ধদ্রবা ব্যবহৃত হয়, তাঁহাদের সকলগুলির 
রাসায়নিক ক্রিয়াসম্পর্কে কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তবে এ সম্বন্ধে .বিজ্ঞানবিৎ 
ভাক্জারের মতামতই অবগত থহা। ; 


৬১২ 


উপসংহাৰ " 


অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন যে, মৃতসঞ্জীবনীব ওষধত্ব কেবল মোর জন্য ; অতএব 
আজকাঁলকাঁব কবিরাঁজগণ কেন ইহার পবিবর্তে rectified ৪[1:18 বা! ৪1900] ব্যবহাৰ 
করেন না। ' কিন্তু সেপ যে হইতে পারে না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেই তাহীর প্রভুত প্রমাণ ও 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ স্থলে অবশ্য সে সমস্ত উল্লেখ করা নিগ্রয়োজন। তবে আমার একান্ত 
, ইচ্ছা যে, হঠাৎ যেন কেহ এবপ একট! পরিবর্তন না করেন। এই প্রকার পরিবর্তন ও 
নূতন প্রথাব প্রচলন কবিতে গেলৈ গভীর গবেষণা ও প্রভূত পৰিমাণে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে ও 
শরীব-বিধান-তত্বেব বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন ৷ টা 
" এই সকল বিষয় অনুশীলন ও তত্বামুসন্ধান কবিতে গেলে অনেক প্রথায় হয় ত বৈজ্ঞানিক 
ভুল ও অসংলগ্নতা বা নিল্ৰয়োজনীয়ত| আবিষ্কৃত হইতে পারে। আবার যে কাবণে সামান্য 
রসায়নবিৎ দ্বারা প্যাষ্ট বের কোন ভ্ৰম বাহির হইলেও কেহ সেই মহাত্মাব বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন 
কৰেন না, সেইরূপ এই অনুসন্ধানের ফলে এমন অনেক তত্বও আবিষ্কৃত হইতে পাবে, 
যাহা দ্বারা অনেক অমম্পূৰ্ণত৷ সত্বেও প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতি প্রভূত ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
জন্মাইয়। দিবে। 


. উীজিতেন্দ্ৰনাথ রক্ষিত 


বঙ্গের চন্দ্ৰৱাজগণের 
পূর্বতন রাজপাট ও বংশসহন্ধে মন্তব্য * 


১৩২০ ভাদ্র মাসের “সাহিত্যে” শশ্রীচন্দ্রদেবের তাত্রশাদন” প্রবন্ধে তাষ্নশাসনেব প্রশস্তি- 
পাঠ ও ছায়াচিত্ৰ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রশস্তিব দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ এইকপ 
উদ্ধত হইয়াছে;-- 

ণচন্দ্ৰাণ|মিহ রোহিতা [ ] খি ৫) ভুজাম্বঙশে বিশালশ্রিয়া 
সবিখ্যাতে। ভুবি পুর্নচন্দ্রসদৃশঃ প্রীপুর্ণচন্দ্রোইভবৎ |” 

পাঠোদ্ধারকর্তা শ্রীযুক্ত রাঁধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন,_“এই শ্লোকের প্রথম পাদে 
“রোহিত” অক্ষরত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই এবং তাঁহার পরবর্তী যে অক্ষরটি 
পরিবৃষ্ট হয়, তাহা ‘শ্বি’ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ,এই পাঁচটি অক্ষর ‘ভুজাং’ অক্ষরদ্বয়ের 
সঙ্গে সমাসবদ্ধ থাকিয়া ‘চন্দ্ৰাণাং’ পদেব বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ”রোহিতাবনিভূজা” 
অথবা এবপ কোনও জনপদ-ভোগেব কণা উৎকীৰ্ণ কৰ্ম্মে স্থচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ 
তাহা বিবেচনা করিয়া! দেখিবেন ।” 

রাধাগোবিন্দ বাবু “বোহিতা”ব পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই মনে করিয়া, সেই 
স্থানে [] এইরূপ বন্ধনি-চিহ্ন দিয়াছেন। আমি বিবেচনা করি, তাত্রফলকে “রোহিতা”র 
পরের অক্ষরটিই উৎকীর্ণ হইয়াছে । যে অক্ষরটিব পূব রাঁধাগোবিন্দবাঁবু ৫) এই প্রশ্নচিহ্ন 
দিয়াছেন, তাহাই সেই অক্ষর। এই অক্ষর--যাহাকে তিনি ‘খশ্বি’ মনে কবিয়াছেন, তাঁহাই 
*গি*। এই পগিশ্র পরের অক্ষরটি শিল্পীর প্রমাদে উৎকীর্ণ হয় নাই, সে অক্ষরটি হইবে *বি”। 
অতএব আমার মতে প্রথম চরণের শোধিত পাঠ এইরূপ হইতেছে,-- 

চন্ত্রাণামিহ রোহিতাগিরিতূজাঁং বংশে বিশালশ্রিয়াম্‌ ন 

“বোহিতাগিরি”র বুৎপত্তি ও সংস্থানের প্রমাণাঁদি আমার “গৌড়ে সুবর্ণবণিকৃ* পুস্তকে 
সবিস্তর দৃষ্ট হুইবে। ‘রোহিতাগিরি’ শোণনদ্ব-তটে বর্তমান আছে। অধুন৷ লোকে উহাকে 
রোহিতদ্গড, রোতাম্গড় ও রোহিত বলে। মানচিত্রে উহাই Rotas Hill, 

নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে, এই প্লাকটি হইতে রাধাগোবিন্দ বাবু স্থবৰ্ণচন্দ্ৰকে 
চন্দ্রকুলজাত' মনে কবিয়াছেন,-- 

“বুদ্ধন্ত যঃ শশকজাতকমন্কসংস্থং 

ভক্তা। বিভণ্তি ভগবানমৃতাকবাঙ গুঃ। 

চন্ত্ৰস্য তস্য কুলজাত ইতীব বৌদ্ধ [ ঃ] ; 
পুত্ৰঃ শ্ৰুতে| জগতি তস্য স্ব চন্দ্রঃ ॥” * 
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ভাবার্থ এই,_চন্দ্র শশক-শিশু-রূপ বুদ্ধকে বক্ষে ধাবণ কবিয়া বৌদ্ধ হইয়াছেন। 
সুবৰ্ণচন্দ্ৰও কিঞ্চিৎ চন্্রত্বহেতু যেন চন্দ্ৰেৰ কুলে (তস্য চন্ত্রস্য কুলে জাত ইব ) যেন উৎপন্ন, 
তাই বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। 

সুম্ব্ণচন্দ্ৰের চন্দ্রত্ব, যথা! ;--শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের উৰ্দ্ধভাগস্থিত ধৰ্ম্মচক্ৰমুদ্ৰার ধৰ্ম্মচক্ৰের 
উভয় পার্শ্বে দুইটি মৃগশিণ্ড অঙ্কিত আছে। অতএব বোধ হয়, শ্রীচন্দ্রের পিতামহ স্থবর্ণচন্দ্রের 
সময়ে মৃগ প্রথমে রাঁজচিহুরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতেই চন্দ্র যেমন 
মৃগলাছন, স্ৃবৰ্ণচন্দ্ৰও - তদ্রপ মৃগলাহছন ছিলেন। আবও চন্দ্রত্বের কারণ এই যে, 
সুবৰ্ণচন্দ্ৰের পিতা পূৰ্ণচন্দ্ৰ, “পূৰ্ণচন্ত্ৰসদমৃশ* ছিলেন। “আত্ম বৈ- জায়তে পুত্ৰঃ*; অতএব 
স্থুবণচন্ত্ চন্দ্রের সমান ছিলেন। আবাব সুবর্ণচন্দ্রেব মাতা অন্তঃসত্বা অবস্থায় স্পৃহাহেতু 
অমাবন্যা তিথিতে "উদয়িচন্্রবিষ" দেখিতে ইচ্ছা করায় স্বৰ্ণময় চন্দ্ৰদার| তোষিতা 
হইয়াছিলেন, তাঁহাতেই তীহার পুত্রকে লোকে স্থুবর্ণচন্দ্র বলিত। আবাব ন্থুবর্ণচন্দ্রে 
পিত। পূৰ্ণচন্দ্ৰ ‘চন্দ্ৰাণাং’ চন্দ্রদিগেব যেমন এক চন্দ্র ছিলেন, তন্দ্রপ স্ুবর্ণচন্ত্রও চন্দ্রদিগের এক 
চন্দ্র ছিলেন। 

উপরে ধৃত শ্লোক হইতে স্থুবর্ণচন্ত্রকে চন্দ্রের কুলে জাত, একপ বল! আপত্তিজনক বণিয়া 
মনে হয়। তিনি যদি চন্দ্ৰবংশীয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা পুর্ণচন্ত্রের চন্দ্রবংশে 
উৎপত্তি অগ্রেই কথিত হইত । ৷ 


পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উক্ত শ্লোক হইতে নুব্রণচন্দ্রের চন্দ্ৰবৃংশীয়ত্ব এমা৭ হয় কি না, 
সুধীগণ তাহা বিবেচনা! করিয়া দেখিবেন। 


জ্ীশিবচন্দ্ শীল 


‘ৰৃত্তিবাসের জন্ম-শক 


সন ১৩১৮ সালের সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার় আমি 'কৃত্তিবাসের জন্মশক আনয়নের চেষ্টা 
করিয়াছিলাম ৷ ক্ৃত্তিবাঁসের আত্মবিবরণে আছে,-- খ 
আদিত্য বার গ্ৰীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। 
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাঁস ॥ 
চুকা হইতে জ্যোতিষ-গণনাঘারা চারিটি সম্ভাব্য শক পাইয়াছিলাম ; কিন্তু লিখিয়াছিলাম, 
শক ১২৫০ হইতে ১৪৫০ মধ্যে এক বৎসরেও উল্লিখিত যোগ ঘটে নাই। 
গত বংসব “ঢাকা বিভিউ” পত্রে এই বিষয়ে এক অলোঁচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই বিষয়ে পুনরালোচনা কবিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। “গত মাসে 
আমার “বাঙ্গালা শব্দ-কোযে” ‘ভৰীপঞ্চমী’ শব! লিখিবার সময় আমাকে বঘুনন্দন দেখিতে হইয়া- 
'ছিল। তাহাতে আছে,--"অথ পঞ্চমী । সা চ চতুর্থীযুতা গ্রাহা যুগ্মাৎ পঞ্চমী চ প্রকর্তব্যা 
 চতুর্থীসহিতা বিভো। ইতি ব্ৰহ্মপুরাণাচ্চ 1” ইত্যাদ্বি। 
। ইহা পাইয়| পরিষৎ-পত্রিকান্ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দেখি । দেখি, একটি ‘না’ স্থান- 
ৰ হওয়াতে বিচার দুষ্ট হইয়| পড়িয়াছিল। আমি স্বীকার কবিয়াছিলাম, শ্রীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা 


না, ষষঠীযুক্ত| হইতে পারে। এখানে হইবে, চতুর্থাযুক্তা হয়, ষষ্ঠীযুক্তা হইতে পারে না। 
আমার মূল প্রবন্ধ হাবাইয়া গিয়াছিল। এক অসম্পূৰ্ণ প্রতিলিপি দেখিয়া প্রকাশিত প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলাম। বোধ হয়, গ্রতিলিপিতে ভুল ছিল। আর এক কথা । শ্রীপঞ্চমী ও মরশ্বতী 
পুজার দিন এক মনে কবিয়াছিলাম।, কলিকাতা সংস্কতকালেজের অধ্যাপক শ্রীন্থরেন্্রনাথ 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই ভ্রম দুর করিয়াছেন। ক্ৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, তিনি শ্রীপঞ্চমীতে 
জন্মিয়াছিলেন ; লেখেন নাই যে, তিনি সরস্বতী পূজার দিন জন্মিয়াছিলেন। গীপঞ্চমী ও 
মরশ্বতীপুজা যে একই দিনে হইবে, এমন বিধি নাই। “মাঘে মাসি দিতে পক্ষে পঞ্চমী যা 
শ্রিরঃ শ্রিয়া। ততন্তাঃ পুর্ববাহ এবেহ কাৰ্য্য; সাবস্বতোৎসবঃ ॥”-_রথুনন্দন । শ্রীপঞ্চমী 
চতুৰ্থীযুক্ত| গ্রহ । যদি পঞ্চমী উভয় দিন পুর্বাসুমুহর্বব্যাপিনী হয়, তবে পূৰ্ব্বদিনে সরন্বতী- 
পুজা বিহিতি। যে স্থলে পূৰ্ব্বদিনে পূর্বাহের পর কিংবা' পূর্বদিনে পুর্ববাহে মুহূর্তভঙ্গ হইয়া 
পঞ্চমী লাগিয়াছে, সে স্থলে সরস্বতীপুজ|- ষীযুক্ত পরদিনে হইবে। ক্ৃতিবাস শ্রীপঞ্চমী 
জবিতে জন্মিয়াছিলেন। ১২৫০ শক হইতে, ১৪৫০ শকের মধ্যে ১২৫৯ শকে ৩০ মাঘ 
বিবার চতুর্থী ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ মাঘ রবিবার চতুর্থী ২৮ দও ছিল। অতএব 
এই ছুই দিনের মধ্যে একদিন কৃন্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল । 


১২৫৯ কে ভোরে এবং ১৩৫৪ শকে রাত্রে এক সময়ে জন্ম হইলে, কৃত্তিবাসের লিখিত 
যোগ মেলে । ১২৫৯ শকে ৩০ দিনে মাঘ মায় শেষ, ১৩৫৪ শুকে ২৯ দিনে পেব। পুর্ণ 
"মাঘ মাস’ ৰলিলে দুই-ই বুঝায় ; ইহাঘার! ৩০ দিনে শেষ হইয়াছিল, এমন বুঝায় না 
} ৰ 
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৩১৬ _; সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪্থ সংখ্যা 
বস্তুতঃ মাঘ মাসের পরিমাণ ২৯ দিন। বর্ষ-প্রবৃত্তির দ্ডান্ুসাঁবে কুস্তসংক্রমণ ৩০ দিনে ঘটে। ‘ 
পশ্তিতবংশে শ্রীপঞ্চমী একটা স্মরণাৰ্হ দিন। পণ্ডিতবংশ না হইলেও পরদিন সরম্বতীপুজা 
বলিয়া জননী পুত্রের জন্মদিন অনায়াসে স্মরণ রাখেন। 

আত্মবিবরণের ভাষা দেখিলে ক্ৃত্তিবাসের বলিতে মন্দেহ হয় না। “ব্দদেশে প্রমাদ 
হৈল’, ‘খুঁজে খুঁজে বুলে’, ‘আচম্বিতে’, “জগতে বাঁখানি”, “ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহাব বসতি’, 
‘হৈল তার নাম যে ভৈরব’, ‘ভুঞ্জে, ‘ভাই উপজিলাম’, “বাপের দোসব', ‘নিবড়ে’ ইত) 


: দ্কতিবাসের। ‘শুতিল’ (শুইল অর্থে) বিদ্লাপতি ও চণীদ্বাসে আছে। স্মরণ হইতেছে, প্রাচী 


আঁদামীতেও গুত ধাতু পাইয়াছি। মহান্ত_-মহান্‌ অর্থ লইয়া ওডিয়| জাতিবাঁচক নাম 
মহাত্তি' হুইয়াছে। ‘ঠাকুরালী’ শব্দের পবিবর্তে ঠাকুরাল’ প্রাচীন বাঙ্গালাতে আছে। ‘নিবড়’ 
ধাতু এখন বাঙ্গালায় অপ্রচলিত, কিন্তু ওড়িয়া হিন্দীতে আছে, কবিকঙ্কণেও আছে। অগ্যাপি 
বাঙ্গালায় ‘নিবড়ে’ শব্দ চলিত আছে.। 'উদ্মাকার' শব্দটি একটু নৃতন; উদ্ম|+আকার= 
ক্রোধমুর্তি। আত্তান--(সং) আবাম--ওড়িয়াতে বাজবাটী অর্থে আছে। ‘নেতের পাছড়া’, 
পাটের পাছড়!” পূৰ্ব্বকালে প্রসিন্ধ ছিল। ‘খর!’ রৌদ্র অর্থে কবিকঙ্কণে ও ওড়িয়ায় আছে, 
পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। ‘হাতমানি’ এখনও অপ্রচলিত নহে। “সস্তষ্ট 


হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক। রামায়ণ রচিতে কবিল| অনুবোধ ৷” এখানে ‘সন্তোক’ 


“অনুরোধে মিল ধরা হইয়াছে। হিন্দী সন্তোখ, অপত্রংশে সন্তোক, সং সন্তোষ হইতে 


আসিয়াছে) কিন্তু রাজ! দিলেন সন্তোয’--যেন য়ন্তোষহ্থচক পুরস্কাব বুঝাইতেছে। এই 


অর্থে হিন্দীতে সন্তোখ, সন্তোক নাই। ওড়িয়াতে ‘সন্তক’ শব্ধ বহু প্রচলিত আছে। ইহার- 
ব্যুৎপত্তি নিৰ্ণয্ন করিতে পারি নাই। অর্থে, জাতি কিংবা! ব্যবসায়-চিহু, যেমন ব্রাঙ্গণেব 
কুশাঙ্ছুবীয় ও" ( কুশবটু), ক্ষজিয়ের কাটারী কিংবা ধনুক, লেখক জাতির লেখনী, বৈষ্ণবের 
মাল্য, কৃষকের লাঙ্গল ইত্যাদি। যে লিখিতে জানে না, সে দলিল-পত্রে নিজের ‘সন্তক’ 
লিখিয়া দেয়। বঙ্গদেশে যেমন ঢেরা-চিন্, ওড়িশায় তেমন সত্তক। কিন্তু, ঢেরা-চিহ্ন ( অর্থাৎ 
বজ্ৰ) সকল জাতির চিহ্ন, ‘মস্তক’ জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। “সন্তুষ্ট হইয়| রাজ! দিণেন 
সন্তোক”--মুদ্ৰাঙ্ধিত নিদর্শন-পত্র ? অতএব আত্ম-বিবরণের ভাষা পুরাতন এবং যে-সে হঠাৰ্থ 
জানিতে পারিত না। হুগলী জেলার অন্তৰ্গত বদনগঞ্জেব ৬হারাধন দত্তের বাড়ীর পুথি 
যদিও পুরাতন পুথির প্রতিলিপি, তথাপি বোধ হয়, মূল ১৪২৩ শকে লিখিত হইয়াছ্যি '. 
( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক'--১৩১৮ সন ) । " ০ 
আত্মবিবরণে আছে; 

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ । 

হেনকাঁলে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ ॥ 
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার । 

পাঠের নিমিত্ত গেলাম, বড়গদ! পার । [ 
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৪5 
কৃত্তিবাস দ্াদশবর্ষারস্তে উত্তর-দেশে পড়িতে গিয়াছিলেন। বৃহস্পতি বার রাত্রিতে যাত্রা 
য়াছিলেন। কবে? মনে কবি, তিনি ১৩৫৪ শকে (রেবতী নক্ষত্রে ) জন্মিয়।ছিলেন। 
৫ শকের ২৮ মাঘ শনিবাঁব-তীহার একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। ২৯ মাঘ রবিবার ষষ্ঠী; 
স্তন সোমবাব অগভ্ত্যদোষ , ২ ফান্তন মঙ্গলবার নক্ষত্রাি-দোষ ) ৩ ফান্তন বুধবাব 
__রিক্তা-দোষ ; ৪ ফান্তন বৃহস্পতি বাব দশমী ৩, দং, মুগশিরা নক্ষত্র ৪৩ দং, বিষ্ণুম্ভযোগ 
ং। দশমী গতে একাদশী তিথিতে মৃগশিবানক্ষত্রে চন্দ্রতার-শুদ্ধ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে 


তিযোগ। কৃত্তিবাঁস পাঠার্থ নিশ্চয় শুভদিনে যাত্রা কবিয়াছিলেন। আত্মবিবরণ কৃত্রিম 
লে এখানে একট! অশুভ দিনের উল্লেখ থাকিতে পাঁবিত। 

এ এখন ১২৫৯ ও ১৩৫৪ শকেব মধ্যে একটি ধরিতে হইবে । ১২৫৯ শক = খ্ৰীষ্টাব্ব ১৩৩৭, 
৪ শক্পগ্রীষ্টাব্ব ১৪৩২। দীনেশ বাবু এঁতিহাঁসিক প্ৰমাণে খৃষ্টাব্ব ১৪৪০ মনে করিয়া" 
ন। এই সকল প্রমাঁণেব মধ্যে একটি প্রধান ৷ “কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্ৰ 
[ধর খানকে লইয়া ১৪৮০ খৃঃ অৰে [ খৃষ্টাব্দে ] মালাধরী মেল প্রবর্তিত হয়, এই সময়ে 
উবাসেব বিগ্তমান থাকা সম্ভব।” কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,--"ভাই মৃত্যুপ্য়।” ইহাতে ঠিক 
ভ্রাতা বুঝায় না। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসেব বয়স ৪৮ বংসর। মে সময়ে তিনি 
ত থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া ভ্ৰাতুপ্ৰুজের নামে মেলের নাম কেন হইয়াছিল? হয় ত 
ধর রাজসরকাবে থাকিয়া খাঁ উপাধি পাইয়া সমাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন কিংবাঞকৃত্তিবাস 
ছিলেন। সে যাহ! হউক, এই প্রমাণের দ্বারা ১২৫৯ শক নিরাক্ৃত হইতেছে। 
ব স্বীকার করিতে হইতেছে, ক্ৃত্তিবাস ১৩৫৪ শকে, ২৯ মাঘ, (১৪৩২ খৃষ্টাবে ১১ই 
আরি ) ববিবারের বাত্রিতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 


র বিশেষতঃ পাঠার্থ যাত্রা শুভ ছিল। পবদিন শুক্রবারও বিছ্াঁয় শুভ তিথি, নন্দা, _ 







। গঙ্গোত্ৰী-পথে? ণ 


ং ত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমার কতিপয় ছাত্রবন্ু-দহ গঙ্গোত্ৰীতে গিয়াছিলাম। আমর! 
ডোয়াব হইতে পাত্তবি যাই এবং পরে পান্তরি হইতে তিবিতে উপস্থিত হই। তিরি 
ৰ) রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে মৌন্ুরী হইতে গঙ্গোত্রাব রাস্তা প্রাপ্ত হই। এইণ্রাস্তা 
ব্যান কবিয়া গোমুখী অভিমুখে যাত্রা কবি। কিন্তু প্রধানতঃ কুলীদেব অনিচ্ছাহেতু 
অন্তান্ত কতিপয় কাবণে গঙ্োত্ী পৰ্য্যন্ত আসিয়াই আমাদিগকে ফিরিতে হয়। তৎপর 
| ভৈরনঘাটির সেতু পর্যন্ত আসিয়া নিলাঁং যাত্রা করি এবং ভারতবর্ষের এক প্রান্ত , 
তে আসিয়া উপস্থিত হই। নিলাং গ্রাম তিব্বতের অন্তৰ্গত ; এই স্থানে যাইতে হুইলে 
*:বী নদীর কুল দিয়া যাইতে হয়। নর 
১ 'এই প্রদেশের ভূতত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত টি এল, 
 সতধ্বেকা মহোদয় এ প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পব ডাক্তার 
॥ ছিড়েন ও জেনারেল বাড়াৰ্ড; ব্যতীত আব কেহুই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছুই প্রকাশ 

মা'রন নাই। মৃত গ্রীস্বেক মহোদয়ের বিবরণীতে তৎপূর্ব-প্রকাঁশিত সমস্ত সৃশসাহিত্য- 2 
কা (bibliography) দেওয়| হইয়াছে। ডাক্তার হেডেন ও জেনারেল বাভার্ড যে গ্ৰন্থ 
খু তাহাতে এই প্রদেশের ভূতত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নূতন সংবাদ নাই এবং এই 
জীবি যে মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মিঃ গ্রীস্বেক মহোদয়ের মানচিত্রের অনুলিপি 

মালা আর কিছু নহে। ~ 
নিঃস মামরা যে পথে গিয়াছিলাম, সেই পথে অনেক বিচিত্ৰ শৈলমালা আছে। তন্মধ্যে 
অতএযুগান্তৰ্গত শৈলগুলিই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য । ইতিপূর্বে য়ে মানচিত্র প্রকাশিত 
ফেব ছে, তাহাতে আদিমযুগান্তৰ্গত ও ততুর্দ্ধ প্রস্তর--এতছুভয়ের মধ্যে সীমানা কোথায়, 

1হ| দেখান হয় নাই। সাধারণ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে মনেরি নামক স্থানের 
বই এই ছুই সময়ের প্রস্তব একত্র মিশিয়াছে, ইহা দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে যে সমস্ত * 

১ স্তরের উল্লেখ করা হইল, সেগুলি মনেরি ও গঙ্গোত্ৰী এতদুভয় স্থানম্ধ্যে সংগৃহীত হইয়া- 

ল। ঠিক কোন্‌ স্থানে কোন্‌ প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, ছই একটি প্রস্তর ব্যতীত আর 

' "(নও স্থলে তাহ! নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় না; কারণ, দর্ভাগ্যবশতঃ কুলীদের অসাব- 
জ'--_)ঠাতে স্থানবিজ্ঞাপক কাগজের টুকরাগুলি নষ্ট হইয়া যায়। 

পূৰ্ব্বে এই স্থানসম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্ত আলোচনা 

॥ লে দেখা যায়, এই প্রদেশের আদিমযুগান্তৰ্গত পরিবৰ্ত্তিত প্রস্তরাবলী (Archean ' 
=; - '৪$) সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কেহই কিছু প্রকাশিত করেন নাই। এই প্রস্তরগুলি প্রেসি- 

, চটগ্ৰীম--বঙ্গীয় সাঁহিত্য-সন্মিলনেৰ ষষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত। 
' Mem, Geol. Surv. India, Vol. XXII. 
ys A Geography & Geology of the Himalaya Mountains and Tibet, 


জজ 


bd 
+ 
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ef 
ডেন্সি কলেজে ভূতত্ববিভাগে বক্ষিত আছে। এই প্রস্তরগুলির বিস্তৃত বর্ণনা! ভবিষ 
প্রদত্ত হটবে। কিন্তু এইগুলি পরীক্ষাদ্বারা প্রস্তরগুলির উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়ে, 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া সেইগুলি এই স্থানে বিবৃত করিলাম । | 
এই প্রস্তরগুলির মধ্যে একটিতে ভ্ে্ট)* লিখিয়নিট (॥৷০৷i৪০) নামক অভ্রের অ: 
'_ দেখিতে পাইয়াছি। রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা বর্ণবিশ্লেষণ ব্যতীত পিখিওনাইট গাঁ 
_ অন্তের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহভাবে ধরা যাইতে- পারে না বটে, কিন্তু এই প্রস্তবের দি 
এদিন প্রভৃতি বিশেষভাবে পৰীক্ষা করিলে এই খনিজ যে লিথিয়নিট, তত্সম্বন্ধে স 
করার কিছুই থাকে না। লিথিওনেট অভ্র খুব প্রচুব পরিমাণে পাঁওয়। যাঁয় না ও অ 
= যতদূর জুন! আছে, এই অভ্ৰ ভারতবর্ষে ইতিপূৰ্ব্বে কোনও স্থানে পাওয়া যাঁয়নাই। এ 
অনেকগুলি গ্রস্তবে গার্ণেট ( 80066) বিছ্বমান আছে। এই খনিজ মৌলিক, 
অপর কোনও খনিজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা স্থিব করিয়া বলা যাঁর না। বি 
ইহা মৌলিকই হউক বা অপর কোন খনিজ হইতে উদ্ভুতই হউক, ইহা যে অনেক পরিমা। 
_. পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ গার্ণেটে যেরূপ ফাট 
থাকে, এই খনিজেও সেৰূপ অনেক ফুট আছে এবং এই ফাঁটের মধ্যে নূতন খনিজেক 
উৎপত্তি হইয়াছে। গার্ণেট পরিবর্তিত হুইয়া অনেক নূতন খনিজের উৎপাদন করে। ভূ 
[718০ তদীয় পুস্তকে সেই সমস্ত খনিজের এক তাঁলিক! প্রদান করিয়াছেন 11 এই তালিকাতো 
, অত্রের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু গঙ্গোত্ৰী-পথ হইতে যে সমস্ত গার্ণে টবাহী প্রস্ত"_ 
পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে অভ্র উৎপন্ন হইয়াছে । Van 77199. 
পুস্তকে এই অন্রপরিণতির উল্লেখ না থাকিলেও 1319889 গর্ণেটেব এই ভাবে পবিণা 
উল্লেখ কবিয়াছেন ) কিন্তু বোধ হয়, এই ভাবে পরিণতির দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অল্প। সেই হ্সি 
গঙ্গোত্ৰী-পথে এণ্ড গাণেটেব অভ্রে পৰিণতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কোনও প্রস্তরে শ্বেত অভ্ৰ ও কুষ্ণাত্ৰ এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে 
বিজড়িতভাঁবে আছে, তাহা উল্লেখযোগ্য । অধুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা কৰিলে এই 
শ্বেতাত্র যে মৌলিক নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কবিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আঁরও দ্গে ৰন 
যায় যে, অনেক স্থানে শ্বেতাত্র ও কনষ্ণাত্ৰ ঠিক এক সময়ে অদ্ধকারাবৃত হয়।* যে স্থ/', 
এই ছুই অভ্ৰ একত্র আছে, অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখ! যায় যে, এই পেবু 
প্রাপ্ত ৰৃষ্ণাভ্ৰের বর্ণ কৃষ্ণাভ্রের সাধারণ বর্ণ অপেক্ষা অনেক গাঢ় এবং অবস্থাদৃষ্টে যদি মনে: 5 
যায় যে, কৃষ্ণাত্ৰ মাঝে মাঝে চাপ তাপ প্রভৃতি হেতু গুক্লীকৃত হইয়া খেতাত্রে পরিণত হইয়া i 


তাহা নিতান্ত অসমত হইবে না বলিয়া মনে হয়। Ry 
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 4% 
2 পল কলেজ দৃাগারে রক্ষিত প্ৰথমেত ক্রমিক সংখ্যা 777 ঘি 
t+ A treatise on metamorphism, / যু 


Af এ 


is 
+ কৰু 
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«“.  প্রাচীনপুথি ক্রয় 


১৩%) ৷ 


১ ফা “বঙ্গীয-সাহিত্য পবিষিৎ কৃত্তিবাপেব বামাযণ, কাশীবীম দাসেব মহাভারত ও 
নন্কুন্দবাম কবিষ্কণ চণ্ডীব প্রাচীন পুথি ক্রয় কবিবেন। যাঁহাদের ঘৰে ২৫০ বৎসর * 
র্ঘকালের প্রাচীন এ সকল পুথি আছে, তাঁহাবা পুথির সনতাবিখ, পুৰ্ব 
কের নামঠিকানাঞ্এবং পুথিব পাঁতার পবিমাণ জানাইলে, পবিষৎ উহা! উপযুক্ত” 
A 'ল্য ক্রয করিবেন। সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায পত্র লিখুন; তবে যাঁহাব| পুথি- 
এক্রয় পাপবোধে, পুথিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষাব প্রতি কৰ্ত্তব্যবোধে একপ পুথি * 
4 অন্তান্য পুথি পৰিষৎকে বিনামূল্যে দান কবিতে চাহিবেন, তীহাদ্বেব নাম ও দাঁন 
৷ “পৰিষদেৰ মাসিক সভায এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাঁসহকাবে বিঘেষিত হইবে। ন 


উীব্যেমকেশ মুস্তফী 


সহকাৰী সম্পাদক, বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ। = 


< 
চা 








Epochs ০1 01111901012 
BY | 
১ PRAMATHANATH BOSE, B.8C., (London) ২ 


1 WY. Newman তে Co, 4, Dalhousie Square, Calcutta. Price 125, এ. 


ক 


5. “Mr Bose 18 careful about his facts, his Judgments are sensible and sober, and his style 
simple, clear and to the point, His book deserves to be widely read ? 
রি The 27170970727, 
‘Valuable addition to historico-sociological literature In his usual simple, [)618])100.003 
nd pleasant style, Mi. Bose enuncrates 17; this book a theory of civilization which may 
t be altogether new, but which 3s laid down, for the first time, 1n a defimte and categorical 
ওত) and._fully developed and elaborated by this learned and thoughtful writer» 
The Hodsrn Review 


by «Mr, Bose’s book 15 a valuable one and deserves caieful reading The Theosoplst, 
“The author’s distinguishing merit 18 the ordeily rangement and easy marshalling of 
‘alge quantity ০ material carefully selected and assimilated ” 
“ 














The Bombay Chromele. 
“This 18 a book of very great intelest ... ..A book for all who think about things ১? 
A | The 47222222222 News, 

১44, enchanting work by an erudite dcholar ‘which we trust n6oTndian will fail to 
83, ৰ ব্‌ * 

United Indran and Natwe States (Madras ) 

“The book is 6 very deep and close study of a very important problem, and in about 
+ pages the author has given us a. clear, well reasoned and careful study of the chief 011 
008 ‘of the world, their stages and developments, the factors which have built them up 
{ the causes which made for their ultimate extinction.” £ 


The Hindu Patrot, 
Mr ]}, সৈ Bose’s new book Epoclhs of Civilization makes a valuable contribution to the 
(9879 on the subject of the worlds kulburqeschichte. The 2768 merit ofthe book 18 
andy compass, and tae direct and philosophic way in which the complicate mass of 
18 18 marshalled » ৰু + 
The Leader (Allahabad) 
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সয়র-উল-মোতীখরীণ = " 


Ay পি 
স্বৰ্গীয় গৌরস্ুন্দব মৈত্ৰ কৰ্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যহুনাথ সবকার € য়, 

পি আবার এস্‌ কর্তৃক সম্পার্দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীব ভাবতবর্ষেব বিশেষতঃ বাঙ্গালা ৫; 

= বিস্তৃত ইতিহামন। এই উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থখানিব বঙ্গানুবাদ উপযুক্ত বিবেচনায় বঙ্গীয-সাহিহ্য-পৰিফ ডে । 
কর্তৃপক্ষ পবিষদ্‌ গ্রস্থাবলীভূক্ত কবিয়াছেন । সম্পূৰ্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫২ পনের টাকা মাত | 
oo" গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য দশ টাক! । এই টাকা দুইবাবে দিলে চলিবে। গ্রাহকগণ না? 
সম্পর্কে অর্থ এব চিঠি পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। ৯ £ 
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র "" 


১নং অক্রুব দত্তের লেন, পোঃ মাঃ বুবাজার, কলিকাতা, 


| রামান্‌জাচাৰ্য্যের ভাষ্য ঢ 
এই গ্রন্থখানি ভাবত-শস্ত-পীটকান্তৰ্গত এবং লালগোলাব বাজ বাহাছুবের সাং ** 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ছর্গাচব্ণ সাংখ্য-বেদ্বান্ততীৰ্থ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাঁ- = 
হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্ৰহ্মহত্ৰের্ব চতুঃস্থত্রী মন্ত্ৰ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ হা, ৷ 
7 নীচে সূত্রের পদগুলির রিশ্লেষণ ও সবল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সণ 
টাকায় ভাষ্যানুযায়ী স্থন্জাৰ্থ বিবৃত কবা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যেব অর্থগুলি জটিল 
হওয়াতে শ্রুত-গ্রকাশিকা নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইযাঁছে। টী _ 
অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ইতিপূর্বে এ ভাষ্য বাহির হয় নাই । এ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি নিয়লিণ্যগব 
ঠিকানাযুগ্টাম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। মুল্য--১ম খণ্ড ২।০, ২য় খণ্ড ৩/০ | fr 
ৰ শ্রীযুক্ত ুৰ্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীৰ্থ : 
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর £ 


এ্ল্লিম্ল-ু-প্রল্হান্বলী ঢ় 

১। কৰবি হেমচন্দ্ৰ ( সচিত্ৰ )২-বর্ষেব সুবিখ্যাত লেখক গ্ৰীবুক্ত অক্ষ . 
সবকাঁব মহাশয় কৃত কবিবব হেমচন্ত্ৰ বন্যোপাধ্যায়েব কাব্যেব সমালোচনা । প্রবীণ ও প্র 
' "স্লমালোচকেব এই নূতন গ্ৰন্থ বাঙ্গালা! সাহিত্যে পৰম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক | 
কাঁপড়েব মলাটে বাঁধাই, মূল্য ॥৮০ দশ আন! । ক 
২। বোঁধিসত্বীবদাঁন-কল্পলতা (১ম খণ্ড )--বায় শ্রীযুক্ত শবচ্চন্্র ছু 
বাহাদুর কর্তৃক ৫৮ । মূল্য-_সদস্তগণেব পক্ষে ১২ টাকা, সাধাবণেৰ পক্ষে ১0৭ টা 
৩। ব্রত-কথা- শ্রীমতী কিরণবালা! দাসী-সঙ্কলিত ও শ্রীবুক্ত বামেন্দস্থন্দৰ তি 

এম্‌ এ-শিখিত ভূমিকা মমেত । মুল্য --সদ্দস্তগাণেব পক্ষে ।* আনা ও সাঁধাবণেব পক্ষে 
১ । বাঙ্গালা শব্দকোষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্ৰ বায় এম্‌ এ, বিদ্যার্টি 
সঙ্কলিত ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও বহুজ্ঞাতব্যবিষয়সংবলিত বাঙ্গালা ভাষায় এচলিত-যাবতীয় বাঁ 
শব্দেৰ অভিধান । ২৬৪ পৃষ্ঠায় ক-বৰ্গ ১ম খণ্ড এবং ২৬৪ পৃষ্ঠায় ত-বৰ্গ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকৃং 
শ্ইয়াছে।, মূল্য সাধাবণেব পক্ষে প্রতি থও ১৯০ ও পরিষদেব সদস্তগণেব পক্ষে ১২ মা 
৫'। রাসায়নিক পৰিভাষ|---ডাঃ শ্ৰীযুক্ত প্রফুল্পচন্্র বায় ডিএম্‌সি ও 
প্রবোধচন্্র'চট্টোপাধ্যার এদ্‌এ*নম্পাদিত। * মূল্য সদস্তাপক্ষে /*, সাধারণের পক্ষে 1%/৭ 
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৬। ছুটিখামের মহাঁভাঁরত-_এই বিখ্যাত মহাভাবত গ্রামের প্রাচীন 
মান শাসনকর্তা পরাগল খানেব পুত্ৰ ছুটিথানের আদেশে কৰি শ্রীকর নন্দী কৰ্তৃক বিবচিত 
__ {ছিল। সম্পাদক-_পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্প্টবনোদ কাব্যতীর্থ এবং 
কত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ। পত্লাঙ্ক ১৪০ ; মূল্য ১২ এক টাকা, সদসাগণের পক্ষে ॥, আনা। 
৭ | ,মাণিক গাঙ্গুলির ধৰ্ম্মমঙ্সল--খৰ্ম্মপূজ| সম্বন্ধে অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহা- 
পিধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী বঙ্গদেশে ধৰ্ম্মপূজার ইতিহাস সম্কলন করিয়া ও তাহার 
ত বৌদ্ধধৰ্মবেব সম্পর্ক বিকার কবিয়| যশস্বী হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই এস্থের সম্পা- 
তাৰ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন “ভারতী” পত্রিকায় পবিষৎ- 
গশিত এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিযাছেন। পত্রাঞ্চ ২১৭, রয়াল ফৰ্ম্মা, মূল্য ১1০ 
___ 5 টাকা মাত্ৰ, সদন্তপক্ষে 0, আনা । এ 
৮ | বিগ্তাপতির পদাঁবলী--সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ 
[ক্ত সাবদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 
'ছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবিব জীবনী, কালনিৰ্ণয়, পাঠনিৰ্ণয়, পদনির্ববাচন 
পাচন! ইতাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এততিন্ন রাঁধাকৃষ্ণ-বিষয্নক ৮৪-টি 
, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকাব ২০টি পদ 
তে আছে। -পত্রাঙ্ক ৫৫২ ; মৃশ্য ৫২ পাঁচ টাকা । পরিষদের সদস্তপক্ষে ৪২ চাবি টাকা। 
৯1 শতপথ ব্ৰাহ্মণ শুরুষজুর্বেদেব অন্তৰ্গত এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ সমুদয় বাহ্মণ গ্ৰন্থ, * 
শ্য প্রধান। টীকাসমেত বঙ্গানুবাদ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদক--পণ্ডিত 
বু বিধুশেখর শান্ত্ৰী। দীঘাপাতিষার বিগ্মোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমাঁর বায় এম্‌ এ 
আয় “ভারত-শাস্ত্ৰ পিটক” নাম দিয়া! ভাবতবর্ষের শান্ত-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে সঙ্কল্ন 
-বয়াছেন এবং তাহারই অর্থান্থকুল্যে এই শুভ সন্কল্ন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়াই 
ম্পন্ন হইতেছে । ‘শতপথ ব্রাহ্মণ” এই পিটকের অন্তর্গত। বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে 
তপথ ব্ৰাহ্মণ” বৃহত্তম গ্ৰন্থ। বহু পুবাণের--বহু উপাখ্যানে মূল এই গ্রন্থে আছে। ইহার 
থম খণ্ডের, নাম হবিৰ্ষজ্ঞকাণ্ড ইহাতেই দর্শপুর্ণমান যজ্ঞের বিবরণ আছে। বাঙ্গালায় 
দিক গ্ৰন্থ এমন স্থন্দবকপে সম্পাদনের চেষ্টা আব হয় নাই। প্রথম খণ্ডের পত্রাঙ্ক ২৮%, মূল্য 
তা টাকা, সদস্তগণেব পক্ষে ১0৭ । এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রঞ্চাশিত হইয়াছে। 
্াঙ্ক ২৪১, মূল্য ২।০ আড়াই টাকা, সদস্তগণের পক্ষে ০ আনা । ৯ 
১০1 প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষী--কলিকাতা বেঙ্গল স্তাঁশান্তাল কলেজের 
ধাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমীর সবকার এম্‌ এ-প্রণীত। এই গ্রন্থ তাহার শিক্ষাবিজ্ঞানের 
ন্তৰ্গত এঁতিহাসিক বিভাগের প্রথম খণ্ড । কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীন কলেজসমূহের 
স্পষ্টর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্্রনাথ সেন এম্‌ এ কর্তৃক লিখিত ভূমিক! সমেত | পরিষৎ 
ম সংস্করণের স্বত্বাধিকারী। পতরা্ক ১৮৪, মৃল্য*১২ এক টাকা, সদস্তপক্ষে ০ আনা। 


[ ১২ ] 


১১। গৌরপদতরক্তিণী--সম্পাদক পণ্ডিত জগদ্বন্দু 'ভদ্র।--এই প্রকা" 
গ্ৰীচতন্তসম্বন্ধে এয দেড় হাজাৰ প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বন্ধের 
পরকর্তৃগণের বচিত। ক পদ নৃতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকেব ১৯০ পৃষ্ঠ 
বৃহৎ ভূমিকায এ সকল পারে পবিচয় প্রদত্ত হইয়াছ। এ ভূমিকায় বৈষ্ণব সা 
ধাবাঁবাঁহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পবিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দেব অর্থসহ নির্ঘণ্ট | 
পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ১৬ এক টাকা মাত্ৰ। 


টি * ১২ । কাশী-পরিক্রমা (সচিত্র )। ভূকৈলাসেব বিখ্যাত মহাবাজ জয়ন + 
ঘোষাল-প্রণীত। এই গ্রন্থে কাঁশীব অন্তৰ্গত সমুদয় তীর্থেব ওক্ষীদবন্থানেব পবিচয় '. 
তদ্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীধামেব ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থাৰ অতি উৎক্া 
এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে ৷ বাঙ্গাল! ভাষায় এইবপ গ্রন্থ আব নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নাথ বু বিশেষ পবিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকাবে এই গ্রন্থে টীকা প্রস্তুত কবিয়াছেন। 
গোলাব বিষ্যোৎসাহী বাঁজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাবায়ণ বায বাহাছুবেব সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই 
প্রকাশিত হইয়াছে । পত্রাঙ্ক ৩১২; মূল্য ॥০ বাব আনা, পবিষদেব সরন্তপক্ষে।/০ | 


১৩ । নরহরি চক্রবর্তীর নবদ্বীপ-পরিব্ৰম|--জীডিতন্তেব জন্মভূমি ও ₹ 
স্থানেৰ বিশেষ বিববণ। এই গ্রন্থে তৎসময়েব বাঙ্গালাব অনেক গ্রীতিহাঁসিক কথা জানা যাং" 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনীথ বস্থ। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পর্বান্ক ৪২৪,. মুল, 
বাব আনা, পবিষদেব সদস্তপক্ষে 1৮০ | 
১৪। ব্রজপরিত্রমা ( ন্রহরি চক্রবন্তি-প্রণীত )--ইহাতে মথুৰা-মং " 
ভৌগোলিক সম্পূর্ণ বিববণ-সহ বৃদ্দাবন-বহস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ,সম্পাদ্কু শীযুক্ত নগেং, “, 
বস্তু বৰ্ম”পিবিশ্রমে বহুমূল্য ভূমিকা, নির্ঘণ্ট ও টীকা সংযোগ কবিয়াছেন। এই গ্রন্থব্ও 2%, 
গোলার বাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাবায়ণ বায় বাহাছুবেব অর্থনাহায্যে প্রকাশিত। পতরাঙ্ধ ই 
মুল্য ১২ এক টাঁকা, পবিষদেব সদস্তাপক্ষে ॥৭ । 
১৫ ৷ শুন্যপুরাণ্_বামাই পণ্ডিত-প্রণীত ও শ্রীযুক্ত নগেন্ত্ৰনাথ বস্তু কর্তৃক সম্প'? 
এই গ্ৰন্থও লালগোলাঁব বাজাবাহাছুবেব সাহায্যে একাশিত। এই গ্ৰন্থখানি বাঙ্গালাব : 
বীদ্ধধৰ্ম্মেব অবণেষ ধৰ্ম্মপূজাব আদিগ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যেব প্রাচীনতম 
নিদর্শন আছে। লেখক রামাই পণ্ডিত ধৰ্ম্মপালেব সময়ে জীবিত ছিলেন, এইকপ কিং: 
আঁছে। ঘনবাম, মাণিক গাঙ্ছুলি, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি অন্ত সকল ধর্মমঙ্গল প্রণেতা- 
হইতে ইহা অন্তবপ। ইহাতে হাজাব বৎসব পূৰ্ব্বেকাৰ বাঙ্গালা পদ্ধ ও গ্রছ্ছোব নমুনী আঁ, ? 
পু ভূমিকা সহিত পুস্তকখানি প্রায় আডাই শত পৃষ্ঠা; মূল্য ॥০ আনা, পৃবিষদেব 
পক্ষে '/* আনা। 
১৬! বর্বন্ৃপুরাঁ প্রাচীন! কবি বামলোঁচন দাস গুপ্ত মহাশয় কন্ধিপুবাণেব উপ 
অবলম্বন কবিয়া এই স্থমধুব কাঁবাখানি বচন! কবিষ| গিয়াছেন। মাতৃভাষাৰ পবমরি 
বদান্যবব দিনাজপুবেব মহাবাজ শ্রীযুক্ত গিবিজানাঁথ বায় বাহাদুবেব সম্পূর্ণ আনুকূল্যে ' 
সাহিত্য-পবিষৎ এই উৎকৃষ্ট কাব্যখানি প্রকাশ কবিয়াছেন ৷ বয়াল ৮ পেজী ২ কলমের ;- 
পৃষ্ঠাব এই বৃহৎ গ্রন্থখানিব মূল্য সাঁধাবণেব পক্ষে ১০ এবং পবিষদেব সদস্তপক্ষে ॥৮০ 
নির্ধীবিত হইয়াছে ৷, | 
ৰক গ্রকাশক-শ্ীরামকমল সিংহ 
ব্ধীয-দাহিত্য-পরিষত্-মনির,/২৪৩। ১নং আপার সাকু্লার রো 
ৰু ত 























